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পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা AMT কর্তৃক 


মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সৰ্বাৰ্থনাধক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 
—PN/2/68, dated 9.5.'68) 


প্রদত্ত নূতন পাঠ্যশুটী অনুসারে লিখিত (Press Notification No. Syll. 
এবং পৰ্ষদ কৰ্তৃক অনুমোদিত (recommended) (No. TB—16, dated 19. 22,168) 
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= প্রথম সুদ্রণ_-ডিসেম্বর, ১৯৬৮ 
Jaa fora, ১৯৬৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ--জানুয়ারী, ১৯৭১ 

তৃতীয় সংস্করণ--ডিসেন্বর, ১৯৭১ 


প্রকাশক 

দি সেন্ট বুক এজেন্সীর পক্ষে 
শ্রীযোগেন্্নাথ সেন, বি. এস্‌-সি 
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটাজি Bib 
কলিকাতা-১২ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ 

দি অশোক প্ৰিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২%৯এ, বিধান সরণি. 
কলিকাতা-৬ _ 
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Sela সংস্ষরবণেন্র ভূমিকা 


স্বদেশকথার তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি পুনরায় আগা-গোড়া পরিমার্জন করা 
হইল। ইহাতে পুস্তকখানির উৎকর্ষ আরও বুদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আশা করি। 

ধাহাদের সহৃদয় আনুকুল্যে পুস্তকখানি দ্রুত তৃতীয় সংস্করণে উপনীত হুইয়াছে, 
তাহাদিগকে সর্কতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। ইতি-- 


১৫ই ডিসেম্বর, { 
১৯৭১ 


প্রথম সংস্করণের ভুমিকা 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত নৃতন পাঠ্যস্থচী অনুসারে নবপ্ধায়ে 
স্বদেশকথা গ্ৰন্থখানি রচিত। 
ইতিহাসের তথ্যাদির প্রাচুর্য এবং স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত 

প্রায় একই বিষয়-বস্তু পঠন-পাঠনের ফলে গ্রস্থকারদের মধ্যে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি 
করিবার প্রবণতা স্বভাবতই পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। কিন্তু বইয়ের কলেবরের 
অন্থপাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে একথা! আমি মনে করি না। এইজন্ত 
ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এবং তাহাদের পরীক্ষায় যে যে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে যতদূর জ্ঞান 
পরীক্ষকগণ আশা! করিয়া থাকেন সেই সব দিক বিবেচনা করিয়া ষে-স্থানে যেরূপ 
গুরুত্ব আরোপ কর! প্রয়োজন তাহা! করিয়াছি। অযথা ছাত্র-ছাত্রীদের ম্মরণ-শক্তিকে 
ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া “ইতিহাস'-এর প্রতি তাহাদের অহেতুক ভীতি যাহাতে হৃষ্ট 
না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। 

বইটিকে প্রকৃতই ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া তুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
অভিজ্ঞতাপ্রস্থত পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন | ৰ নি এ-বিষয়ে আমাকে . 
জানাইলে বাধিত হইব। ইতি-- 

শি 

2004 ডিসেম্বর, ১৯৬৯ 


স্বুচীপত্ৰ 
প্রথম অধ্যায় 


অবতরণিকা (Introduction): মানুষ ও তাহার পরিবেশ, ভারত- 
বর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশ : উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধু-গঙ্গ|-যমুনা-ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
বিধৌত সমতল ভূমি, মধ্য-ভারতের মালভূমি, দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি, সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল; আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য, ভারত- 
ইতিহাসে প্রাকৃতিক প্রভাব, ভারতের নরনারী, বিভিন্নতা সত্বেও একতা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


তারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Indian History ) : 
ইতিহাসের উপাদান, ভারত-ইতিহাসের উপাদান, প্রাচীন যুগের ভারত- 
ইতিহাসের উপাদান : প্রত্বতাত্বিক উপাদান, শিলালিপি, তাত্রলিপি প্রভৃতি, 
প্রাচীন মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য নিদর্শন, প্রাচীন কালের রচনা, বৈদেশিক 
বিবরণ; মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান: সরকারী দলিলপত্র, 
সমসাময়িক এঁতিহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা, মুদ্রা ও স্থাপত্য 
নিদর্শন, হিন্দু লেখকদের রচনা; আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের 
উপাদান: সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্যকুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও 
বিদেশীয় রচনা oe 


তৃতীয় অধ্যায় 
সিন্ধু-সভ্যত| (The Indus “Valley Civilisation): সিন্ধু- 
উপত্যকায় প্রত্বতাত্বিক খননকাৰ্য, সি্ধু-সভ্যতা, অপরাপর সভ্যতার সহিত 
যোগাযোগ 


চতুর্থ অধ্যায় 


আর্যদের আগমন : আর্য সভ্যতা ( Coming of the Aryans: 
Aryan Civilisation): আর্ধদের পরিচয়, আর্যদের আগমন, আৰ 
বসতি : আৰ্য সভ্যতা, বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ, স্ুত্র-সাহিত্য : বেদাঙ্গ ও 
ড়দর্শন, আর্যদের সমাজ, আর্যদের ধর্ম, আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবন, 


৩-১১ 


১২-১৮ 


১৮-২৬, 


স্চীপত্র 
পঞ্চম অধ্যায় 


ধর্মান্দোলন : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ( Religious Movements : 
Jainism and Buddhism ): বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, 
মহাবীর, জৈন ও হিন্দু ধর্মের পার্থক্য, গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের 
পার্থক্য, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য, তারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের 
গুরুত্ব, বৌদ্ধধর্ম সংগঠন, জৈনধর্ষ সংগঠন, জৈন ও বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য ও 
চিত্ৰ শিল্প 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


ষোড়শ মহাজনপদ : মগধের উত্থান ( Sixteen Mahajanapadas : 
Rise of Magadha ): ষোড়শ মহাজনপদের যুগ, মগধ, পারসিক 
আক্রমণ, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, দেশরক্ষার জন্য পুরুর চেষ্টা, 
আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের ফলাফল; মৌর্য সাম্ৰাজ্য : bes 
মৌর্য, বিন্দুসার, সম্রাট অশোক, বৌদ্ধধৰ্ম-প্রচাৱক অশোক, ইতিহাসে 
অশোকের স্থান, মৌর্য শাসনব্যবস্থা, মেগাস্থিনিসের বিবরণ, টা 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত, মৌর্য যুগের শিল্পকলা ও স্থাপত্য - 


সপ্তম অধ্যায় 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন : বৈদেশিক আক্রমণ : সাংস্কৃতিক প্রভাব ( Fall 
of the Maurya Empire: Foreign Invasions: Cultural 
Impact): মৌর্ধ সাআাজ্যের পতন, শুঙ্গ বংশ, কা বংশ, কলিঙ্গের চেত 
বংশ, সাতবাহন বংশ, পৌরাণিক হিন্দুধৰ্ম, বৈদেশিক আক্রমণ, ব্যাক্টরীয় বা 
বাহিলক as, শকরাজগণ, পহ্থলবরাজগণ, কুষাণ বংশ, প্রথম কদৃফিসিস, 
দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌, কুষাণরাজ afte, গন্ধার শিল্প, পরবর্তাঁ যান 
কুষাণ যুগের সংস্কৃতি 


অষ্টম অধ্যায় 


গুপ্তবংশীয় রাজগণ : সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ ( The Guptas? The 
Golden Age): গুপ্তবংশের উত্থান, প্রথম চন্দরগুপ, সমুদ্ৰগুপ্ত, দ্বিতীয় 
peed ‘বিক্ৰমাদিত্য', ফা-হিয়েনের বিবরণ, পরবর্তী গুপ্তরাঁজগণ, গুপ্তযুগের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি, গুপ্ত আমলে শাসনব্যবস্থা, গুপ্ত শাসনাধীন বাংলা 
গুপ্ত HAHA পতন, হণ আক্ৰমণ, গুপ্তযুগের পরবর্তাকালীন রাজনৈতিক 
অনৈক্য, কনৌজ, TAS, গৌড়, কামরূপ, থানেশ্বর এ 


৩৫-৪৭ 


৪৭-৭০ 


৭০-৮৫ 


৮৫-৯৭ 


vi স্বদেশকথা 


নবম অধ্যায় 
হৰ্ষবৰ্ধন ( Harshavardhana.) : থানেশ্বরের পুয্যভূতি বংশ, হর্ষবর্ধম, 
সাংস্কৃতিক জীবন, হিউয়েন-সাঙ্‌, বাণভট্র, বাংলাদেশের ইতিহাস: 
গোঁড়াধিপতি শশাঙ্ক, হৰ্ষবৰ্ধনের পরবর্তাকালে ধর্মনৈতিক পরিবর্তন. *** ৯৭-১০৬ 
দশম অধ্যায় 
রাষ্ট্রকূট- Bear tae. চোল-পাণ্ডয রাজ্যসমূহ  ( Rashtrakuta- 
Chälukya-Pallava-Chola-Pandya Kingdoms): রাষ্ট্রকুটগণ, 
রাষ্ট্রকূট শিল্প, চালুক্যগণ : বাতাপির চালুক্য বংশ, কল্যাণীর চালুক্য বংশ, 
চালুক্য শিল্প, পল্লপবগণ, পল্লব শিল্প, চোলরাজা, চোল শাসনব্যবস্থা, চোল শিল্প, 
ATLI ও চের রাজ্য ১০৬-১১৪ 
একাদশ অধ্যায় 
বাংলার পাল ও সেন বংশ ( The Palas and Senas of Bengal ) : 
বঙ্গ ও গৌড়, গোপাল, ধৰ্মপাল, দেবপাল, পরবর্তাঁ পালরাজগণ : প্রথম 
মহীপাল, দ্বিতীয় মহীপাল : কৈবর্ত বিদ্ৰোহ, রামপাল ; সেনবংশীয় রাজগণ : 
সামন্ত সেন, হেমন্ত মেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ পেন) পাল ও জেন 
যুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন; পালযুগের ধর্ম, হি ও 
সাহিত্য, সেনযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১১৪-১২৬ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বহির্জগতের সহিত. ভারতের রাজনৈতিক ও ধৰ্মনৈতিক যোগাযোগ 
(Indian Contacts Abroad—Political and Religious ) : 
বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ, ভারতীয় উপনিবেশসমূহ : রাজ- 
নৈতিক, ধর্ম নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার : মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ- পপর 
_ এশিয়া ১২৭-১৩৩ 
ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
মুসলমান আক্রমণ : রাজপুত জাতির অন্যুত্থান (Muslim Invasion : 
Rise of the Rajputs): মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইস্লামের উত্থান, আরবদের সিদ্ধুরাজ্য আক্রমণ, 
গজনী সুলতানগণের ভারত আক্রমণ, সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের 
কালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্থলতান মামুদ্ব, রাজপুত জাতির 
মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান, গুর্জরগণ, ঘুর বংশ : মোহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ১৩৩-১৪৪ 
চতুর্দশ অধ্যায় 
frat স্থলতানির পত্তন : কৃতবউদ্দিন : ইল্‌তুত্মিস্‌ ( Establishment 
of the Delhi Sultanate : Qutb-ud-din : Iltutmish ): দাস 
স্থলতান বংশ : কৃতবউদ্দিন অইবক, আরাম শাহ্‌, ইল্তুৎমিস্, জলত! 
রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন ও তাহার কৃতিত্ব ১৪৪-১৫৩ 
হং 


স্চীপত্র vii 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
খল্জী ও GaAs বংশ ( The Khaljis and the Tughluqs ) 
দাসবংশের পতন, :জালালউদ্দিন ফিরুজ খল্জী, : আলাউদ্দিন খল্জী, 
আলাউদ্দিনের সামরিক অভিযান ও শাসনব্যবস্থা, 'আলাউদ্দিনের পরবর্তী 
খল্জী স্থলতানগণ; Gas বংশ : গিয়াসউদ্দিন তুঘ্জক, মহম্মদ-বিন্‌- 
SLAF ও তাহার কৃতিত্ব বিচার, ইবন্বতুতা, ফিরুজ শাহ্‌ তুঘলক + ১৫৩-১৬৯ 


ষোড়শ অধ্যায় 
তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ: দিল্লী স্থলতানির পতন ( Invasion 
of Timur: Disintegration’ of the Delhi Sultanate ) : 
তৈমুরলক্গের ভারত আক্রমণ, দিল্লী স্থলতানির ১৮ Sh বংশ, 
লোদী বংশ, দিল্লী স্থলতানির পতনের কারণ ১৭০-১৭৪ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশ : বহ্মনী রাজ্য : দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী 
রাজ্যসমূহ ( Iliyas Shahi Rulers of Bengal: Bahmani King- 
dom : The Deccan Sultanates ) : ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনাধীন 
বাংলাদেশ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌, বহ্মনী রাজ্য, বহ্মনী রাজ্যের 
শাসনব্যবস্থা, দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী রাজ্যসমূহ : বেরার, ae 
Sewers, গোলকুণ্ডা, বিদর ১৭৪-১৮৪ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
বিজয়নগর সাম্ৰাজ্য ( Vijaynagar Empire) : বিজয়নগর সাআজ্যের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, বিদেশী পর্যটকগণের বর্ণনা, বিজয়নগর সাআ্রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি *** ১৮৫-১৯৭ 
উনবিংশ অধ্যায় 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব (Impact of Islam 
on Indian Society and Culture): ইস্লামীয় সভ্যতার প্রভাব, . 
ARMA, মাধবাচার্য, রামানন্দ, নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্ত, ii 
সাহিত্য ও শিল্প, সমাজ ও অর্থনীতি ১৯১-২০০ 


বিংশ অধ্যায় 
মোগল সাম্ৰাজ্যের Wal:  মোগল-আফগান দ্বন্দ ( Establishment 
of the Mughal Empire : Mughal-Afghan Contest ) : মোগল 
জাতি, বাবর, হুমায়ুন, মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুকুল ঘটনাসমূহ, শের 
শাহ্‌, হুমায়ূন ও শের শাহের HY, শের শাহের শাসনব্যবস্থা, শের en 
উত্তরাধিকারিগণ : মোগল রাজত্বের পুনঃস্থাপন ২০০-২১৬ 


viti স্বদেশকথা 
একবিংশ অধ্যায় 
সম্রাট আকবর : মোগল সাআজ্যের বিস্তৃতি (Emperor Akbar : 
Expansion of the Mughal Empire ) : আকবরের বাল্যজীবন ও 
সিংহাসনলাভ, সাম্ৰাজ্য বিস্তার, আকবরের ধর্মমত, হিন্দুদের প্রতি আকবরের 
নীতি, আকবরের চরিত্রে ও তাঁহার শেষ জীবন; জাহাঙ্গীর ও তাহার সাম্রাজ্য 
বিস্তার, নূরজাহান, জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন ও তাঁহার কৃতিত্ব বিচার, ইংরেজ 


বণিকদের আগমন, শাহজাহান ও তাহার দাক্ষিণাত্য বিজয়, ৪১০ 
চরিত্র ও জাকজমকপ্রিয়তা 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 

ওঁরংজেব : মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান: বিজাপুর : গোলকুণ্ডা 
( Aurangzeb: Rise of the Maratha Power: Bijapur : 
Golconda ): ওরংজেব, ওরংজেবের ধর্মনীতি ও উহার ফলাফল ; জাঠ, 
বুন্দেলা ও সত্নামী বিদ্রোহ ; শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, 
মারাঠ! জাতির বিরোধিতা, ওরংজেব এবং বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, ওরংজেবের 
কৃতিত্ব বিচার, মারাঠা। অভ্যুত্থান : শিবাজী ও তাহার শাসনব্যবস্থা. ** 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 

শিবাজীর উত্তর়াধিকারিগণ : পাণিপথ ও মারাঠ!. পরাজয় : মোগল 
সাআজ্যের দুর্বলতা ও পতন ( Marathas after Shivaji : Panipath 
and Maratha Setback: Decay and Fall of the Mughal 
Empire): শিবাজীর পরবর্তাকালে মারাঠা রাজ্য, পেশওয়াতত্ত্ে 
উৎপত্তি, নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, মারাঠা শক্তির পতনোনুখতা : 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, আহম্মদ শাহ্‌ আবদ্রালী বা দুর্বানী, টা 
উত্তরাধিকারিগণ, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ 


চভুর্বিংশ অধ্যায় 
মোগল শাসনব্যবস্থা : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 
( The Mughal Administration: Social, Economic and 
Cultural life): মোগল শাসনব্যবস্থা, সামাজিক জীবন, Nits? 
অবস্থা, স্থাপত্য ও শিল্পকলা, সাহিত্য 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


ইওরোগীয় বণিকদের আগমন : ওরংজেবের পরবর্তাকালে বাংলাদেশ : 
বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য: ইন্ব-ফরাদী we (Advent of the 
European Traders: Bengal after Aurangzeb: British 


২১৭-২৪১ 


২৪১-২৫৭ 


২৫৭-২৭১ 


২৭১-২৮৪ 


স্থচীপত্র 


Supremacy in Bengal: Anglo-French Rivalry ): WAI 
আবিষ্কার : পোতুগীজগণ, ওলন্দাজগণ, ফরাসী বণিকগণ, ইংরেজ বণিকগণ, 
ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দ, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ, কৰ্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, রবার্ট ক্লাইভ, WA, 
বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দ : - ব্রিটিশ প্রাধান্য, সিরাজ-উদ্‌-দৌলা, পলাশীর 
যুদ্ধ ও ইহার ফলাফল, সিরাজের চরিত্র ও কৃতিত্ব, কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ, 
মিরজাফর, মিরকাশিম, পরবর্তা নবাবগণ, ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গবর্নর নিযুক্ত : 
দেওয়ানী লাভ, লর্ড ক্লাইভের চরিত্রও কৃতিত্ব, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর *** 
ষড়বিংশ অধ্যায় 

ওয়ারেন হোষ্টিংস্‌: ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ( Warren 
Hastings: Expansion of British Power in India ): ভারতে 
ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদের প্রসারের কারণ, ওয়ারেন RA, রাজস্ব সংস্কার, 
বিচার সংক্রান্ত সংস্কার, হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, 
ওয়ারেন হেগ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার, মহীশূর রাজ্য : হায়দর আলি, 


২৮৪-৩০৬ 


প্রথম ই-মহীশূর যুদ্ধ, দ্বিতীয় ই্গ-মহীশূর যুদ্ধ, হায়দর আলির চরিত্র ও ' 


কৃতিত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানির কার্য-নিয়ন্ত্রণ : (১) লর্ড 
নর্থের রেগুলেটিং গ্যাক্ট, (২) পিটের ভারত-আইন ve 


জগুবিংশ অধ্যায় 

ভারতে ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রসার: কর্নওয়ালিস ও ওয়েলেস্লী 
( Expansion of British Empire in India : Cornwallis and 
Wellesley ) : লর্ড কর্নওয়ালিস, তৃতীয় ই্গ-মহীশূর যুদ্ধ, লর্ড কর্নওয়ালিস 
ও. মারাঠা শক্তি, ১৭৯৩ গ্ৰীষ্টাব্দের চার্টার as, সার্‌ জন্‌ শোর, লর্ড 
'ওয়েলেস্লী, চতুর্থ ইন্গ-মহীশূর যুদ্ধ, টিপু সুলতানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার, 
মারাঠা শক্তি: ওয়েলেস্লী ও মারাঠাগণ, দ্বিতীয়  ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, 
ওয়েলেস্লীর কৃতিত্ব বিচার, লর্ড কর্মওঘ়ালিস ( দ্বিতীয়বার ), সার্‌ জর্জ 
বার্লো, লর্ড মিপ্টো (প্রথম ), লর্ড ময়রা ( হেষ্টিংস্‌), তৃতীয় ইন্জ-মারাঠা যুদ্ধ, 
লর্ড ময়রা ( হেঠিংস্‌ ) ও রাজপুতগণ, মারাঠাদের পতনের কারণ 


অষ্টা বিংশ অধ্যায় 
লর্ড কর্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৮১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের চার্টার গ্যাক্ট 
(Lord Cornwallis and Permanent Settlement : Charter 
Act of 1813): a6 কর্নওয়ালিসের সংস্কার,চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কর্নওয়ালিস 
পদ্ধতি; লর্ড কর্নওয়ালিস-প্রবতিত ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব, শাসনব্যবস্থায় 
ইওরোপীয় কর্মচারিগণের সর্বাত্মক প্রাধান্য, ১৮১৩ Aea চাটার যাই, 
ইংরেজ বণিকদের ভারতে অবাধ-বাণিজ্যাধিকার লাভের ফলাফল 


৩০৬-৩২০ 


৩২১-৩৩৬ 


৩৩৬-৩৪২ 


x i স্বদেশকথা 


উনব্রিংশ অধ্যায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব: ভারতীয় নবজাগরণের সুচনা 
(Impact of the Western Education and Culture 
Beginning of the Indian Renaissance): নবজাগরণের সুচনা 
নাজ! রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, লর্ড আমহান্ট প্রথম ইঙ্গ-বদ যুদ্ধ, 
লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক, ১৮৩৩ Mira চার্টার ame, ws 


ত্ৰিংশ অধ্যায় 
MOS সিংহ : ইন্-শিখ ও ইঙ্গ-আফগান ( Ranjit Singh 
Anglo-Sikh and Anglo-Afghan Relations ): রঞ্জিং সিংহ, 
শিখশক্তির পতনের কারণ; সার্‌ চার্লস abate, লর্ড EME, 
তাহার আফগান-নীতি, লর্ড এলেনবরা : সিন্ধু-বিজয়, লর্ড হাঙিঞ্জ : 
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ e 
একত্রিংশ অধ্যায় 
লর্ড ডালহোৌসী : স্ত্ববিলোপ-নীতি (Lord Dalhousie : Doctrine 
of Lapse): লর্ড ডালহোঁপী, দ্বিতীয় ইন্-শিখ যুদ্ধ, দ্বিতীয় ইঙ্গ-বৰহ্ম যুদ্ধ, 
স্বত্ববিলোপ-নীতি, Sows প্রতিবেদন ves 


দবাত্রিংশ অধ্যায় 
ভারতীয় বিদ্রোহ ( The Indian Revolt): লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৭ 
Mres বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি, বিল্রোহের বিফলতার কারণ ও 
aaa অধ্যায় 


সীমান্ত সমন্তা : পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তার ( Frontier 
Problems : Expansion of the British Empire towards the 


East ): Wate সমন্তা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্তা, পূর্ব সীমান্ত সমস্ত 


চতুন্তিংশ অধ্যায় 
ভাইস্রয় শাসনাধীন ভারত : জাতীয়তার ক্রমবিকাশ (India under 
the Viceroys: Growth of Political Consciousness ) 
শাসনাধীন ভারত : লর্ড এল্গিন ( প্রথম ), সার্‌ জন্‌ লারেন্স, লর্ড 
মেয়ো, লর্ড নৰ্থক্ৰক্‌, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন, লর্ড ডাফ্‌রিন, তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রঙ্ 
যুদ্ধ, লর্ড MAIS, কাউন্দিলস্‌ গ্যাক্ট, লর্ড এল্গিন (দ্বিতীয় ), লর্ড 
কার্জন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা i as 


À 


৩৪৩-৩৫১. 


৩৫২-৩৫৯, 


৩৬০-৩৬৪ 


৩৬৪-৩৭১ 


৩৭১-৩৭৩. 


৩৭৪-৩৯ ১ 


শৃচীপত্র 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি : শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ( Progress 


on National Movement: Constitutional Reforms): 
আলিগড় আন্দোলন, মুসলিম লীগের উদ্ভব, লৰ্ড মিন্টো নি লর্ড 
চেমস্ফোর্ড 


apart অধ্যায় 


অসহযোগ আন্দোলন : স্বাধীনতা লাভ ( Non-Co-operation 
Movement: Attainment of Independence): মহাত্মা 
গান্ধী: অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, অসহযোগ আন্দোলনের 
দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ভারত-আইন, স্বাধীন ভারত 


সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায় 
ব্ৰিটিশ শাসনাধীন ভারতের ধৰ্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


( Religious, Economic, Social, Educational and Cultural 


life of the Indians under the British Rule): ধর্মান্দোলন, 
ব্ৰাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আৰ্য সমাজ, Agee পরমহংস, স্বামী 
বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, অর্থ নৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, grey 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, চিত্ৰশিল্প ও সঙ্গীত 


বংশ-পরিচয় 


মগধের রাজবংশাবলী : বিস্বিসারীয় বংশ, শৈশুনাগ বংশ, নন্দ বংশ, 
মৌ বংশ, শুঙ্গ বংশ, কাথ বংশ, সাতবাহন (অন্ধ) বংশ, কুষাণ বংশ, গুপ্ত 
বংশ : থানেশ্বরের ATS বংশ : বাংলার রাজবংশ : পাল বংশ, সেন বংশ 

দিল্লী সুলতানি : দাস বংশ, খল্জী বংশ, SAAT বংশ, মোগল সম্রাট বংশ 

মারাঠা বংশাবলী : পেশওয়া বংশ; নিজাম বংশ; বাংলার ও অযোধ্যার 
নবাব বংশ 

ব্রিটিশ আমলের গবর্নর, গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়গণ : (১) বাংলার 
গবর্নরগণ, (২) বাংলার গবর্নর-জেনারেলগণ (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং 
DIA, অনুসারে নিযুক্ত), (৩) ভারতের গবর্নর-জেনারেলগণ ( ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 
চার্টার এ্যাক্ট, অন্থসারে নিযুক্ত ), (৪) গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়গণ 

১৮৫৮ খ্ীষ্টাব্দের মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে নিযুক্ত ) 
Model Questions পণ 


xk 


৩৯২-৩৯৮’ 


৩৯৮-৪১১ 


8১১-৪২৪. - 


৪২৫-৪৩৪ 
৪৩৫ 


REVISED SYLLABI IN OUTLINES OF INDIAN HISTORY 
FOR THE SCHOOL FINAL EXAMINATION AND 
FOR THE HIGHER SECONDARY EXAMINATION 


( Paper I of History ) 
Full Marks—100 


“Chapter I: 

(a) Geography—the principal element of environment. 
‘Geographical features contributing to the unique character of some 
mations. 

(b) Physical features of the Indian subcontinent—five well- 
‘defined areas. Importance of the Himalayas—the Vindhyas, the 
Indian Ocean. : 

(c) Man in India—different races, languages, religions, ways of 
life—evolution of a composite culture. 


(৫) Unity in diversity. 
Chapter I: 

Sources of Indian History. 

Varied sources of history—ancient, medieval and modern— 
Inscriptions, coins, monuments, literary evidence. 
Chapter III: 

Indus Valley Civilization. 
Chapter IV: 

Coming of the Aryans in India—their social life and institutions. 
Chapter V: E. 

Religious movements—Buddhism and Jainism. 
Chapter VI; 

Sixteen Mahajanapadas—growth of Magadha—Persian invasion 
-—Alexander’s — invasion—Chandragupta—Bindusara—Asoka, his 
Dhamma, his achievements. 


Mauryan administration—Megasthenes—Kautilya, Art during 
Mauryan period. 


Chapter VII : 
Fall of the Mauryan empire—the Sungas and Kanvas in the 
North and the Satavahanas in Central and South India. 
Foreign invaders—Bactrian Greeks—the new cultural impact— 
‘the Parthians—the Sakas—the Kushanas. 
Kanishka and his empire—emergence of Mahayana Buddhism— 
“the Baddhist Counsil—foreign trade—culture in the Kushana age. 


০... vil 


SYLLABI xiib 


Chapter VII : ç 

The Guptas—Samudra Gupta, Chandra Gupta IJ, Kumara Gupta» 
Skanda Gupta and the Hunas—Fa-Hien’s account. Politic! disinte- 
gration after the Guptas. 

Gupta administration—life ard society—art—religion—literature.. 


Chapter IX: 


(a) Harshavardhana, Harsha's empire. 

(b) Cultural life, Universities, Taxila, Nalanda. 

(c) Hiuen Tsang, Banabhatta. 

(d) Bengal—Sasanka. 

Chapter X : 

The Chalukyas, the Rashtrakutas, the Pallavas, the Cholas. 
Chola administration, the Pandyas. Life and culture in the South. 
Chapter XI: 

(a) Growth and development of Pala power. Popular rising— 
Rampala, Uddandapura, Vikramsila. 

(b) Senas, Ballala Sena, Lakshmana Sena, Joydeva, Dhyci. 
Chapter XI $ 

Indian contacts abroad, political and religious. 

Chapter XII: 

(a) Condition of North India on the eve of Muslim invasion 
Islam, Arab invasion of Sind— Sultan Mahmud— Alberuni. 

(b) Rise of the Rajputs—the Gurjara empire. Bhoja—Muham- 
mad of Ghor's invasion— establishment of. the Delhi Sultanate by 
Kutubuddin. 

Chapter XIV : 

Kutubuddin—Iltutmieh—his contribution to the development 
of the Sultanate. Raziyya, Balben’s measures against the Turkish 
nobles, Mongol menace, rebellion in Bengal— Balban’s contribution 
to the Sultanate. 


Chapter XV: 

The Khaljis, Alauddin, his administration, military expeditions, 
economia measures— Mongols. Nature of Khalji imperialism— 
Historian Barani—poet Amir Khbusrau, and saint Nijamuddin Aulia. 

Tughlug Dynasty — Muhammad Bin Tughluq—his reign, effects 
of hie measures. Ibn Batutah—Firuz Shah—theological reaction— 
Rebellion in Bengal and Sind—revival of jagir— beneficent measures, 
his failure. 

Chapter XVI: 

(1) Invasion of Timur. i 

(2) Disintegration of the Sultanate— the Sayyids and the Lodis 
in outline. 


xiv INDIAN HISTORY 


Chapter XVII: 
(1) Bengal under Iliyas Shahi rulers, Raja Ganesh, Hussain 
hah. r 


(9) Bahmani Kingdom. Five Sultanates of the Deccan. 
‘Chapter XVIII : 


The Vijaynagar Empire—Some illustrious rulers. Administrative . 


system, economic conditions—foreign travellers—art and oulture. 
Chapter XIX: 


Impact of Islam on India—orthodox reaction—Raghunandana, 
synthesis, the Bhakti cult and Sufism, Ramananda, Kabir, Chaitanya, 
Mira Bai, Namdeva and Nanak. Development of vernacular litera- 
ture. Art in Sultanate period—Indo-Saracenio and Indigenous art. 


Chapter XX: 


The Mughals, Panipat. War with Rajputs, Babur, his memoirs 
~-Humayun—Sher Shah—his revenue and administrative measures. 
Mughal power re-established, 


Chapter XXI ; 
Akbar—conquests and annexations, Akbar’s reforms, court, 
religion, building activities, Jahangir and Nur Jahan, Shah Jahan— 


North-Western and Central Asian Policy. Deccan Policy, patronage 
of art. War of Succession. 


Chapter XXII: 
(1) Aurangzeb—his orthodoxy—Hindu reaction—Satnam! 
rebellion. Sikhs, Rajputs. 


(2) Bijapur, Golconda, Marathas, Shivaji—his conquests and 
administration, birth of a Nation. 


Chapter XXIII : 

(1) Maratha kingdom after Shivaji, Sahu and the first three 
Peshwas. 

(2) Panipat and the Maratha setback. 


(3) Decay of the Mughal empire, Bahadur Shah, Farukslyar— 
Muhammad Shah—Nadir Shah's invasion —oauses of the downfall. 


Chapter XXIV : 
Mughal _ administrative system—Mughal army—sooial and 


economic life, art, literature. Aocounts of foreign travellers— 
Bernier, Tavernier, Manucci, Roe, eta, 


Chapter XXV ; 


(1) Foreign trading companies in India. The English at the 
west coast, Coromondel and Bengal. 


SYLLABI xv 


(2) Bengal after Aurangzeb’s death, Alivardi and Bargi invasion 
growth of Calcutta. 

(3) Anglo-French rivalry. Clive and Dupleix. 

(4) Political revolutions in Bengal between 1757 and 1760. 


Quarrel with Mir Kasim over private trade. Buxar. Clive’s second 
period of Governorship—his political settlements—Diwani—its 


implications. 


Chapter XXVI: 


(1) Warren Hastings, Struggle with Haidar Ali and Tipu 
Sultan up to Treaty of Mangalore. Struggle with the Marathas_in 
the North up to the Treaty of Salbai. Administrative and revenue 
measures of Warren Hastings. © His patronage of oriental literature. 


(2) Attempts by British Parliament to control the Company's 
policy. North's Regulating Act and Pitt's India Act. 
Chapter XXVII : 


Expansion under Cornwallis and Wellesley. Anglo-Mysore Wars, 
Wellesley's war with the Marathas. Moira—Nepal War, Pindari 
War—destruction of the Maratha power. British power non- 


paramount in India. 
Chapter XXVIII : 

Cornwallis and Permanent Settlement. His other reforms, 
Charter of 1813. 

Chapter XXIX : 

Western education and ideas. Bentinck—his social and other 
reforms. Hare, Macaulay, Rammohan Ray. Progress of education, 
Vidyasagar. Foundation of the Universities. 

Chapter XXX : 

(1) Ranjit Singh—Anglo-Sikh relation, annexation of the Punjab. 

(2) 1st and 2nd Afghan Wars. 

(8) Annexation of Sind. 
Chapter XXXI : 

Dalhousie—administrative m 
Lapse. 

Chapter XXXII: 

The Indian Revolt—its character and consequences, 
Chapter XXXIII : 

Expansion towards the East, Singapore, Burmes Wars, Assam. 
Chapter XXXIV 


(1) Lytton and his policy. Ripon's reforms. Ilbert Bill. 
(9) Growth of Political consciousness. Indian National Congress. 
(3) Curzon—Partition of Bengal—Swadeshi Movement. 


Extremists. 


easures, annexations, Doctrine of 


xvi INDIAN HISTORY 


Chapter XXXV : 


Aligarh Movement—birth of Muslim League—Minto-Morley 
Reforms (1909). Tilak. Bepin Chandra Pal. Split in the Congress. 
Lala Lajpat Rai. The Montague-Chelmsford Reforms (1919). 
Khilafat Agitation. Rowlat Bill. Jalianwala Bag, Gandhiji, 


Chapter XXXVI : 


Non-Go-operation Movement—Swarajya Party and Council entry. 
Simon Commission, 

9nd Phase of Non-Co-operation Movement. Round Table 
Conference, The Government of India Act, 1935. Congress 


Government in seven provinces. Jinnah and his demands. Outbreak . 
of Second World War. Pakistan Resolution. Cripps Mission.: 


August Rebellion, Subhas Chandra Bose and I. N. A. Cabinet 
Mission. Transfer of Power on basis of partition (1947). 
Independence of India, Nehru. 


Chapter XXXVII : 

(1) Religious movements, Brahmo Samaj, Paramahansa, 
Vivekananda, Sri Arabindo. ` 

(2) Social changes in the second half of the 19th century. 


(8) Development of Art and Literature, Bankim Chardra, 
Michael Madhusudan, Rabindranath, Abanindranath, 


ee ee eee 
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প্রথম অধ্যায় ২২ ৮৭%) 4 
` Ny. < 
A 
massyf & CALCUTTA + 
( Introduction ) 


- মানুষ ৪ তাহার পরিবেশ ( Man and bis environment ) : 
Bnn শু প্রাচীনকালের কাহিনী aces সত্যতাৱ পথে দুগের পৰ দুখ, শতাব্দীর 
পর শতাখদা ধৰিয়া মানবঙ্াতি কিতাবে ways হইয়াছে সেই কথাই হইল ইতিহাসের 
ferns) সতাতার পথে mae আগরগতি (een করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা ৩ 

পরিবেশের উপর, আর ভাঙার পৰিবেশ এনা কতক পরিমাণে 
Yan তাহার নিজ ক্ষমতা fone করে তাহার আনাসতমিত onfe 
wea ও বৈশিষক্টোর উপর । পৃথিবীৱ Mf ফেশের মানলগোডীর পরিবেশ এক-ই 
প্রকার নহে) সেই বিভিন্ন কেশের ইতিহাসগ একছপ নছে। পরিবেশের সহিত 
পাপ দাওয়াই লইবাৱ wra এদা পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিত৷ খাকিলেই 
সত্যতাৰ পথে অগ্নসত্ব হা! ঘাইতে পারে। আজ নাৰ সত্যই চাদের দেশে পোৌঁছিদাং 
ae apes লাভ sig, সে pia ঠাক cheese নিক্ষেপ করিতে 
সমৰ্থ etre) Sees দেশ wa mere বাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পৰিণত 
হইয়াছে। কিছু এমন একরিন দিল কেভিন মাগ্রদ সামান্ত TEATR, বগা, ernie 
প্রনৃতি প্ৰান্তিক gin এবং aema গানৃতির rage were বোধ করিত। 
কিছ npe wre nen কাছে পরাজিত, অস্ত-আনোড়ার Se মাজুগেৱ কয়ে ভীত 
এবং মানুষের স্ৰাঞ্জানহ । আলিম ae হইতে খারাবাছিক cob ও অগ্রগতির ফলেই 
আছিম মাজুতেৰ বংশৰ ere! আজিকাৰ opener আলিয়া 
পৌছিছ়াছি । মানবলমাজেৱ এই দাৱাবাহিক coh ক অগতিৰ 
কাতিনী-ই হইল enri erm কেবল ভাজা মহা রাজাদের 
কারী হা! ory বড় লামাজোর Boarea বিবরণ aces 
পৃথিবীর gree মালদা কিজ্াবে পরিকেশের সহিত দুখিয়া 
revs mery miim Aira, আৱিম দুগের seara 
wre ও goia হাছুনে জগাস্তরিত হইয়াছে সেই কনার 

১৬৫ fore |* মাহৰ ও তাহার পরিবেশ হইল 


| oon নিহিত হইয়া মাকে কোঁগোলিক পরিবেশ en) ots Boo 
" বর্তমান ইংলতের Verne বৈশিষটাগুলির ব্বালোচন! করিলে ভৌগোলিক পরিবেশের 
esn স্পইজানে বুঝিতে পার! মাইবে।. জীনতেশের ভিন বিক জল ছারা বেরীত। 


"= আারাানযাুরেফ্সশ d 
ch Hie (4 a, Man's ) Sory = History, 
ক 


8 স্বদেশকথা 
দেশের অভ্যস্তর পাহাড়-পর্বত দ্বারা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। সমুদ্রের সান্নিধ্য অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই, জীক জাতিকে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে উৎসাহিত 
৷ , +" করিয়াছিল। আর অভ্যন্তরভাগ পাহাড়-পর্বত ছারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ 
প্ৰাচীন শের দৃষ্টান্ত খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলিয়া এগুলির মধ্যে আদান-প্রদানের অসুবিধা 
হইত। ফলে প্রত্যেক ক্ষুদ্ৰ অংশে একটি করিয়া স্বাধীন ‘নগৱ-রাষ্টী ( City-state ) 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বভাবতই প্রাচীনকালে শ্রীদদেশে সমগ্র গ্রীক জাতি লইয়া কোন 
সমষ্টিগত ‘জাতীয় রাষ্ট্র ( national state ) স্থাপিত হয় ate | 
ইওরোপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সমুদ্র ছারা পরিবেষ্টিত বলিয়া ইংলগ্ডের 
ইতিহাসও এক সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিতে 
ইসরা পারিয়াছে। এই একই কারণে ইংলণ্ড দীর্ঘকাল পূর্বেই পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট নৌ-শক্কি হিসাবে প্ৰতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। 
এইভাবে প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবন সেই দেশের প্ৰাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা অল্প-বিস্তর 
-১১৯৬% fas হইয়াছে। qoa জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক জীবন--এককথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের 
প্রভাব অপরিসীম একথা অনন্বীকাৰ্ধ। 
ভারতবর্ষের arfos পরিবেশ (Physical features of 
India): ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতের 
ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অতািক। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা = 
ভারতবর্ধকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া 
RARA রাধিস্সাছে। উত্তর-পশ্চিষে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পরবতশ্রেনী 
আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে এবং পূবে আরাকান পর্বত ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রায় তিন দিক বঙ্গোপসাগর, ভারত 
মহাসাগর ও আরব সাগর বারা বেষ্টিত। এইভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমারেখ! ভারতবর্ধকে 
শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্টই করে নাই, চতুৰ্দিক দিয়া রক্ষাও করিতেছে | 
ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ara সুবিশাল । 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিপ্রত! ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা ধলা বাহুল্য | প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্টোর বিভিন্ন তার দিক fan বিচার করিলে ভারতবর্ষকে পাটি 
পাঁচটি বিভাগে বিতর সম্পূর্ণ পৃথক আশে ভাগ কর! চলে--মথা, (১) উত্তরের পার্বত্য 
অঞ্চল, (২) সিদ্ধু-গঙ্গা-যদূলা-বক্ষপুজ বিধৌত সমতল ভূমি, (৩) মধা“ভারতের মালভূমি, 
(৪) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং (৫) হুদুর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল। 
a ক। (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল : হিমালয়ের গায়ে 
fens, ভুটান, অবস্থিত দেশগ্ুলি--যথা, কান্দীর, নেপাল, তিব্বত, ভূটান, সিকিম 
সিকিম eget  প্রভৃতি ‘পাৰ্বত্য won’ নামে স্বতিহিত। এই সকল দেশের 
সহিত ভারতের সমতল ক্ষেত্রের যোগাযোগ প্রাকৃতিক কারণে সহজ ছিল না। এই 


অবতরণিক! t 


কারণে এই সকল দেশ ভারতীয় সমতল ভূমির ততটা এ্রভাবাদীন হয় নাই। দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এই সকল দেশ স্ব স্ব arom বজায় রাখিতে পারিয়াছে ৷" 
(২) পসিন্ধু-গ্গ।যমুন|'ত্ৰগ্মপুত্জ faces সমতল ভুমি: হিমালয়ের 
পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়! মধ্য-ভাৱতের মালভূমি te বিস্তৃত 
ER সম্পদের. অঞ্চল এই সমতল খণ্ডের WEES বিন্ধ, গঙ্গা, ঘমুন| ও IAA 
প্ৰাঢুধ--বিকিন্ন 
aaen Soifa অববাহিকা অঞ্চল লইয়া ভারতের এই বিশাল সমতল খণ্ড গঠিত। 
প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুৰ্ এবং স্থলপথ ও জবলপথে চলাচলের 
সুবিধা হেতু এই অঞ্চলেই ভারত-ইতিহাসের সকল বড় বড় সামাজ। গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
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(৩) অধ্য-ভারতের মালভূমি : বিদ্ধা-সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর উত্তরে এবং সিন্ধু- 
গঙ্গা-যমুনা-ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলের দক্ষিণে মধ্য-ভারতের মালভূমি অবস্থিত। 

(8) দক্ষিণাপথ a! দাক্ষিণাত্যের মালভূমি : বিদ্ধা-সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণে 
পূর্বধাট ও পশ্চিমঘাট পর্যন্ত দক্ষিণাপথের মালভূমি fees) দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন 
ইতিহাস হইল দ্রাবিড় জাতির ইতিহাস। এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অৱশ্য এখনও 
সম্পূর্ণভাবে জান! সম্ভব হয় নাই। 

(৫) wea দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল: পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট হইতে ভারত 
মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সঙ্কীৰ্ণ উপদ্বীপ অঞ্চল ‘সুদূর দক্ষিণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে | 
এই অঞ্চলে দ্ৰাবিড়-সভ্যতার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরের কোন হিন্দু 
বা মুসলমান বিজেতা এই স্থদূর দক্ষিণে স্থায়ী প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হন নাই | 

উপরি-উক্ত পাচটি পৃথক অঞ্চল আবার RE ও 'দাক্সিণাত)'-_-এই দুইটি 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

থ। আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য : সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্ধপুত্র বিধৌত সমতল 
ভূমি ও মধ্য-ভারতের মালভূমি লইয়া গঠিত বিশাল ভূখণ্ড *আর্ধাবর্ত' নামে পরিচিত। 

বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণের অংশ দাক্ষিণাত্য’ নামে 
WME অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধাবর্ত ও 
দাক্ষিণাত্য উভয়ই অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আর্ধাবর্ত চিরকালই প্রাধান্য ভোগ 
করিয়াছে । অআর্ধাবর্তের বহু রাজা দাক্ষিণাত্যে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন রাজা আর্ধাবর্তের উপর অনুরূপ প্রাধান্য বিস্তার করিতে 
পারেন নাই। 


ভাৱত ইতিহাসে aisles প্রভাব ( Influence of Physical 
Geography on India): ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সম্ভান। উত্তৰে 
অভ্ৰভেদী হিমালয় পর্বত তারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে 
এমন নহে; হিমালয় হইতে নির্গত নদ-নদী ভারতভূমিকে শশ্ত- 
হিমালয়ের প্রভাব শ্যামল করিয়া! তুলিয়াছে। : কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বারিপাত 
হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ ও কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী 
ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবনধারণের কোন সমস্ত৷ প্রাচীনকালে ছিল না। ফলে 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী শরমবিমুখ, ধর্মপ্রবণ, কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে 
অন্তুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। 
“ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া! প্রাচীনকালে 
সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক Hay স্থাপনে বাধার R করিয়াছিল। বিদ্ধ পর্বত দক্ষিণ- 
ভারতের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত- 
বিদ্যা গর্বের প্রভাব... ইতিহাসের কোন কোন কালে আর্বাবর্ডের পরাক্রমশালী রাজগণ 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে সম্পূৰ্ণভাবে উত্তর-ভারতের সহিত 
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এঁক্যবদ্ধ করিতে পারেন নাই । বিন্ধ্য পর্বত-ই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ NS) ASA সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক এব্য দৃঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য ৷ 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা পৰ্বতশ্ৰেণী দ্বারা স্থুরক্ষিত 
এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও 
বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টত। এইভাবে পৃথিবীর অপরাপর অংশ 
হইতে প্রকৃতি দ্বার! বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে একটি সম্পূণ 
ASR ABS গড়িয়া উঠিবার স্থযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি দ্বার! স্থরক্ষিত 
বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে করিলে ভুল 
হইবে। সুদূর অভীত হইতেই ভারতবর্ষ এশিয়া ও ইওরোপের 
ভারত মহাদাগর ও. বিভিন্ন দেশের সহিত স্থল ও জল পথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
হাব নাত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, 
যোগাযোগ গোমাল প্ৰভৃতি গিরিপথ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ 
করিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। 
পারসিক, গ্রীক, শক, হণ, EF আফগান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন 
সময়-তরঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ, করিয়া আমাদের জন্মভূমিকে এক মহামানবের 
মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে । ইহা! fea চীন, তিব্বত, 
aise saan প্রভৃতির সহিতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । ফলে নানা সংস্কৃতির 
দানে পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! 
সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলরেখার নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে সম্দ্রপথ 
ধরিয়া অতি প্রাচীনকালেই চীন, রোয়, চম্পা, কম্বোজ, eared, ববদীপ, বলিদ্বীপ, 
সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-জম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল । ভারতের এই সকল বাণিজা-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে 
ভারতীয় সভ্যতা! ও সংস্কৃতি চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূব 
এনীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমনকি, এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই 
সকল অঞ্চলে আজিও Rona আছে। সমুদ্রপথ ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরাজ 
বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে 
eget রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম 
সংস্কৃতির বিস্তার সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ায় বিস্তাৱলাভ 
করিয়াছিল । খোটান, ইয়ারখন্দ, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও ভারতীয় 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্ৰমশ সঙ্কীৰ্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। 
দক্ষিণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিকটে থাকিবার স্বাভাবিক 


স্বতন্ত্ৰ ভাতা 


সমুদ্রপথে ভারতীয় 
সংস্কৃতির বিস্তার 


v স্বদেশকথা 


ফল হিসাবেই সমুদ্ৰ-প্রবণ হইয়| উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই 
পরিমাণ সমুদ্ৰ-প্রবণ হইবার স্থযোগলাভ করে নাই। উত্তর-ভারতের কেবলমাত্র বাংলা- 
ভারতের দ্বক্ষিণাংশ ও দেশের শ্যায় সমুদ্রেপকূলে অবস্থিত দেশে এবং সিন্ধুনদের গতিপথ 
উত্তরাংশের জনগণের yR কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। সমুদ্রের 
a প্রতি দাক্ষিণাত্যবাসীর অধিকতর টান থাকিবার একমাত্র কারণ 
হইল প্রাকৃতিক প্রভাব--অৰ্থাৎ সমুদ্রের সান্নিধ্য। এইভাবে নানা 
দিক দিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে | 
কিছুকাল পূর্বাবধি পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করিতেন যে, আর্যদের ভারত- 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস শুরু হয়। কিন্তু এই ধারণা বর্তমানে 
í পরিবতিত হইয়াছে। আর্যদের পূর্বেও ভারতে অপরাপর জনসমষ্ট 
ERRI = বসবাস করিত সে-বিষয়ে বর্তমানে দ্বিমত নাই। ভারতের আদিম 
+ অর্ধিবাসীর! ছিল “প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোক। তাহাদের নিৰ্মিত 
সাদাসিধা ধরনের পাথরের অমস্থগ অশ্রখন্ধ, হাতিয়ার প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশে 
বিশেষভাবে ভারতের পূর্ব-উপকূল অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। নেই 
যুগের লোকের! sie, মৃৎপাত্র নির্মাণ, রাধিবার উপায়, 
আগুন জালিবার কৌশল প্রভৃতি জানিত না। কিন্তু কালের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তর যুগে'র অধিবাসীরা! পাথরের wet ও ধারাল TR 
aes করিতে শিখিল। কোন কোন ধাতুর ব্যবহারও তাহারা শিখিল। এই 
যুগের লোকেরা ‘নূতন প্রস্তর যুগের লোক নামে পরিচিত। ইহারা আগুন জালাইতে 
1 জানিত, গুহার দেওয়াল-গাত্রে ছবি আঁকিতে পারিত, মাটির পাত্র 
তৈয়ার করিতে জানিত। নূতন প্রস্তর যুগে'র পর আসিল ধাত 
ব্যবহারের যুগ। তা, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার লোকে শিখিল। এইজন্য এই 
ভ্রমবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়কে sap, ‘লোঁহযুগ’ প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে | 
এইভাবে ভ্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারতবাসী ওতিহাসিক যুগে পৌছিয়াছে। 
ভারতে নৱনাৱী (Indian People ) : ভারতের অধিবাসীর জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত ভারতবাসীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ 
করিয়াছেন। ১৯০১ eraa লোকগণনায় ভারত-সরকার ভারতবাসীকে মোট 
5 সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর হাটন্‌ 
নাতি (Dr J. H. Hutton) ভারতবাসীকে মোট আটটি ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ববিদ্গণের মধ্যে 
ডক্টর গুহ ( Dr B, S. Guba ) নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারতবাঁদীকে মোট 
হাচি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মত-ই বর্তমানে 
মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ বল! যাইতে পারে । এই ছয়টি ভাগ 
হইল : (১) নিগ্রিটো, (২) প্ৰোটো-অন্ুপ্যয়ড্‌, (৩) মোঙ্গলযয়ড্‌, (৪) মেডিটারেনিয়ান, 
(৫) ওয়েস্টার্ন ব্যাকিসিফেলাস্‌ এবং (৬) নিক | 


প্রাচীন ও নূতন 
প্রস্তর যুগ 


অবতরণিকা ৯ 


নিগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র 
আন্দামান-নিকোবর, আসামের আঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ-ভারতীয় Zeal, Tad প্রভৃতি 
__  উপজাতির মধ্যে ‘নিগ্ৰিটো’ জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়। 
নিগ্রিটা (Negrito) ইহাদের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক BABI এবং 
শরীরের গড়ন বেঁটে | 
প্রোটো-অক্ট্রল্যয়ড__ অর্থাৎ অন্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত TTI- 
সম্পন্ন এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিয়শ্রেণীর 
কারা (‘lower castes’) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল, 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের 
বংশধরদের বসবাস আছে। | 
CARAT, মোঙ্গলায়ড জাতির লোকদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পার্বত্য 
( Mongoloid ) অঞ্চল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
মেডিটারেনিয়ান-_অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্য" 
'নেডিটাদেনিয়ান সম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, 
{ Mediterranean) উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ব্ৰ্যাকিসিফেলাস্‌ জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, Siva, বিহার, উত্তরপ্রদেশের 


tp পূৰ্বাঞ্চল, গল্দা-উপত্যক!, ক্যানাড়া, তামিল, গিলগিট্‌, চিত্রাল 
ওয়েষ্টান ব্যা কিপিফেলাস্‌ 


{ Western প্রভৃতি অঞ্চলে | ৷ | 

নিন, নর্ডিক বাঁ আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
phallous ) সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
15 জাতির লোক প্রধানত পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র (মারাঠী 


{ Nordic or Aryan ) 
চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ) অঞ্চলে বসবাস করে | 


এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পর্কে 

S কোন কঠোরতা নাই। সকল অঞ্চলেই এই জাতির লোকের 

উদ) সংমিশ্রণ ও বসবাস পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই জাতিগত 
বিশুদ্ধতা বজায় রাখ! সম্ভব হয় নাই। 


বিভিন্নতা arga একতা (Unity in Diversity) : “নানা ভাষা, 
নানা মত, নান! পরিধান, থাকা! সত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপূর্ব 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া, যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে 

এ মুহামানবের সাগর’ আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুত, বিভিন্ন ভাষা, 
পাৰ্থক্য বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাজের এক 
অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে। আর্য, অনাৰ্য 

দ্ৰাবিড়, চীন, শক, হণ, পাঠান, মোগল প্রস্তুতি বিভিন্ন জাতির মহামিলন-তীৰ্থ 
আমাদের এই ভারতভূমি। ধর্মের দিক দিয়া এদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, 


১০ স্বদেশকথ! 


পারপিক, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এক বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে।* ভাষার 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য বিরাজমান | নানা আচার-আচরণ, জাতি, 
ভাষ| ও ধর্মের লোক দ্বারা অধ্যুষিত ভারতভূমি এক বিচিত্র দেশে 
পরিণত হইয়াছে। ভারতের বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই 
বিভিন্নত| নহে ; প্রাকৃতিক দিক দিয়াও এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত 
aca. হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের 
বৈবম্য __ দেশে শস্ত-শ্যামল উর্বর প্রান্তর যেমন আছে তেমনি অন্র্বর 
মরুদেশও দেখিতে পাওয়া যায় । উচ্চতার দিক দিয়! হিমালয় পর্বত 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়| ভারতের উত্তর-সীমান্তে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান | 
আবার স্থগভীর গুহ! ও কন্দরের অভাবও এদেশে নাই । আবহাওয়ার দিক দিয়া 
বিচার করিলে ভারতে শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ তিন প্রকারের 
ভৌগোলিক বৈচিত্রা আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুল, জীবজন্ব, 
যৃক্ষাদি সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
ভৌগোলিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। ফলে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল।** 
কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্বেও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ 
প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া| অদ্ধাপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই 
হইল সমন্বয়সাধন FA | স্থৃতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও 
ধৰ্মগত বৈষম্য থাক! সত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মূলগত 
Oa গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক Grae উপর এই aay 
নির্ভরশীল নহে। ইহ! হইল মনের Gay) “ভারতবর্ষ, নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে ।* এই এক্যবদ্ধ 
এক বিশাল দেশের ধারণাই আমাদের মনে এক জাতীয় এক্যবোধের eB করিয়াছে । 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে এক্যবোধ সৃষ্টির সহায়তা, করিয়াছে | 


বিচিত্র দেশ 


বিভিন্নতার মধো 
একতা 


* “From the human point of view India has often been described as an 
ethnological museum, in which numborless races of mankind may be studied, 
ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races, 
languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political 
subdivisions which characterise Indian history before the unification effected by 
the British 'supremacy.” V. A. Smith: Ozford History of India ( 3rd Edn. revised 
by T. G. P. Spear), p. 5. 

সদ Vide Smith ( 8rd Edn. ), p: 4. 

+ :“উত্তরং যং AID 
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌। et 
বর্ধং তদ্ভারতং নাম 
ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥” বিফুগুরাপ, ২/৩/১ 


অবতরণিকা ১১. 


্‌ ৮ 
বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সেও হিন্দুসভ্যতার মূল 
লি 4 কাঠামো অপরিবতিত রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন 
Re ৰ ংস্কৃতি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পুষ্ট 
করিয়াছে। fee এই মূল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথিবীর অপরাপর, 
এ সভ্যত৷-সংস্কৃতি হইতে ইহা! সম্পূৰ্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্ৰ। একই 
সাংস্কৃতিক এব্য স্বভাবতই ভারতবানীর মধ্যে এক্যবোধ জাগাইতে 
সাহায্য করিয়াছে।* পৃথিবীর অপরাপর সত্যতা-সংস্কৃতি হইতে ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ । এই স্বাতস্ত্যবোধ ভারতবাসীকে অন্তরের দিক দিয়া এঁক্যবদ্ধ 
হইতে সাহায্য করিয়াছে, বল! WA | 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটামুটি 
একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাগ্য-পানীয় ও পরিবেশ ভারতবাসীর মনে 
পরোক্ষভাবে এক এঁক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে।** প্রাচীন 
জীবনযাত্রার মোটামুটি ন ১১ 
রা টি ভারতের বাজগণের “একরাট্‌”, ‘সম্ৰাট’ প্রভৃতি হইবার Alster 
এবং মৌর্য আমল, গুগ্তযুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ভারতের এক 
বিশাল অংশের রাজনৈতিক এক্যসাধন প্রভৃতি ভারতীয়দের মধ্যে ভাতীয়তাবোধ 
জাগাইয়! তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল | 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে ‘বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাত্ম- 
বোধে Bam করিয়া তাহাদের এঁক্যবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। তাই জাতি, ধর্ম, 
ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্বেও এদেশের সকলেই 
টি মন্ত্রে “ভারতবাসী”। এক গভীর আস্তরিক এঁক্যবোধ ভারতীয়দিগকে 
একই ya বীধিয়া রাখিয়াছে। এই Sa রাজনৈতিক 
একতা বা ভৌগোলিক এক্যের উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের 


একতা ৷ 


x “The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that: 
the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or 
civilization utterly different from any other type in the world.” Smith (3rd 


Edn. ), p. 7- 

ux Vide Sir J. N. Sarker’s article: ‘Unity of India’. Modern Review, 
Nov., 742. 

+ “India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, 
far more profound than that produced either by geographical isolation or by 
political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of 
blood, colour, language, dress, manners, and sact.” Smith: Oxford History of 


India ( 8rd Edn. ), p. 7. 


‘ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ল্লত-ইতিহাসেন্স উপাদান 


( Sources of Indian History ) 


০৯ 


ইতিহাসেৰ উপাদান (Sources of History): যে-সকল 
দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্যতার স্থচন! হইয়াছে সেই সকল দেশের সুদুর 
অতীতের ইতিহাস প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় নাই। 
এইরূপ BI অতীতের ইতিহাস রচনা করিবার একমাত্র পন্থ 
হইল সেই যুগের লোকের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের নিদর্শন সংগ্রহ 
করা। প্রাচীনকালে যে-সময়ে কোনপ্রকার ইতিহাস লিখিবার কল্পনাও মানুষে 
করিত না, সেই সময়ের ইতিহাস সেই যুগের এঁতিহাসিক চিহ্নাদির উপর নির্ভর করিয়া 
রচনা করিতে হয়। এইরূপ প্রাচীন Vice 'প্রাক-এঁতিহাসিক যুগ’ বলা হয়। যে-সময় 
হইতে লিপি, লিখিত ইতিহাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
j ,. যায় সেই সময় হইতেই “এঁতিহাসিক যুগের শুরু হইয়াছে বলা 
০1 ও. হয়। ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক যুগ আলেকজাগারের ভারত 
পার্থক্য অভিযানের কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে । কারণ, এ সময় হইতে ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত 
তথ্যাদি পাওয়া যায়। যদিও বৈদিক যুগ হইতে ভারত-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তথাপি সেই যুগের লিখিত ইতিহাসের কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 
প্রাক্‌-এঁতিহাসিক তথা প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় প্রত্বতাত্তিক উপাদান 
ভারতের প্রাচীন: যথা, মাটির নীচ হইতে প্রাপ্ত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিস 
ইতিহাস রচনায় পত্রাদি, মুদ্রা প্রভৃতি অপরিহার্য । ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের 
গ্রত্বতাত্বিক উপাদানের ইতিহাসও এইরূপ এঁতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া! 
= রচনা করিতে হয়। 


ভারত-ইাতিহাসের উপাদান (Sources of Indian History) : 
সভ্যতার পথে AAT যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার ওতিহাসিক 

bi i চিহ্নাদিও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে। এই 
আধুনিক যুগ কারণে ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার 
উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন। এই তিনটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার 


উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচন! করাই বাঞ্ছনীয়। 


প্রাচীন yra ভারত-ইাতিহাসের উপাদান (Sources of 
Ancient Indian History ) : ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার 


১২ 


এঁতিহাপিক চিহ্নাদির 
গুরুত্ব 


ভারুত-ইতিহাসের উপাদান ১৩ 


উপাদানগুলিকে উল্লিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_যথা, (১) প্ৰত্নতাত্বিক 
ee উপাদান, (২) শিলালিপি, তাত্রলিপি, (৩) মুদ্রা, (8) স্থাপত্য ও 
বিজি ভাস্কর্য শিল্প, চিহ্নাদি, (৫) দেশীয় লেখকদের রচনা এবং (৬) বিদেশী 
পর্যটকদের বিবরণ | 

(১) প্রত্বতান্তিক উপাদান : প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নান! স্থানে 
্রত্বতান্বিক খননকার্ধের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, হরগা 
প্রভৃতি স্থানে খননকার্ষের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে 
এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা যে পৃথিবীর 
71251 সভ্যতাগুলি_ষথা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় 
Srey, সারনাখ, নালন্দা প্রভৃতির সমসাময়িক ছিল সেকথা প্রমাণিত হইয়াছে । কেবলমাত্র 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সিঙ্ধু-উপত্যকায়ই নহে, সাচী ও সারনাথে প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের 
aaee কলে মৌর্ধ আমলের বহু এতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
নালন্দায়ও : তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইভাবে 
্রতুতত্ববিদ্গণ প্রাচীন নিদর্শনাদি দেখিয়া সেগুলি কত প্রাচীন এবং মেই যুগের সভ্যতা 


agafa উপাদান (, সিন্ধু-সভ্যত| ) 
কতদূর উন্নত ছিল সেই সকল কথা বুঝিতে পারেন। প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস ন! 
পায়| গেলেও এই সকল প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস রচন৷ 
করা যায়। 


(২) শিলালিপি, ভাত্রলিপি প্রভৃতি : প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, তাদ্ৰলিপি প্রভৃতি | প্রাচীনকালে যখন কাগজপত্রাদির 


১৪ স্বদেশকথা 


ব্যবহার ছিল না তখন রাজা-মহারাজরা পাথরের উপর অথবা তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ 
প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি খোদাই করিয়| দিতেন। এগুলি 
সেই সকল রাজার রাজত্কালের অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান 
সন্দেহ নাই। বিশেষত এগুলিকে পরবর্তাকালে অদল-বদল 
করিবারও কোন উপায় থাকে না। শিলালিপি, তাত্রলিপি প্রভৃতি 
নানা ভাষায় খোদিত হইত-_যথা, পালি, প্ৰাকৃত, সংস্কৃত, তামিল প্রভৃতি। প্রাচীন 
ভারতের শিলালিপিগুলির মধ্যে মৌর্য সমাট অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি 
অশোকের শিলালিপি :তাহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নির্ভরযোগ্য উপাদান। 
ea faan o ব্ৰাহ্মী লিপিতে লেখা অশোকের শিলালিপিগুলি দীর্ঘকাল অনাদূত 


পাখর ও বিভিন্ন ধাতুর 
উপরে খোদিত লিপি 


কর্তৃক পাঠোদ্ধার অবস্থায় বনজঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছিল। জেম্‌স্‌ প্রিন্দেপ, 


নামে জনৈক ইওৱোপীয় প্রত্বতাৰ্বিক্রে দীর্ঘ গবেষণার ফলে এই সকল লিপি পাঠ করা 
সম্ভব হইয়াছে । ফলে মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলের শাসনব্যবস্থা, 
ধর্মনীতি, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সম্পূৰ্ণ নিতরযোগ্য 
ee RY তথ্যাদি জানিতে পারা গিয়াছে। এইভাবে এলাহাবাদের এক 
BIN গুপ্তযুগের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজয়কাহিনী খোদিত 
পাওয়া গিয়াছে । এই সকল লিপি প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ ৷ 
(৩) প্রাচীন মুদ্রা: প্রাচীনকালের রাজগণের মুদ্রা-_অর্থাৎ ধাতু-নিঞ্সিত 
টাকাকড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় রাজার 
4 নাম, তারিখ, রাজার প্রতিক্কীতি বা কোন দেব-দেবীর ছাপ খোদাই 
+ tre ee করা আছে। এগুলি হইতে স্বভাবতই আমরা রাজার শাসনকাল, 
one সেই সময়কার ধাতৃশিল্পের উন্নতি, রাজা-মহারাজের ধর্মমত, 
{ HAST প্রভৃতি সম্পর্কে জানিতে পারি। সমুদ্রগুপ্ধের মুদ্রায় 
তাহার বীণাবাদনরত যুতি হইতে তাহার সঙ্গীতান্থরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম 
saaal মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর মূৃতি অঙ্কিত আছে ইহ! হইতে তাহার ধৰ্মমত কি ছিল 
তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এতন্ির এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে 
‘এই ছুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান কর! যাইতে পারে। Als, 
শক, বাহিলক প্রভৃতি যে-সকল বৈদেশিক জাতির রাজ! ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাঁহাদের অনেকের নাম আমরা তাহাদের মুদ্র। হইতে জানিতে পারিয়াছি। 


(৪) স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য নিদৰ্শন: প্রাচীন যুগে নিমিত বাড়ী-ঘর, দালান- 
প্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্কাদি প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধের ফলে মাটির নীচ হইতে যেমন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। 

প্রাচীন বাড়ীর, O এগুলি হইতে প্রাচীনকালে কি রকমের বাড়ী-ঘর লোকে 
1৮5 শুঙি ব্যবহার করিত, কি জিনিস দিয়া সেই সকল বাড়ী-ঘর নিৰ্মাণ 
করা হইত তাহা আমরা জানিতে পারি। Sat ভিন্ন এই সকল 

স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর উন্নত ছিল তাহাও 


এ ~~ 


ভারত-ইতিহাসের উপাদান ১৫ 


বুঝিতে পারা যায়। এ-বিষয়ে গাচী স্তুপ এবং উহার রেলিং, তোরণ-ঘার প্রভৃতির 
উল্লেখ করা! যাইতে পারে। ভাস্কৰ্য শিলেরও বহু প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গন্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও 
রোমান ভাস্কৰ্য শিল্পের প্রভাবে যে এক অতি সুন্দর রূপ লাভ করিয়াছিল তাহার 
নিদর্শন আজিও বিদ্যমান । এইভাবে প্রাচীন যুগের বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । ইতিহাস রচনার পক্ষে এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, 
বল! বাহুল্য | 

(৫) প্রাচীনকালের রচন। : প্রাচীনকালে রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতেও 
গ্রুতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কর! যায়। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক 
যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
১০ কর! সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও 
মহাভারত, বৌদ্ ও: জৈন গ্রস্থাদি, হিন্দু ধর্মশান্ত প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের 
জৈন গ্রন্থাদিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে। মৌধযুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত, 
কাচ পরবর্তাকালের কবি বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষ-চরিত, বাক্পতির 

এ ‘cloacal, কল্হনের ‘e-waste’, বিহলনের ‘বিভ্ৰমান্ধ চরিত', 
সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(৬) বৈদেশিক বিবরণ: অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশী ভ্রমণকারিগণ 
আমাদের দেশে আসিয়া তাহাদের স্ব স্ব ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া। গিয়াছেন গ্রীক বীর . 
আলেবজাপগারের অনুচরবৰ্গের অনেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। 
সীরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস মৌর্য সম্ৰাট চন্দ্গুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক দুত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস মৌর্য 
শাসন এবং তখনকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য 
ডাইওনিনাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার রচিত সম্পূর্ণ, গ্রন্থটি আমাদের 

যুগ অবধি আসিয়া পৌছায় নাই। কিন্তু উহার যে-সকল অংশ 

উদ্ধার কর! সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতেই মৌর্যযুগের এক অতি কুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 

মেগাস্থিনিস ভিন্ন ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি ae দূতও 

a অনুরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক এঁতিহাসিক 

হেরোডোটাস ও শ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াসের বিবরণে প্রাচীন 

ভারতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক ‘পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে 
ভারতীয় পোতাশ্ৰয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। 

প্রাচীন যুগে চীন দেশ হইতেও বহু পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ই-সিউও 
ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ. প্রভৃতির নাম এ-বিবয়ে উল্লেখযোগ্য | 
ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদ্দিত্যের শাসনকালে এবং 
aia রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
উভয়েই ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেই সময়ের বিশদ বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। SaR ও 


ই-দিওও ফা-হিয়েন, 
হিউয়েন-নাঁভ, 


১৬ স্বদেশকথা 


হু্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এবং সেই সময়কার ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহু 
তথ্য ইহাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে | 

খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া 
যায়। আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ট গণিতশাস্মজ্ ও জ্যোতিধিদ অল্বিরূণী হিন্দুযুগের 

শেষভাগে ভারতবর্ষে আমিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা 
অল্বিরুণী করিয়! হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ‘তহৃকক্‌-ই-হিন্দ: গ্রন্থে সেই যুগের হিন্দুদের আচার- 
আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। 
মধ্যযুগের ভাৱত-ইতিহাসেৱ উপাদান (Sources of 
Medieval Indian History ): মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত 
উপকরণ আছে। এগুলিকে সরকারী দলিলপত্র, সমসাময়িক 
বিবিধ উপাদান. এতিহাসিক রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিল্প-নিদর্শন 
এবং হিন্দু লেখকগণের রচনা--এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 

(১) সরকারী দলিলপত্র : স্থলতানী আমল এবং মোগল শাসনকালের 
সরকারী দলিলপত্রাদি ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপকরণ | 
এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এবং সযত্বে সংরক্ষণের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত 

হইয়াছে। মোগল সমাট আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল 
41885 সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল 

পৰ্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যে কয়েকটি 
পাঙুলিপি, চিঠিপত্রাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও কতক এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
কর! হইয়াছে। 

(২) সমসাময়িক এঁভিহাজিকদের রচনা: আমীর খসরু, খুস্রু বা খুদ্রভ 
মধ্যযুগের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনায় সমসাময়িক 
sin Ge কালের এঁতিহাসিক তথ্যাদিও পাওয়া যায়। আমীর খুস্রু বা 
মিনহাজ, হাসান, _ খসরু ভিন্ন মিন্হাজ-উদ্-সিরাভ, শাম্স-ই-সিরাজ, হাসান নিজামী, 
ফেরিপ্তা, জিয়াউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন বর্নী, ফেরিস্তা প্রমুখ এতিহাসিকের রচনা! সেই 
আবুল ফজল, বদাউনী যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। আবুল ফজ-প্রণীত 
“আকবর-নামা” ও ‘আইন-ই-আকবৰী’ AVA আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার 
অপরিহার্য উপাদান ৷ ইহা ভিন্ন বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্ৰন্থও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 

সুলতানী ও মোগল সম্রাটদের অনেকে নিজ নিজ জীবনচরিত রচনা করিয়া 

গিয়াছিলেন। এগুলিও সমসাময়িক ইতিহাস রচনার উপাদানে 
২১৬28 পরিপূর্ণ । এগুলির মধ্যে fers শাহের স্বরচিত “কতোয়াৎ- 

ই-ফিরুজ শাহী’, “বাবরের জীবনস্থতি’, ‘জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি’ 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


ভারত-ইতিহাসের উপাদান ১৭ 


'আলম্পীর-নামা”, উপরি-উক্ত -উপাদানগুলি ভিন্ন “আলম্গীর-নামা?, 'পাদশাহ্‌- 
‘পাদশাহংনাম৷’। এ. নামা’, কাঞ্চি খা রচিত “মুস্তাখাবংউল্‌লুবাব’ প্রভৃতির উল্লেখ 
মুণ্তাখাৰডল্পুৰাৰ ag যাইতে পারে। ৰ মিঃ k 

(5) বিদেশী পর্যটকদের afa: স্থলতানী ও মোগল শাসনকালে বহু 
বিদেশী পর্যটক: ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা হইতে সেই. সময়কার, 
রি. ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা ষায়। বিদেশী পর্যটকদের 
২০: ইতালীয় পর্যটক মার্কৌ পোলো) আফ্ৰিকাবাসী ইবন্-বতুতা, 
জেট ধর্মযাজকগণ, চৈনিক পর্যটক মানুয়ান, মোগল যুগে RVG ধর্মাজকগণ, 
র্যাল্ফ ফিচ, BATA ইওরোপীয় পর্যটক বার্থেমা, বারুবোসা, র্যাল্ফ ফিচ,, টমাস রো, 
যোগী বাধিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রস্তুতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
পরদিন স্থলতানী শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে পারসিক 

পর্যটক আব্দবুরজাক্‌, পোতুগীজ পায়েজ ও নূনিজ, ইতালীয় 
নিকোলো! কটি প্রমুখ পর্যটকের রচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ঞঁতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। 

(8) মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদৰ্শন :- মধ্যযুগের স্থলতান ও সম্রাটগণের মুদ্রা 
হইতে তাঁহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। 

স্থলতানী ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প হইতে সেই 
বি যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া ষায়। কৃতব মিনার, আলাই দরওয়াজা, 
সংমিশ্রণ তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা 

যাইতে পারে। মধ্যযুগের-_অর্থাৎ স্থলতানী ও মোগল যুগের 
স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। 

(৫) হিন্দু লেখকদের রচনা : মারাঠা, ইতিহাস-্ন্থাদি, রাজপুত চারণদের 
মারাঠা ইতিহাস" রচনা প্রভৃতিতেও GIR যুগের ইতিহাস রচনার মুল্যবান উপাদান 
গ্রন্থাদি, রাজপুত পাওয়া ষায়। টডের “রাজস্থানের ইতিহাস’ ( Annals and 
চারণদের রচনা Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থথানি রাজপুত চারণদের 
রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত। 

আধুনিক যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদান (Sources of 
Modern Indian History); ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার 
উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্যকুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও 
বিদেশীয় ওতিহাসিক রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(১) সরকারী কাগঞ্জপত্র : ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায় । আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র 

নীতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা কর! 
চারার যায়। ফরাসী পর্যটক 'জ্যাকেমৌ”র ( Jaquemont ) উক্তি 
এ-বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারত- 
সরকারের ( ব্ৰিটিশ ) শাসনকাৰ্য ‘কাগজ-কলমে'র দ্বারাই চলিতেছে। এই উক্তি হইতে 


২ [ স্বদেশকথ| ] 


১৮ স্বদেশকথা 


ভারতের আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা 
ষায়। বল| বাহুল্য, এই যুগের ইতিহাস রচনায় এইরূপ কাগজপত্রে গুরুত্ব অত্যধিক। 

(২) ইওরোপীয় বাণিজ্যকুঠির দলিলপত্র : ইংরাজ, ফরাসী, পোতুগিজ, 

দিনেমার প্রভৃতি ইওরোগীয় বণিকের বাণিজ্যকুঠিতে যে-সকল 
ৰা কাগজপত্র পাওয়| গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক 
ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। 

(৩) দেশীয় ও বিদেশীয় রচন। : ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থ ‘সিয়ার-উল্‌- 
ষ্কার্মী, তামিল, মুতাখেরিণ+,  €রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন', “খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ,, 
ফরাসী ও ইংরাজী তামিল ভাষায় লিখিত আর. এ. পিলাই-এর “দনপঞ্জী ফরাসী 
রা গবর্নর ছুপ্লের ‘দুবাস’, ইংরাজ এঁতিহাসিক মিল, উইল্ক্স, 
গ্র্যাণ্ট, ডাফ প্রভৃতি রচিত গ্রস্থাদি এ-যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ | 


তৃতীয় অধ্যায় 
স্িক্ধু-লভ্যতা 
( The Indus Valley Civilisation ) 


সিন্ধু-উপত্যকান্ল প্রত্রতান্তিক খননকাৰ্য ( Archaeolggical 
Excavation in the Indus Valley ) : কিছুকাল আগেও সিন্ধু-সাভ্যত| 
সম্পর্কে কেহই কিছু জানিত না। কিন্তু প্রত্বতাত্বিক খননকার্য ও গবেষণার ফলে সুদুর 
অতীতে ভারতবর্ষে যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া 
AINE উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
আবিষ্কৃত ি্গ-সভাতা প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে 
পাকিস্তানের অস্তূক্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেঞ্জোদরো” নামক স্থানে 
একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তুপের খননকাৰ্য আরম্ভ করেন । এই স্তুপটি একটি উচু টিপির উপর 
নিৰ্মিত ছিল। এই টিপিটি সিন্ধুদেশের লোকের নিকট 'মহেঞ্জোদরো+-_অর্থাৎ ‘aura 
টিপি” নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তুপটির খননকাৰ্য শুরু করিলে 
মহেঞ্জোদরো ও হয়গ| উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। 
ইহার পর বর্তমান পাকিস্তান পাঞ্জাবের Taal নামক স্থান, চান্হুদরো, সুৎকাজেনদোর 
প্রভৃতি স্থানে খননকার্ষের দ্বারা এ একই রূপ বহু এঁতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
এই সকল নিদর্শন একই সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু 
TEAS নামকরণ নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল 
বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে 'সিন্ধু-সভ্যতা” । পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় 
সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতে শুরু হুইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার 
কলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত 
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ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা খ্ৰীষ্টের জন্মের অন্তত তিন হাজার বৎসর 
পূৰ্বে গড়িয়া! উঠিয়াছিল বলিয়| পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন | ইহা! মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, 
আসিরীয় প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সিন্তু-সভ্যতা (The Indus Civilisation ): সিন্ু-উপত্যকার 
মহেঞ্জোদরো, ZIA, চান্হদরো, স্থৎকাজেনদোর, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি নান| স্থানে 
মহেঞ্জোদরো ও সিন্ধুসভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে 
হরপ্না-নিন্ধু-সভ্যতার মহেঞ্জোদরো ও gA নামক শহর ছুইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। এই 
হইটি শ্রেষ্ঠ শহর দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও 
জলপথে সহজ যোগাযোগের পথ ছিল।* এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের 
ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূৰ্ব-পরিকল্পন| 
অনুযায়ী নিগিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া! ইটের 
উচ্চ ভিত্তির উপর নিমিত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া 
ইটের প্রস্তুত ছিল। অপরাপর যে-সকল স্থানে খননকার্ষের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার 
নিদৰ্শন - পাওয়া গিয়াছে 
সেগুলির মধ্যে পরিকল্পন! 
ও - গঠনকৌশলের এঁক্য 
পরিলক্ষিত হয়। 

মহেঞোদরো শহরের 
রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও 
চওড়া | রাস্তার পাশ ধরিয়া 
সারিবদ্ধভাবে. ছোট-বড় 
অসংখ্য দালান নিমিত ছিল। 
দালানগুলির গড়ন-ভল্রিমা, _ 

পরিসর প্রভৃতি 
Sal ও ৷ দেখিয়| ৷৷ ধনী 
gerne দরিদ্রের বাস- 
স্থানের পার্থক্য 

সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা 
ষায়। ক্ষুদ্ৰ দুই কক্ষমুক্ত 
দালান হইতে আরম্ভ করিয়া 
বিরাট প্রাসাদের ভগ্না বশেষও 
মহেঞোদরোতে আবিষ্কৃত রাস্তা ও রাস্তার নীচের পয়ঃপ্ৰণালী ( মহেঞ্জোদরো ) 
হইয়াছে। দালানগুলি যে দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল তাহ! সিঁড়িগুলি 
দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দালান মাত্রেরই দেওয়াল ও মেঝে অত্যন্ত মন্থণ 


x Vide Wheeler: The Indus Civilisation ( The Cambridge History of India, 
Supplementary Volume ), p. 2 ff. 


পোড়া ইট ও রৌদ্রে 
পোড়া ইটের ব্যবহার 
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ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই কূপ, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। মহেঞ্জোদরোতে একটি 
বিরাট প্রাসাদ, একটি বিশাল স্মানাগার এবং চতুষ্কোণ স্তম্তবিশিষ্ট একটি বিরাট হলঘর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । হরপ্লায় মহেঞ্জোদরোর ন্যায় এত বেশী সংখ্যক 
কূপ পাওয়া যায় নাই। Walla ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল 
শস্তভাণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে একই স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট দালানের 


পাশাপাশি নির্মাণভঙ্গী দেখিয়| এগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। 

মহেঞ্জোদরো, Taal প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল। প্রত্যেক 
দালান হইতে জল-নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। নাম| রাস্তার তলদেশ দিয়া নিমিত 
ছিল। এই সকল ada দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগুলি আটকাইয়া রাখিবার 
আধুনিক... জন্য মধ্যে মধ্যে 
ধরনের = গর্ত করিয়া 
পয়ঃপ্ৰণালী দেওয়া হইত। 
নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব 
স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার 
ষাবতীয় ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো 


স্থাপত্য কাষ 
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লোকে afar যাহা: 
হউক, সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন সরু গলি ( মহেঞ্জোদরে| ) 
নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত 
সেকথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে | 

সি্ধু-সত্যতা যুগের মত স্থদুর প্রাচীনকালে মহেঞ্জোদরো ও হরগ্লার DIT নগর যে 
গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ জনবহুল শহর 
গড়িয়া তুপিবার আধিক ও মানসিক সামর্থ্য সিন্ধুউপত্যকাবাসীদের ছিল ইহা অতি 
আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার কালে প্রধান খান্ত ছিল গম, বালি, 


২২ স্বদ্বেশকথ! | 


খেজুর গ্রভৃতি। এগুলি ভিন্ন নান| প্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিত।  : 

. মাংসের মধ্যে গরু, শুকর, ভেড়া, হাস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস 
Se তাহার! খাইত। দুধ, শুক্ন| মাছ, সিন্ধু নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি 
তাহাদের অপরাপর প্রধান খাদ্য ছিল। | 


শস্তাগারের ধ্বংসাবশেষ ( হরপ্লা ) 


সতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত। 

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর; 

মৃত্তির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা 

গোর বি শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিয়াংশের জন্য পৃথক 

একখণ্ড বস্তু ব্যবহার করিত। অলঙ্কারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিত । তবে 

কানপাশা, নাকের অলঙ্কার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীজাতিই 

angia ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দীত 

এবং মূল্যবান পাথর অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। Meise আধুনিক কালের 

ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। প্রসাধন সামগ্রীও যে তাহারা ব্যবহার 

করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া! গিয়াছে। 

মহেঞ্জোদরো ও হুরগ্লায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া! গিয়াছে। 

সিন্ধু-উপত্যকার অপরাপর স্থানেও কিছু কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনা 

মাটির পাত্র, ব্ৰোঞ্জনিগ্রিত পাত্র, তামা ও রূপার পাত্র, সু, মাছ 

Siap srati ধরিবার বড়শি, চিরুনি, কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আয়না, 

কান্ডে প্রভৃতি বহু প্রকার জিনিস “হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে 

লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ 

হওয়া যাইতে পারে। মাটির পাখী, মাটির প্রস্তুত ফাপা! ঝুনঝুনি, 

ভা ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, খাট, চারপাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 
খেল্না হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহৃত হইত । 
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সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন zaai বা 

মহেঞ্জোদরোতে পাওয়| যায় নাই। এই দুইটি শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 

স্থানে দুর্গাদি নিৰ্মিত হইয়াছিল এই অশ্থমান করা হইয়া থাকে।* 

য়া দ্ধের ama হিসাবে ছুরি, তীর-ধন্ুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখন 

ব্যবহার কর! হইত। কিন্তু টালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাজ পাওয়া 
যায় নাই। অস্থুশস্থ তাম! ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নিমিত ছিল। 


সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলঙ্কার ও শিল্প-নিদর্শন 
সিন্ধ-সভ্যতার যুগে ব্রোঞ্জনিমিত একটি নৰ্তকী-মূতি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া 
গিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত বহু সীলমোহর 
শিল্পকলা ও সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে এগুলির নির্মাণকৌশল এবং এগুলিতে অঙ্কিত 
পশ্তর প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতৰ সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল 


# Vide Wheeler: The Intus Civilis tion ( The Cambridge History of India, 
Supplementary Volume ), pp. 52-53. 


২৪ স্বদেশকথা 


তাহা অনুমান করা যায়। এটেল মাটি ও বালি ছ্বার! নিষ্সিত কয়েকটি পশু ও মানুষের 
মূৰ্তি পাওয়া গিয়াছে।  সেগুলিও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক | সিন্ধু-উপত্যকায় মোট 
ছুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির উপরে 
চিত্রলিপি একপ্রকার চিত্রলিপিও আঁকা আছে। কিন্তু এযাবং এই 
লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই | 
সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই জীবনধারণ 
ভি লাদ ও করিত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিক! হইলেও মৃংপাত্ৰ- 
ব্যবসায়-বাণিজ্য:  নির্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য, ধাতুশিক্প প্রভৃতিও জীবিকার্জনের 
মৃৎশিল্প, ধাতুশিল, বিভিন্ন বৃত্তি ছিল। কুকুর, হাতী, গণ্ডার, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, 
Ng rer ষাঁড় প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিয়! মনে হয় যে, এগুলির মধ্যে অন্তত 
কতকগুলি তাহাদের গৃহপালিত ছিল। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিদ্ধু-সভ্যতা যুগের লোকের! পশ্চাৎপদ ছিল না | 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলুচিস্তান, পারন্ 
প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। 
ইরা ভিন্ন, মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ 
ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। জলপথ এবং স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। 
মহেঞ্জোদরো ও Saas দুইটি সীলমোহরে 
নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও 
তাহাদের অজানা ছিল ন| | 
সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা এক যোগী- 
পুরুষের পুজা করিত। এই যোগী-পুরুষের 
মস্তকে তিনটি শৃঙ্গ এবং তাহার চতুর্দিকে 
পশুর ছবি অঙ্কিত আছে। 
ৰ ইহা হইতে অনেক মনে 
করেন যে, তাহাকে পশুপতি শিবের আদি- 
সংস্করণ বলিয়া মনে কর! ভুল হইবে না।* 
ইহা ভিন্ন, এক মাতৃযুর্তির-_সম্ভবত 
মহাদেবীর পূজাও সে-যুগে প্রচলিত ছিল। যোগী-পুরুষ- পণ্ুপতি 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-সভ্যত৷ যে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 


অপরাপর সভ্যতার সহিত যোগাযোগ ( Relations with 
other Civilisations) : সিন্ধ-সভ্যতার ধ্ংসাবশেষগুলির সহিত মেসোপটেমিয়া_ 


ব্যবসায়-বাণিজ্য 


* “Tt is very interesting to note how this figure corresponds with, and to a certain 


extent explains, the later conception sof Siva ... .” An Advance History of India 
{ 1960 Reprint ), pp. 20-21. 


সিন্ধু-সভ্যতা ২৫ 


অর্থাৎ টাইগ্রিস. ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার চিহ্ছাদির 
বহু সাদৃশ্য আছে। তদুপরি মহেঞ্জোদরোর কয়েকটি সীলমোহর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে 
এবং সেখানকার কয়েকটি সীলমোহর মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে । এগুলি হইতে 
এই দুই সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান ছিল: সেকথা মনে করা হইয়া থাকে। 

মহেঞ্জোদরোতে গৌফ কামানো কিন্তু দাড়ি আছে এইরূপ একটি 
মিন্ধ-নভ্যত৷ এবং . পাথরের মূর্তির উপরাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশর, 
পালন মেসোপটেমিয়া, A প্রভৃতি দেশেও এইরূপ মূৰ্তি নির্মাণের 
যোগাযোগ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত মেসোপটেমিয়! অঞ্চল হইতেই 

এইরূপ মূর্তির নির্মাণ-পদ্ধতি ক্রমে সিন্ধু-উপত্যকায় বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল । কুমার অঞ্চলের একটি শ্বেত পাথরের সীলমোহর, একটি খোদাই করা 
পাথরের পাত্র প্রভৃতি সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার কেশবিন্যাস- 
পদ্ধতি স্ুমার অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। 
এইভাবে স্থমার -ও মেপোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যে যোগাযোগ ছিল তাহা 
প্রমাণিত: হয়। মিশরীয় সভ্যতার সহিত সিদ্ধু-সভ্যতার যোগাযোগের পরিচয়ও 
shen গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায় মিশরীয় কতকগুলি জিনিসপত্র_যথা, ষাঁড়ের 
পায়ের অনুকরণে fate পা-যুক্ত টুল, দীপাধার প্রভৃতির আবিষ্কার হইতে মিশর ও 
সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদানের কথা বুঝিতে পারা যায়। 


ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক সভ্যতা হিসাবে মিশরীয়, মেসোপটেমীয়_- 
অর্থাৎ আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও চীনদেশীয় সভ্যতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
চীনদেশীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগের কোন 
সমসাময়িক সভাত৷ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় 
সভ্যতার সহিত: যে সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। কিন্তু মেসোপটেমীয় সভ্যতা ও সিন্ধু-সভ্যত| একই 
erat সভ্যতার পৃথক পৃথক প্রকাশ কি না তাহা এখনও সঠিকভাবে বলা 
সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, সিন্ধু-সভ)তা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম 

সভ্যতার অন্যতম সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। 
সিন্ু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক 
যুগের পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা বুঝিতে পারা গিয়াছে। পূর্বে ধারণা 
ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আৰ্য সভ্যতা হইতে উদ্ভৃত। কিন্ত 
সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, 
ভারতীয় সভাতা-সংস্কতির উৎস সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যেই 
খুজিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম 
সিন্ধু-দভ্যতার গুরুত্ব সভ্যতার অন্যতম একথাও সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত 
হইয়াছে । সার্‌ জন্‌ মার্শাল প্রমুখ প্রত্বতাত্বিকের মতে সিদ্ধু-সভ্যতা কোন কোন 
বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ছিল। 


২৬ স্বদেশ কথা 


সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের আন্ুমানিক কারণও কোন কোন এঁতিহাসিক উল্লেখ 
করিয়াছেন। সিদ্ধু-সত্যতা' যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা 
একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । বৈদিক যুগের প্রারম্ভে--অর্থাৎ মোটামুটিভাবে 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুই সহজ অন্ধের নিকটবর্তী কোন সময়ে সিন্ধু-সভ্যতা 
নিঙ্ুসভাত| বিনাশের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইয়াছিল। প্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প 
প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই 
সাধারণত অনুমিত হইয়া থাকে। মাটির নীচ হইতে যে ধরনের মৃতদেহাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা! হইতে কোন আকস্মিক কারণে সিন্ধু-সভ্যতার এক বিরাট 
অংশ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইয়াছিল মনে কর! যাইতে পারে। রদ্ধনশালা' রাস্তাঘাট, স্নানাগার 
প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহাবশেষ পাওয়া! গিয়াছে । সেইজন্য ভূমিকম্পই যে এই আকস্মিক 
কারণ ছিল তাহা অনুমান করা ভুল হইবে না। মেসোপটেমিয়া হইতে আগত 
বহিঃশক্রর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, আর্যদের সহিত ফুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিও সিন্ধু-সভ্যতা 
বিনাশের কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা৷ প্রয়োজন 
যে, সিন্ধু-সভ্যতা। বিনাশের প্রকৃত কারণ এখনও জানা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উদ্ক 
কারণসমূহ সম্পূর্ণ আনুমানিক | 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


আশ শদেল আগমন : আর্ম সভ্যতা! 
( Coming of the Aryans: Aryan Civilisation ) 


erates পরিচয় ( Who were the Aryans?) £ সিন্ধু-সভ্যতা 
কিভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল সেই ইতিহাস এষাবৎ জান| যায় নাই। কিন্ত 
সিন্ধু-সভ্যতা যুগের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যে সত্যতা গড়িয়া 

aaa as . উঠিয়াছিল উহা আৰ্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা নামে পরিচিত । 
আর্য সভ্যতা যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারা সাধারণত ‘আৰ্য 

জাতি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ‘আৰ্য জাতি” কথাটি ব্যবহার করা সমীচীন 
নহে--‘আৰ্য’ ভাষায় যাহারা কথা বলিত তাহারাই ‘আৰ্য’ নামে পরিচিত ছিল i 
এ আর যাহারা আর্য ভাষায় কথা বলিত না তাহারা “অনার নামে 
অনাধগণ ACR অভিহিত হইত। সংস্কৃত, পারসিক, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান 
প্রভৃতি ভাষা আৰ্য, ভাষার অন্তর্গত । “আধ বলিতে আমাদের 

মনে এক সুসভ্য ও সুন্দর মানবগোষ্ঠীর ধারণ! জন্মায়; আবার ‘অনাৰ্য’ বলিতে এক 
* “Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means 


language and nothing but language.” Max Muller: quoted in The Vedic Age 
(a Bharatiya Vidyabhaban Publication ), p. 201, 


= পাছ 
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অসভ্য ও কুৎসিত মানবগোষ্ঠীর ধারণা আমরা পাইয়া থাকি। বস্তুত, অনাৰ্যগণ যে 
সর্ক্ষেত্রেই অসভ্য ও বর্বর ছিল এমন নহে। অনার্ধদের মধ্যে দ্রাবিড়গণ যথেষ্ট সভ্য 
সে. ছিল। আর্ধদের ভারত-আগমনের পর এদেশে যে-সভ্যতা গড়িয়া 
cris roar ভিত্তি উঠিয়াছিল উহাই ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। আর্য ও 
অনাৰ্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকের সভ্যতার সংমিশ্রণেই এই 
ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। 
আর্ধদের আগমন (Coming of the Aryans ) : আর্যগণ প্রথমে 
কোন্‌ দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কোন কোন 
0. পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছিল। কিন্ত 
ati weet eni iy এঁতিহাসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আৰ্যগণ 
ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষ 
তাহাদের আদি বাসস্থান নহে | কাহারও কাহারও মতে আর্ধদের বাসস্থান ছিল 
এশিয়া-মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia ) অঞ্চলে। এই মতের বিরুদ্ধেও 
নানা যুক্তি দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আর্যদের মূল বাসস্থান ভিস্টলা নদীর তীরে, 
জার্মানিতে, লিখুয়ানিয়ায় ছিল বলিয়া বিভিন্ন এঁতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
যাহা হউক, আধুনিক এঁতিহাদিকদের অনেকের, বিশেষত 
amam ব্র্যাণ্ডেন্ট্টিনের মতে, আর্যগণ প্রথমে আরল বা উরাল সাগরের দক্ষিণ 
তীরে বাস করিত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের এক শাখা 
পারস্ত ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে 
Ada জন্মের প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল | 
আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদি গ্রন্থ acter 
তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বিভিন্ন 
নদনদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন্‌ 
185 কোন্‌ অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার একটি 
মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। শতক্র, বিপাশা, বিলাম, ইরাবতী ও 
চন্দ্রভাগা- পাঞ্জাবের পঞ্চ নদী এবং সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদনদীর 
অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আর্যগণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল | খথেদে উল্লিখিত “সপ্তসিদ্ধব' 
দানপীত, বাংলাদেশ নামক দেশ পাঞ্জাবের পাচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী, মোট এই 
ও আসামে পরবর্তী- সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধুনিক 
কালে আধ বনতি-  এঁতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের আর্যগণ বাংলাদেশ, 
বিস্তৃতি আগাম বাঁ দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই বলিয়াই 
মনে কর! হ'ইয়| থাকে, কারণ খণ্থেদে এই সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
তবে এই সকল অঞ্চলে বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। 


২৮ স্বদেশকথ! 


বৈদিক সাহিত্য : চাৰি বেদ : পৃথিবীর কোন অংশের আধগণই 
i ভারতীয় আর্ধদের ন্যায় এত APT অতীতে খথ্বেদের মত গ্রন্থ রচনা 
চুদ কহ, সান’ করিবার প্রতিভা প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আর্যঝধিগণ 
x চারিখানি গ্রন্থ বা চতুৰ্বেদ--যথ|, খথ্েদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও 
অথর্ববেদ-_রচনা করিয়া তাহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। J 
‘বিদ্’--অৰ্থাৎ জ্ঞান হইতেই ‘বেদ’ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 
চারিখানি বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর্ধগণ তথা পরবর্তাকালের 
এ ছিন্ুমাত্রেই ‘বেদ’ ভগবানের সুখ-নিঃস্থত বাণী বলিয়া মনে করিয়া 
‘ali ১ থাকেন। এইজন্য বেদমাত্রেই অপৌঁরুষেয় এই ধারণার È 
| হইয়াছে। ভগবানের মুখ-নিঃস্থত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান 
লাভ করা হইয়াছিল বলিয়া বেদকে ‘শ্ৰুতি’ বলা হইয়া থাকে। 
বেদণুলির মধ্যে খখেদই সৰ্বপ্ৰথমে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক স্তোত্রে 
প্রকৃতির স্তৃতিগান করা হইয়াছে। সামবেদ ada শ্লোকগুলির উপর নির্ভর 
করিয়াই রচিত। সামবেদের স্তোত্রগুলি যাগ-যজ্ঞের কালে গানের ন্যায় স্থর করিয়া 
গীত হইত। এইজন্য সামবেদ ‘সামগান’ নামেও পরিচিত । 
বিভিন্ন বেদের বিষয়-বস্তু যজর্বেদে যাগ-যজ্ঞের naoa, অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট 
আছে। সর্বশেষ বেদ---অর্থাৎ অথৰ্ববেদে কতকগুলি রহস্তজনক সাঙ্কেতিক চিহ্ন, 
চিকিৎসার মন্ত্ৰ, পৃথিবী-স্তব, হষ্টি-রহস্তা প্রভৃতি বণিত আছে । বেদের চারিটি করিয়া 
অংশ আছে--যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ? 
যাগ-ষজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র সংহিতায় সন্নিবিষ্ট আছে। এই অংশটি Aco রচিত। ব্ৰাহ্মণ 
"অংশে পুজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ৰাহ্মণ অংশ 
প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক ATS ইহাতে আছে। 
15448 পরবর্তঁকালে সন্ন্যাসধৰ্ম পালনের উদ্দেশ্যে ধাহার| বুদ্ধ বয়সে 
বা বেদান্ত গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত 
কম জটিল যাগ-যজ্ঞ রীতি প্রবর্তন করিয়া “আরণ্যকে' সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছিল। এই সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞান 
জন্মিয়াছিল উহাই “উপনিষদ” বা ‘বেদান্ত’ নামে পরিচিত। বৈদিক গ্রস্থাদির 
‘অন্তে’- অৰ্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলিয়| উপনিষদ্‌ “বেদান্ত নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 
সুত্ৰ-সাহিত্য : বেদাক্ষ ও ষড়দর্শন : পরবর্তাকালে বেদ হইতে আরও 
নানা প্রকার ধর্ম গ্রন্থের উৎপত্তি ঘটে। বেদের জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে পালন কর! 
সম্ভব হইত না বলিয়া বেদের যাগ-যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির 
স্ম্ত্ৰসাহিতা সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। এগুলি সুত্র-সাহিত্য নামে পরিচিত। 
সুত্র-সাহিত্য আবার ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শনে বিভক্ত৷ বেদপাঠে কোনপ্রকার 
৬ সেইজন্য ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন হইত | এই ছয়টি বিদ্যাই হইল 
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বেদাঙ্গ এগুলি হইল (১) শিক্ষা বা উচ্চারণ, (২) ছন্দ, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, 
(৫) জ্যোতিষ এবং (৬) কল্প। যড়দৰ্শন, বলিতে (১) কপিলের সাংখ্যদর্শন, 
_. (২) পতঞ্জলির যোগদর্শন, (৩) গোতমের ara, (৪) কণাদের 
ae দন. বৈশেষিক দর্শন, (৫) জেমিনির পূর্ব-মীমাংসা দর্শন এবং (৬) ব্যাসের 
7 উত্তর-মীমাংস| -বা৷ বেদান্ত দর্শন বুঝায় | ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে 
করনতরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইহার বিভিন্ন অংশ তন্ত্র, Rw, vA ও 
সত, were নামে পরিচিত! elem যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি 
শৌতন্ত দি, ৮ MONS আছে এবং অব বাগ সময় বেদী প্রস্তুতের নিয়ম 
শু ও ধৰ্মসুত্ৰ এবং উহার পরিমাপ প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে। STA যজ্ঞ" বেদী 
প্রস্তুতের যে পরিমাপ দেওয়া আছে উহ! হইতেই: প্রাচীন হিন্দুদের৷ 
জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল । গৃহন্থত্রে গার্হস্থ্য জীবনে পালনীয় রীতি-নীতি এবং ধর্মনত্রে 
সমাজ ও শাসন সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। ধৰ্মস্থত্র হইতে পরবর্তীকালে মন্গুসংহিতা» 
যাজ্ঞ্যবন্ধ স্থৃতি-গরস্থাদি রচিত হইয়াছিল | 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিত্য-_অর্থাৎ চতুর্বেদকে নির্ভর করিয়া 
যেবিশাল জ্ঞানভাগ্ডার রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ।' 
8531 আৰ্যখষিগণ আয়ু্বেদশাস্ত, অর্থশাস্ত_অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাস্ত, 
নাট্যশাস্ত, চারুশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ের উপর গ্রস্থাদি রচনা করিয়াছিলেন | বৈদিক 
বৈদিক আর্যদের যুগের আর্ধঝধিগণ ভারতীয় মনীষার যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন 
মনীষার অভিব্যক্তি তাহা আজও আমাদিগকে বিস্মিত করে। জ্ঞানচর্চা যে সে-যুগের 
মনীষীদের একমাত্র বৃত্তি ছিল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ৷ 
আর্যদের সমাজ : Weis বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারে সমর্থ হয়৷ 
নাই৷ Batters সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্ধগণ প্রথমে ভারতে বসতি বিস্তার 
করে । আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বসতি 
বিস্তার করিলেও শেষ পর্যন্ত আৰ্য ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের 
বান মধ্যে সমন্বয় সাধিত হুইয়াছিল। ফলে সমাজে আর্য ও অনার্য দুই 
শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । আর্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকাস্তি, প্রশস্ত 
ললাট এবং উন্নত নাসিকা যুক্ত। পক্ষান্তরে অনাধগণ ছিল কৃষ্ণকায়, খবাকৃতি এবং 
তাহাদের নাসিক! ছিল অস্থুন্নত। এই দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ-__অর্থাৎ রঙের ভিত্তিতেই 
সর্বপ্রথম আৰ্য ও অনাৰ্য বর্ণবিভাগ হইয়াছিল । 
কিন্ত ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর সুষ্ঠ 


eca ভিত্তিতে করিয়! তুলিবার প্রয়োজন হইল। তখন বৃত্তি ও ক্ষমতা__অর্থাৎ 


শ্রেণীবিভাগ : গুণ-কর্ম অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ কর! হুইল। 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, আধ্যাত্মিক কাধাদি, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ গ্রভৃতিতে Halal উৎকর্ষ 
কো প্ৰদৰ্শন করিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্ষে 


পারদর্শী শ্রেণী ক্ষত্রিয় ; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থ নৈতিক কার্ধাদিতে পারদর্শী 


৩০ স্বদেশকথা 


ব্যক্তিগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। সমাজের উপর তিন শ্রেণীর _ অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বাগণের যাহার! সেবা করিত তাহারা শূদ্ৰ নামে অভিহিত হইল । এইভাবে 
বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনাধগণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া 
ছাতিতেদহীন সমাজ পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজের অধস্তন শৃদ্রশ্রেণীতে স্থান হইল 
অনার্যদের। কিন্তু বৃত্তি অনুসারে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে 
কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ কর! হইত 
এচ না। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল al) কিন্ত 
fm ক্রমেই দেখা দিল শ্রেণীগত RSI) বৈদিক যুগের শেষভাগে এই 
3১% ড্ৰ সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতিতেদ এবং বিবাহ-ব্যাপারে বক্ষণণীলতা 
দেখা দিতে লাগিল। . 
আৰ্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যে্ ব্যক্তিকে ‘কৰ্তা’ 
বল! হইত । পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খল! রক্ষা কর! ছিল তাহার দায়িত্ব । পরিবারের 
ব্যক্তিবর্গের উপর তাহার fag ক্ষমতা ছিল। বৈদিক আর্গণের 
পির ও পারিবারিক সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়দ্বর। সততা, 
ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, বয়োজ্যো্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল 
সমাজের কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য । 
আধদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল  'চতুরাশ্রম” । সমাজের 
উর্ধ্বতন তিন শ্রেণী__অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্যদিগকে বাল্যকালে 
p: উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্ৰহ্মচৰ্ধ পালনের সঙ্গে সঙ্গে শাপ 
শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্ধায়কে abea বলা হইত। গুরুগুহে 
থাকিয়া গুরুর জীবনের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ  করিগা গুরুর 
Cl ন্যায় নির্লোভ, সরল ও  স্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চরিত্র 
গঠন করিতে হইত। rae শেষ হইলে শুরু হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্ধায়_ 
sége বিবাহাদি করিয়া পরমবন্বের কথ! স্মরণ রাখিয়া 
(২) men জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। প্রেঢ় বয়সে 
বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে হইত-_অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্নীকে পুত্রের 
নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত। 
(৩) aran সেখানে কুটির বীধিয়| ধর্মাচরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম 
অর্থাৎ সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।* চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্টকাল 
০০ কাটাইতে হইত । এইভাবে আর্ধদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি 
মূৰ্ত ধর্মস্বরূপ ছিল | 
* মনুসংহিতা iz, 
গরুড়পুরাণে বানপরস্থ- জাম TEE থাকিয়া সংসারের দায়িত্বমুরুতাবে জীবন যাপন করিয়া পরবর্তী 
জীৰনের--অৰ্থাৎ সম্জাস-আস্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গকরুড়পুরাগ ৪৯ অধ্যায় । 


আর্যদের আগমন : আধ সভ্যতা ৩১ 


আধ সমাজে নারীজাতি পরম সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। তীহার| পারিবারিক 
জীবনে যেমন পুরুষদের সহধৰ্মিণী ছিলেন তেমনি পরিবারের বাহিরে তাহারা পুরুষদের 
পপি... সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। জীবনযান্লায় প্রয়োজনীয় 
গৃহস্থালীর কাজ তাহারা করিতেন এবং উদ্ধত সময়ে স্থামীর 
সহিত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। বৈদিক যুগের নারীজাতি সমাজে এক আদর্শ 
স্থান লাভ করিয়াছিলেন। নারীজাতির পক্ষে শাস্্রালোচনার কোন বাধা ছিল না। 
সে-যুগে কয়েকজন আৰ্ধনারী শান্জালোচনা ও মঞ্্রাদি রচনায় 
Rr অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'অপলা, ঘোষা, 
গাগা ও মৈত্ৰেয়ী বিশ্ববারা, লোপামুত্ৰা প্রভৃতি আধনারীর নাম এবিষয়ে উল্লেখ- 
ঘোগ্য। শাস্ত্ৰালোচনায় গাগাঁ ও মৈত্রেয়ী অসাধারণ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সে-মুগের নারীজাতিকে বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা ছিল। দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতিতে স্ত্রীলোকগণ যোগদান 
করিতেন। অসিচালনাও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রাপ্থবয়সে বিবাহ দিবার রীতি সে-যুগে প্রচলিত ছিল। অবস্থা অ-বিবাহিতা নারীগণ 
অধ্যাপনার কাজে জীবন অতিবাহিত করিতেন বলিয়াও জান! 
Ama স্বাধীনতা. যায়। গ্রীলোকের পক্ষে অ-বিবাহিতা থাকা সে-মুগে দুষণীয় ছিল 
ন|। স্বীজাতি meat হইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন । আৰ্ধ সমাজে স্নীজাতি 
যে এক অতি-উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন তাহা উপরি-উন্ক আলোচনা হইতেই 
সহজে অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে বিশেষত Nee ধৰ্মশাপ্স রচনার পর হইতে 
প্রীজাতির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে হ্থাসপ্ৰাপ্ধ হইয়াছিল। 
ধৰ্ম : আধ সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা 
পূৰ্বেই করা হইয়াছে | এই ধৰ্ম ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ভারতীয় 
এডি (fon সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা । স্বভাবতই এই সভ্যতায় ধর্ম বলিতে 
শক্তিকে ফেবতাজ্ঞানে প্রাকৃতিক শক্তির উপাগনা বুঝাইত। প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক 
উপাসনা চো, বরুণ, আর্যদের সমাজ-জীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধৰ্ম'সবকিছুকেই 
> E naa প্রভাবিত করিগাছিল। আধ্গণ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ-- ষথা, 
১৯৬৬ আকাশের দেবতা স্ব, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা 
ৰ, বৃষ্টি ও বঙ্জের দেবতা ইঞ্জ, বাতাসের দেবতা মকুং, উদা, সরস্বতী প্রভৃতির উপাসনা 
করিত। প্রত্যেক দেবতার ORI স্তোত্রপাঠ, VA করা এবং আরও নানা প্রকার জটিল 
ক্রিয়াকাও সম্পাদন করিতে হইত । মূলত, 'আধদের মধ্যে fenmi প্রচলিত ছিল না। 
কিন্তু আৰ্য-অনার্ম সংমিশ্রণের ফলে ধর্ম-বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর ঘে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল তাহার ফলে মূ্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতি অনাৰ্ধদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে 
আর্যদের উপাসনা-পন্ধতিতে স্থানলাত করিয়াছিল। 
আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবন : দের অর্থ নৈতিক জীবনের দুল ভিত্তি 
ছিল কৃমি । গরুর সাহাখ্য লাঙ্গল টানানো হইত, এইজন্ত কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন 
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অপরিহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়াও অনেকে জীবিকার্জন 
করিত। বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল 

গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামে কৃষি-জমি ভিন্ন বিরাট একখণ্ড জমি 
Ey Ue গ্রামের সকল পরিবারের পশুচারণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 

গ্রামগ্ুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি: গ্রামেই জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। - বৈদিক যুগে শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সতী ও 
পশমের বস্াদি, মাটির পাত্র, ধাতুনিমিত. জিনিসপত্র, কাঠের নানা প্রকার আসবাবপত্র 
প্রস্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, গৃহনির্মাণ, কৃষির জন্ত সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সে-যুগে 


জানা ছিল। বিদেশের সহিত বৈদিক আর্যদের বাণিজা-সম্পর্ক ছিল এইরূপ মনে করা . 


ভুল হইবে না। বৈদিক আর্ধগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশগ্ৰহণ 
হি: কত বিগত ara কপার মুদ্ৰা বিনিময়ের 
ashe, গৃহনিমাণ 
শি ধাতুশিল প্রভৃতি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে ‘মানা! 
নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের 
মনা” নি ete মতে বৈদিক যুগের ‘মনা’ ব্যাবিলনের ‘মানা’ এবং ল্যাটিন 
বিনিময়ের সাত রিনা রা অন্থকরপ বল যাইতে পারে। এইরূপ সামঞ্জস্ত হইতে 
বহির্জগতের সহিত বৈদিক আর্যদের যোগাযোগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে | 
রাজস্ব: - মিনা” ভিন্ন ‘fae নামক অপর একপ্রকার মুদ্রা এবং গরু বিনিময়ের 
বলি, OF ও ভাগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বলি, W ও ভাগ__এই তিন 
প্রকারের রাজস্ব সে-যুগে আদায় করা হইত। 
আর্যদের আহাধ ও পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থ নৈতিক জীবনের 
ধারণালাভ কর! যাইতে পারে। যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের 
ভা প্রধান Toe! ইহা ভিন্ন, মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও 
শাকসবজি? পানী. তাহারা খাইত। অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির সময় তাহারা সোমরস ও 
সোমরস ও সুরা RA নামক মাদক পানীয় ব্যবহার করিত। গরুর দুধ ও দুধ হইতে 
প্রস্তুত নানা প্রকার 9, পিষ্টক প্রভৃতি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় ary ছিল। 
পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়া আর্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের 
উপরাংশের জন্য উত্তরীয় ব্যবহৃত হইত। নিম্নাংশের জন্য “নিবি'__অর্থাৎ কৌপীনের 
মত একধথণ TY ব্যবহৃত হইত। ইহাকে ‘অন্তৰ্বাস’ বলা হইত | 
821087৯৮8৮7 ব্যবহার করা 
হইত। ইহাকে ‘বহিবাস’ও বলা হইত। Baer নিবিশেষে 
অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রকার অলঙ্কার কেবল 
আর্ধনারীগণই ব্যবহার করিতেন | 
আর্যদের রাভানাতিক জীবন : বৈদিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনের আলোচন! হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে, সে-যুগে সামাজিক 


* Vide The Vedic Age, pp. 897, 461 
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নিরাপত্তা, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় না 
ate থাকিলে এরূপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থ নৈতিক জীবন যে 
অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
রাজনৈতিক দক্ষতার রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
পিচ নির্ভর করে। বল! বাহুল্য, আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ 
ও সুশৃঙ্খল ছিল | 
আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপতির উপর 
ge ছিল। যুন্ধ-বিগ্রহের দ্বার! বসতি বিস্তারের ফলে দলপতিগণের 
রাজপদের উৎপত্তি প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজ- 
জীবনে শৃঙ্খলা ও শাস্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ মানিয়| চলিবার 
poe প্রয়োজনীয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। এইভাবে 
med et ৪ জমে দলপতি রাজ বা ‘রাজন্‌’ নামে পরিচিত হন। রাজা 
সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত 
তাহার ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু কার্যত তাহাকে ‘সভা’ ও ‘সমিতি’ নামে দুইটি 
পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত | রাজ্যের বযোযুদ্ধ ও জ্ঞানযৃদ্ধদের লইয়া ‘সভা’ 
গঠিত হইত । জনগণের পরিষদের নাম ছিল “সমিতি । 
ai রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 
রাজ্যকে ‘জন’ বা ‘বিশত বলা হইত এবং রাজাকে “বিশপরতি' বাঁ রাজন্‌! নামে অভিহিত 
করা হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম! সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। 
35 গ্রামের শাসনকার্াদি পরিচালনার ভার ছিল ‘গ্ৰামণী'র উপর। 
পা রাজ্যের শাসনকার্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য রাজা রাজকর্মচারী 
নিয়োগ করিতেন |; ইহাদের মধ্যে ‘পুরোহিত’, ‘সেনানী’ প্রভৃতি কর্মচারী 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। রাজার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী, 
রাজকর্টচারিগণ  বরথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তরবারি, কুঠার, তীর-ধন্ুক, 
বর্শা প্রভৃতি ছিল মে-যুগের যুদধাস্্। 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল 
রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজাগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে। এইভাবে 
means বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল 
পাজি, ট'' তেমনি রাজ-ক্ষমতাও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল 
রাজা দিথিজয়ে সাফল্যলাভ করিয়া ‘অশ্বমেধ’, “রাজস্থয়, “রাজপেয়' 
প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতেন এবং "সম্রাট, ‘একরাষ্‌', ‘ৰাজচত্ৰবৰ্তা’ প্রভৃতি 
উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বর্ধিত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। 
মহাকাব্য : armad ও মহাভারত (The Epics: The 
-Ramayana and the Mahabharata ) : বৈদিক যুগের শেষভাগকেই 
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রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলিয়া কোন 
পৃথক যুগের উল্লেখ করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল 
'_ বৈদিক যুগের অংশবিশেষ । ইহা ভিন্ন, এই দুইখানি মহাকাব্য 
বৈদিক যুগের শেষভাগ কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক সময়ে রচিত হয় নাই বলিয়া 
পণ্ডিতগণ মনে করেন।* লোক মুখে ‘গাথ৷’--অর্থা২ ‘গীত’ হিসাবে রামায়ণ- 
মহাভারতের কাহিনী দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই গাওয়া হইত। পরে এগুলিকে গ্রন্থ হিসাবে 
লিপিবদ্ধ করা হয় । আবার রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্টি প্রথম রচিত হইয়াছিল 
সে-বিষয়েও মতানৈক্য রহিয়াছে ।** যাহা হউক, এই দুইখানা 
২ মহাকাব্য, বিশেষভাবে মহাভারত, হইতে সেই যুগের কতকগুলি 
ee এঁতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা ষায়। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশের মোটামুটি পরিচয় এই ছুই মহাকাব্য হইতে পাওয়া যায়। তবে 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস-গ্রন্থ মনে করা 
ভুল হইবে। 
রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী হইতে সে-যুগে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য সম্পর্কে অবগত 
হওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই তখন রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
রাজপদ বংশানুক্ৰমিক ছিল। কোন কোন উপজাতীয় দল 
রাঙ্গা ও রাজদভ!  যুদ্ধবিগ্রহার্দির কালে রাজা নির্বাচন করিত বলিয়াও জান! যায়। 
রাজগণের “রাজসভা? সে-যুগেও ছিল বটে, কিন্তু রাজসভা যুদ্ধের পরামর্শ-সভায় পর্যবসিত 
হইয়া গিয়াছিল। প্রজাকে সন্তানের ন্যায় পালন করা, প্রজার 
qarsa মনোরঞ্জন করা রাজার কর্তব্য ছিল। দেশে দৈবদুবিপাক দেখ! 
দিলে রাজাকে পাপী বলিয়া মনে করা হইত। রামায়ণ-মহাভারতের কালে সমাজে 
ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধাত্ত পরিলক্ষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
অসবর্ণ বিবাহ সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় ছিল। কৃষি-ই জীবিকার 
বহি প্রধান উপায় ছিল, কিন্ত কোন কোন পরিবার তখনও পশুপালন ও 
শিকার করিয়া জীবিকার্জন করিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য সেই 
সময়ে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। খাদ্য ও পানীয় পূর্বেকার 
মতই ছিল। পিতামাতার আদেশ পালন, সত্য ও সততা রক্ষার জন্ত যে কোন 
সমাজে নারীজাতির = কষ্ট স্বীকার করা, প্রভৃতি সমাজ-জীবনের আদর্শ ছিল। নারী- 
স্থান জাতিকে সম্মান প্রদর্শন কর! এবং বীর সন্তানের জননী হিসাবে 
নারীজাতিকে মর্যাদাদান সেই যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল। 


x “The Mahabharata could not have been the work of any single person, and 
in order to be brought up to its present size the process of interpolation must 
have gone on for several centuries. It cannot therefore be said that the Maha- 
bharata depicts the state of India at any particular period.” R. D. Banerjee: 
Prehistoric Ancient and Hindu India, p 47. Also vide Winternitz. 


+k Vide The Cambridge History of India, Vol. I, p. 264; R. D. Banerjee : 
Prehistoric Ancient and Hindu India, p. 47; Majumdar, Raychaudhuri and 
Datta : An Advanced History of India ( 1960 Reprint ), p. 92. : 


পঞ্চম অধ্যায় 
SÁTAN : জৈন Scale হর্স 
( Religious Movemeats : Jainism and Buddhism ) 


বৈদিক grat ধর্মের বিরুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয্না (Reaction 
against Brahmanism ) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত 
গতানুগতিক হইয়! পড়ে । কতকগুলি জটিল, সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও 
ae যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এইরূপ ধারণার 
2157 সৃষ্ট হয়। আন্তরিক ভক্তি, সততা ও ধর্মপরায়ণত! অপেক্ষা বাহ্যিক 
বি আচার-অনুষ্ঠান, হোম, মন্ত্ৰতন্ত্ৰ প্ৰভৃতি প্রাধান্য লাভ করে। এই 
জটিল ক্ৰিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে 
লাগিল। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন পুরোহিতশ্রেণী। সাধারণ লোকের ধারণ! ছিল 
পুরোহিতগণ যদি পুজাপার্বণ সম্পাদন করেন তাহা হইলেই পরিবারের মঙ্গল হইবে। 
এই ধারণার স্থষ্ট হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ধর্মকর্ম ব্যক্তিগত জীবনে পালন করা 
অপেক্ষা পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি 
পুরোহিতশ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
পুরোহিততেণীর হইয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমে বৈদিক ধর্মরীতি এক সঙ্ধীৰ্ণ 
iE আন্তরিকতাশৃন্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়| পড়ে। যাগ-যজ্ঞ, 
পশতবলি, পুরোহিতশ্রেণীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সেই যুগের ধর্মরীতি হিসাবে যেমন 
প্রচলিত হইল তেমনি নিয়শ্ৰেণীর লোকদের প্রতি ai, অন্তায় আচরণ প্রভৃতিও বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। এইরূপ আস্তরিকতাশ্য জনকল্যাণের আদর্শচ্যুত ধর্মের প্রতি 
চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ক্রমেই বিরুদ্ধভাব জাগিতে লাগিল । 
T af সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধগম্য ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করিবার 
প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে লাগিল। উপনিষদের স্বাধীন 
চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-বিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা কর! আরম্ভ 
হইল। ফলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যষ্ট শতকে ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। 
ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম এবং জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সাধারণত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে বেদ-বিরোধী ধর্ম হিসাবেই বর্ণনা করা হইয়া 
থাকে। বস্তুত এই উভয় ধর্মমতই বেদের “উপনিষদ” অংশের উপর নির্ভর করিয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থতরাং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে বেদ-বিরোধী 
১ ধর্ম না বলিয়া বৈদিক ধর্মের অনুবৃত্তি বলাই যুক্তিযুক্ত হইবে। 
ৰ অবশ্য ক্ৰমে এই দুইটি ধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান ও 
আদর্শ বৈদিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও আদৰ্শ হইতে পৃথক হইয়| গিয়াছিল। বৈদিক 
ধর্মের wate, ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা ও প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জৈন ও 


৩৫ 


৩৬ স্বদেশকথা 


বৌদ্ধ ধর্মে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্থতরাং খীষ্টধর্মের মধ্যে প্রোটেন্টান্ট ( Protestant ) 
a প্রতিবাদী ধর্মমতের ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম 
বলা তুল হইবে না। 
মহাবার ( Mahavira); মহাবীর “জিন'-এর নামান্ুকরণেই তাহার 
প্রচারিত ধর্ম Come? বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে । fee জৈন কাহিনী- 
কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন “তীরঘস্কর'_অর্থাৎ মুক্তির পথ- 
নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর ছিলেন 
10 চতুবিংশ এবং শেষ তীর্ঘস্কর। জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন 
ত্ৰয়োবিংশ তী্ঘস্কর পার্শ্বনাথ । মহাবীর জৈন ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন 
এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য সাধারণত তাহার নামান্থকরণেই 
এই ধৰ্মমত 'জৈনধর্মমত, বলিয়া পরিচিত। 
মহাবীর ছিলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিদ্ধার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপতির পুত্ৰ ৷ 
তাহার মাতার নাম ছিল ভ্রিশলা। মহাবীরের জন্মকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনকিছু 
জানা যায় নাই। অবশ্য তিনি ষে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাবীরের 
বাল্যজীবন সম্পৰ্কেও কোন বিশদ 
বিবরণ পাওয়| যায় all তবে জৈন 
কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক কতক 
তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। 
এই সকল কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে 
মহাবীর . যশোদা নামে 
এক ক্ষত্রিয়. রাজকন্যাকে 
বিবাহ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। 
তা রপ র-_অর্থাৎ ত্রিশ 
বৎসর বয়সে তিনি 
সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরম সত্যের সন্ধানে তপন্তা শুরু 
করেন। গৌসাল নামে জনৈক 
সন্ন্যাসীর fag গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় 
WH এবং স্বাধীনভাবে আরও ছয় 
বত্সর--মোট বার বৎসর তপশ্চরণের 
পরও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভে সমৰ্থ 
হইলেন না । একপ্রকার হতাশ হইয়াই তিনি ঝজুপাঁলিকা নদীততীরে পুনরায় নৃতনভাবে 
তপস্তায় রত হন ৷ এইবার তাঁহার দিব্যজ্ঞান জম্মিল। এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর 


পরিচয় 


গৃহত্যাগ ও 
তপশ্চদ্ণ 
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worst করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। 
তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া__অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া তাহার ধর্মমত 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে শুরু করেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয় 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন বলিয়া “জিন'__অর্থাৎ জিতেন্দরিয় নামে 
পরিচিতি লাভ করেন। তাহার প্রচারিত ধর্মমত, ‘নিগ্রন্থ_অর্থাৎ সংসারের 
৮45৮ যাবতীয় মায়া, cz, লোভ প্রভৃতি হইতে গ্রন্থিহীন 
Gee n E লাজ ao রাধার দি ইহা ‘জিন’ 
জৈনধৰ্ম নামে পরিচিত নামানুকরণে ‘জৈন’ ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ 

ত্রিশ বংসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরীতে 


“কৈবল্য' লাভ: 
‘for’ বা জিতেন্ৰিয় 


দেহরক্ষা করেন।* 

মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । তিনি পার্্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে 
উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পাৰ্শ্বনাথ-প্রবতিত ধর্মমতের মূল 
চারিটি সুত্র ছিল £ সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা। 
রি এই চারিটি স্থত্রের সহিত ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিবার আরও একটি 
নূতন স্বত্ত মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন ।** মহাবীরের ধর্মনীতিতে 
চরম অনাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পাথিব কোনকিছুর প্রতি আসক্তি বা লোভ 
থাকা অনুচিত মনে করিতেন | এমনকি, পরিধানের বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনপ্রকার 
আসক্তি জন্মিতে না পারে সেইজন্ত তিনি স্বয়ং দিগম্বর ছিলেন। তাহার শিষ্যগণও 
০ AN ছিলেন।. Sela মৃত্যুর তিন শত বদর পর- অর্থাৎ 
Tar eaa খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতকে তাহার শিল্পগণের অনেকে ‘দলিগদ্বৱ' ধর্মরীতি 
ত্যাগ করিয়া ‘খ্বেতান্বর' নামে জৈনধর্মেরই অপর এক শাখার হৃষ্ট 
করেন। অগ্ভাপি উজনধর্মাবলদ্বীদের মধ্যে ‘fires ও ‘খশ্বেতাম্বৱ এই ছুই সম্প্রদায় 
আছে। বলা বাল্য, ‘দিগম্বর’ সম্প্রদায় পরবর্তাকাল হইতেই বস্থাদি পরিধান করিতে 

শুরু করিয়াছিল | 
আত্মার চরম শাস্তি বা নির্বাণ লাভই জৈনধৰ্মের আদর্শ । জৈনধর্মমতে “নির্বাণ 
টি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের তিনটি পন্থা 
৭ আছে-_ষথা, সং-জ্ঞান, সৎকর্ম ও সত্-ব্যবহার। জৈন্ধর্মমতে 
ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈন্গণ CAMS ভগবানের 
মুখ-নিঃস্থত বাণী বলিয়া মনে করে না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও 


০০-৬২-১০৫০ 
% অহাবীরের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে | Vide An Advanced History 
of India (1960 Reprint ) pp. 85-86. 
yw “He (Parsvyanath) enjoined on his disciples the four great vows of non-injury, 
truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To these Mahavira 
added the vow of Brahmacharya.” Ibid., p. 86. 


৩৮ স্বদেশকথা 


জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের ন্যায়ই বিশ্বাসী। কিন্তু জৈনধর্মে ব্রাহ্মণের b 
স্বীকৃত নহে। অহিংস! জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। অহিংসা-নীতি প্রয়োগে জৈনগণ পাথর, 
তেবে CNY ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করে। সৎকর্ম ও 
১0৮৮৯ কঠোর তপশ্র্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন এবং ক্রমে 
পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল জৈনধর্মমতের উদ্দেশ্ট । এই 
কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছসাধনে কালাতিপাত 
করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্ররুতভাবে জৈনধর্ম পালন করা গৃহীদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই এই কঠোর ধর্মরীতি 
পালন করা সম্ভব ছিল। স্বভাবতই এই ধর্মমতের কতক কতক পরিবর্তনসাধন 
করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তাকালে জৈনধর্ম 
অনেকটা! বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা 
পালন করা সম্ভব হয়। জৈনধর্ম বলিতে বর্তমান কালে যাহা 
বুঝা যায় উহা মহাবীর জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া 
পড়িয়াছে। এখন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা! জৈনধৰ্মের অঙ্গীভূত 
হইয়াছে। 
মহাবীরের মূল উপদেশাবলী চৌদ্দটি ‘পূব’--অৰ্থাৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
চতুৰ্থ শতকে বিহারের সমগ্র দক্ষিণাংশে এক ভীষণ ছুভিক্ষ দেখ! 
Te HARI: দিলে মেই অঞ্চলের জৈনধৰ্মাবলস্বিগণ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ফলে দক্ষিণ-বিহারে জৈনধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
বিহারে যে-সকল জৈনধর্মাবলম্বী তখন রহিয়! গিয়াছিল তাহাদের চেষ্টায় পাটলিপুত্ৰ 
নগরীতে এক জৈনধর্মসভা আহ্বান করা হয়। বিহারে পুনরায় 
eee. জৈনধর্ম প্রচার করিবার পন্থা উদ্ভাবনই ছিল এই ধর্মসভার মূল 
O উদ্দেশ্য। এই ধর্মসভায় জৈনধর্ম বিষয়ে যে-সকল আলোচন] 
হইয়াছিল সেগুলি বারটি “অঙ্গ-_-অর্থাৎ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । পরবর্তাকালে ( খ্ৰীষ্টীয় 
আগ, পঞ্চম বা! ষষ্ঠ শতকে ) গুজরাটে অপর একটি জৈনধর্মসভার 
মূল ও সুত্ৰ অধিবেশন হইয়াছিল। জৈনধৰ্ম সম্পকিত যাবতীয় এন্থাদি 
জৈন কাহিনী-কিংবদস্ী লিপিবদ্ধ করাই ছিল এই ধর্মসভার মূল উদেশ্য। এই সভা! কর্তৃক 
পরিশিষ্ট পাৰ্থ, জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সুত্র এই চারিটি 
রাজাবলীকথে প্রভৃতি ভাগে সন্ধলিত হইয়াছিল। জৈনধর্স সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তী--- 
যথা, “পরিশিষ্ট পার্বণ, ‘রাজাবলীকথে’ প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে 
উল্লেখষোগা। _ ; 
জৈন ও হিন্দু ধর্মের পার্থক্য : Rew ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম হইতে 
ডি: জৈনধৰ্মের পার্থক্য কোথায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা সমীচীন 
ৰি হইবে। পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উপনিষদের 
দার্শনিক চিন্তাধারা! হইতেই উদ্ভৃত। তথাপি জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 


পরবর্তীকালে 
জৈনধমের রূপান্তর 


ধর্মান্দোলন £ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৩৯ 


রহিয়াছে। প্রথমত, ইজনধর্মমতে বেদকে অপৌরুষের বলিয়া স্বীকার করা হয়ু না। 
বেদের অপৌরুষেরতা হিন্দুধর্মমতে বেদ ভগবানের বাণী বলিয়া স্বীক্ৃত। দ্বিতীয়ত, 
অম্বীকৃত, হিন্দুৰৰ্মে জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণদের প্ৰাধান্য স্বীকার করা হয়, 
T জৈনধর্মে এই ছুই-এর কোনটিই মান! হয় Al! তৃতীয়ত, খগ্েদের 
Dy অর্থাকার, কাল হইতেই হিন্দূৰৰ্মে অছিংসা-নীতি স্বীকৃত, কিন্তু জৈনদের 
অহিসা'নীতিন অহিংস! বহুগুণে ব্যাপক | পাথর, ধাতু প্রভৃতিতেও জৈনধর্মাবলম্বীরা 
ব্যাপকতা, প্রাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। চতুৰ্থত, জৈনধর্ম ভগবানে 
ভগবানের বিশ্বাস করে না। সং-কর্ম দ্বারা: মানুষের. আত্মা যখন চরম 
অস্তিত্বে অবিশ্বাস উন্নতি লাভ করে তখনই উহা! দেবত্বপ্রাথ হয়, তখনই উহা! 
পরমাস্মার রূপ লাভ করে, ইহাই হইল জৈনদের ধারণা 

হিন্দুধৰ্ম ও জৈনধৰ্ম মতের মধ্যে কতক সামঞ্জস্তও আছে। জৈনগণ হিনুগণের 
misuse, বি জন্মাস্তরবাদ ও কর্মফল সম্পর্ণ বিশ্বাসী। সংকর্মের দ্বারা 
কৰ্মফল বিশ্বাস, হিন্দু পরবর্তাঁ জীবনে উন্নততর পরিস্থিতিতে জন্মলাভ করা যায় একথা 
দেবদেবী গণেশ, জৈনরাও বিশ্বাস করিয়া থাকে। হিন্দু দেবদেবী গণেশ, লক্ষী 
লক্ষ্মী প্রভৃতির উপাসনা প্রভৃতির পূজ| জৈন্ধর্সের অঙ্গীভূত হইয়! গিয়াছে। হিন্দুগণও 
মহাবীর ও পাৰ্শ্বনাথকে ভগবানের অংশ হিসাবে sal প্রদর্শন করে। 

গৌতম বুদ্ধ ( Gautama Buddha ) 8 বৈদিক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্যিক 
অনুঠানপ্রিয় তার বিরুদ্ধে যখন প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয় তখন জনসাধারণের পক্ষে পালন 
করা সম্ভব এইরূপ সহজ ও সরল ধৰ্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল 
IAA সচেষ্ট হুইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ । নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্কর শাক্জাতির নায়ক শুদ্ধোদন 
ছিলেন গৌঁতমের পিতা। তাহার মাতা ছিলেন মায়াদেবী। গৌতমের আদি নাম 
ছিল সিদ্ধাৰ্থ। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন। মাতৃম্বসা ও 
বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন । এইজন্য তাহার অপর নাম হয় 
গৌঁতম। 

বাল্যকাল হইতেই গৌতম ছিলেন ধর্মভাবাপন্ন। রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ 
হইলেও জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম-বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। একবার তিনি প্রাসাদের উদ্যানে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন। মেই সময় দেবদত নামে তীহারই এক 
সম্পর্কিত ভ্রাতা আকাশ-পথে উড়িয়া যাইতেছে এমন একদল 
হাসের মধ্যে একটিকে তীরবিদ্ধ করিয়! সেই উদ্যানে ফেলিলেন। গৌতম সেই হাসের 
' বক্ষ হইতে তীরটি খুলিয়া ফেলিয়া নিজের বহুমূল্য রদ্রখচিত পরিধানের একাংশ 
ছিড়িয়া লইয়! হাঁসের ক্ষত বাধিয়া দিলেন এবং দেবদত্তকে নিষ্ঠুরতার জন্য ভৰ্ধসন| 
করিলেন। এইভাবে বাল্যকাল, হইতেই গৌতম তাহার অন্তরের দয়া, জীবে প্রেম 'ও 
অহিংসার পরিচয় দিতে লাগিলেন। সেই সময়কার সামাজিক, রীতি অন্থসারে 


পরিচয় 


বালাঙ্গীবন 
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মোল বংসর বয়সেই গোপা বা যশোধরা বা বিশ্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক 
পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাহার 
রি বিবাহ দেওয়| হইল। 
ইহার পর কিছুকাল 
গৌতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন। 
মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি 
তাহাকে ক্রমেই ' বিচলিত করিয়া 
তুলিল। কিভাবে মানুষকে এই দুঃখ- 
দুর্দশার হাত হইতে রঙ্গ! করা যায় 
সেই চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিল। 


২৯ বৎসর বয়সে তাহার 
৮৯৯ এক পুত্রসন্তান জাত 
হইল। পুত্রের নাম রাখা 


হুইল রাহুল | কিন্ত পুত্র জন্মিবার সঙ্গে 
সঙ্গে গৌতম দেখিলেন যে তিনি 
ক্রমেই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া 
পড়িতেছেন। তিনি আর কাল 
বিলম্ব না করিয়া স্্রী-ুত্র, পরিবার- ৷ i 

পরিজন, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস গৌতম বুদ্ধ 

সবকিছু ত্যাগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে সংসার ত্যাগ 
করিয়া সন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। তাহার বয়স তখন 


গৃহত্যাগ 


২৯ বত্সর। 

সন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কঠোর তপস্যা, আত্মগীড়ন, ৰুচ্ছুসাধন--সৰ্বপ্রকারের 
যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার করিলেন, বহু তীর্থস্থান 
পর্যটন করিলেন। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। 
অবশেষে তিনি Saa নামক স্থানে কঠোর SAIA রত হইলেন। তাহার দেহ 
দুর্বল হইল, তাহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কেবলমাত্র 
PEM ও দেহপীড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যদি সুস্থ ও স্থির 
না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? স্থতরাং তিনি 
নৈরঞ্জনা (বর্তমান লীলজান ) নদীর জলে স্বান করিয়া বর্তমান 
বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বখ বৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসিলেন। 
জনৈক ধনবান বণিকের Fai সুজাতা নিজ পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে 
বনদেবতার পূজা দিতে গিয়া অশ্বথ বৃক্ষের নীচে গৌতমকে দেখিয়া তাহাকেই দেবতা- 
রূপে মিষ্টান্ন নিবেদন করিলেন । গৌতম সেই মিষ্টান্ন ভোজনের পর অনাহারক্রিষ্ট দেহে 


কঠোর তপস্যা 


বোধগন্ায় তপস্তা| 


ধর্মান্দোলন : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪১ 


শক্তিলাভ করিলে তাহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ওঁ রাত্রিতেই তিনি 
দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি 'বুদ্ধ-_অর্থাৎ 
Rid EN জ্ঞানী, 'তথাগত*-_অর্থাৎ যিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন 
| __ এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত হন ৷ যে অশ্ব বৃক্ষের নীচে 
ধ্যান করিয়! তিনি বৃদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন Stel 'বোধিদ্রম' নামে এবং সেই স্থানটি 
‘বোধগয়া’ বা “বন্গয়া” নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। 
বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম সারনাথের নিকট মৃগশিখাবনে তাহার সর্বপ্রথম বাণী 
প্রচার করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রচার করেন । বৌন্ধধর্মাবলদ্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি 
বৌদ্ধ mas স্থাপন করেন। ধর্মপ্রচার উপলক্ষে মগধরাজ 
বৌদ্ধ সক স্থাপন... বিদ্বিসার, কোশলরাজ প্রসেন্জিৎ প্রভৃতি তাহার গ্রভাবাধীন হইয়া 
দেহত্যাগ পড়েন। দীৰ্ঘ ৪৫ বৎসর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে 
কুণীনগর নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। তাহার 
মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে। 
গৌতম বুদ্ধ-প্রবতিত ধৰ্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মতে 
মানুষের যাবতীয় দুঃখকষ্ট তাহার লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জন্নিয়া থাকে। অজ্ঞতা 
বা প্ৰকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসক্তি_ অর্থাৎ পাথিব সবকিছুর 
বৌদ্ধধৰ্ম মুল নীতি প্রতি লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। Keay 
saamaa তাহাকে জরা, ব্যাধি, BIW, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু 
সং-কৰ্মের দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে পুনর্জন্ম ও দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে 
নিষ্কৃতি পায়| যায়। আত্মার এই চরম শাস্তি বা মুক্তিকে তিনি “নির্বাণ আখ্যা 
দিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তাহার ধর্মমত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর 
ধর্ম ছিল all সংসারধর্মী জনসাধারণের জন্যই তিনি তাহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
এইজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপশ্চৰ্ধার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
সন তাহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে 
অগ্রসর হওয়ার বাধা স্থাষ্ট করে তেমনি অত্যধিক ভোগবিলাদও 
আত্মার উন্নতির পথে বাধাদান করে। স্থৃতরাং মধ্য-পথ** অনুসরণ করাই শ্ৰেয়ঃ | 
এই কারণে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-প্থা 


x ‘Tathagata—He who has attained the truth’. Vide An Advanced History 
of India ( 1960 Reprint ), p. 88. 

aoe “মধ্য-পথ’ (Middle Path )-_ মধ্যম পথ’ ( Middling Path ) নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম 
এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-সন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা মধা- 
পন্থা বলা হয় ন৷। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধৰ্ম বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলাই তিনি শ্রেষ্ট পথ 
বলিয়া মনে করিতেন | ইহা ‘মধ্য-পথ' বা মধ্য-পন্থা' | 


82 স্বদেশ কথা 


অন্থসরণের আটটি রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে 
পরিচিত। এইগুলি হইল সং-চিস্তা, সং-বাক্য, সং"দৃষ্টি, সং-শ্রম, সং্মনোবৃতি, 
সংব্যবহার, সং-জীবন ও সৎ-আদর্শ। এই ‘অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ 
8161 ২ SRAI করিলেই মানুষ আত্মার উন্নতিপাধন করিতে সমর্থ হইবে 
অষ্টাঙ্গিক মাগ ৰু 
এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নিৰ্বাণলাভ করিতে পারিবে।  “অষ্টাঙ্গিক 
মাৰ্গ’ ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন । 
এই সকল নীতি হইল : অহিংসা', সত্যবাদিতা, sat, অনাসক্তি, 
মিনতি Bat ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, 
অর্থলিপ্গা ত্যাগ কর! ও পশুবলি না দেওয়া | বৌদ্ধধৰ্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌঁরুষেয়তা 
বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বুদ্ধদেব-স্থাপিত 'সঙ্ঘ__ অর্থাৎ বৌদ্ধধৰ্মাবলঙ্বীদের 
লইয়া গঠিত একটি সংগঠন, ক্রমে বৌদ্ধধৰ্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। 
বুঞ্জদেব মুখে মুখে তাহার শিশ্যদের উপদেশ দান করিতেন। তাহার বাণী বা 
ধর্মনীতি কোন কিছুই তাহার আমলে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তিনি দেহরক্ষা করিলে 
তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহে এক বৌদ্ধসভ| আহ্বান করেন। এই 


ত্ৰিপিটক ize, বৌদ্ধপভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৃদ্ধদেবের বাণী লিপিবদ্ধ কর! হয়। 
বিনয় ও অভিধ্ন;  স্বত্র-পিটক’, ‘বিনয়-পিটক’ ও “অভিধর্ম-পিটক এই তিনটি অংশে 
জাতক বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী ও ala ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় 


নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। স্ত্র-পিটকে 
বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। . বিনয়-পিটকে বৌদ্ধধর্ম পালনের 
রীতিনীতি এবং অভিবর্ম-পিটকে বৌদ্ধধৰ্মের দার্শনিক আলোচনা সঙ্কলিত হইয়াছে। 
em বুজদেবের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলি ‘জাতক’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা 
য়াছে। 
বুধদেব-প্রচারিত ধর্মমত সঙ্কলন করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধৰ্মে কোনপ্ৰকার মতভেদ 
দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্ত কয়েকবার বৌদ্ধসভ| ও বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহত 
ছি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপ 
বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত 
বৎসর পর বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয়, সম্রাট অশোক কর্তৃক 
পাটলিপুত্ৰ নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ কণিদ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে 
জলন্ধরে ) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌন্ধদভা আহত হইয়াছিল | 
cate ও হিন্দু ধর্মের পার্থক্য : জৈনধর্মমতের ভার বোদ্ধধর্মমতও 
উপনিষদ্‌ হইতে Ves কিন্তু বৌদ্ধধৰ্ম বৈদিক ধর্মমতের জটিলতার 
৮:০১ বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দেখা দিয়াছিল। স্থতরাং বৈদিক 
ভগবানের অস্তিত্ব ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সহিত ইহার কতক পার্থক্য থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য 
অস্বীকৃত হইবার কিছু নাই। প্রথমত, বৌন্ধগণ বেদের অপৌরুষেয়ত! স্বীকার: 
করে না। হিন্দুদের মত তাহারা ভগবানের অন্তিত্বেও বিশ্বাস করে ন|। দ্বিতীয়ত, 
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হিন্দুৰৰ্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত, কিন্তু বৌদ্ধধৰ্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করা হয় 
ব্রাহ্মণের প্ৰাধান্য না। তৃতীয়ত, হিন্দুধৰ্মে অহিংসা-নীতি মানিয়া চলিবার নির্দেশ 
অন্বীকৃত থাকিলেও বৌন্দধর্মাবলম্বীদের ন্যায় ততদূর কঠোরভাবে মানা 
হয় ন!। কৌদধর্মের মূল ভিত্তিই হইল অহিংসা। হিন্দুধর্মে পশুবলি প্রচলিত, কিন্ত 
নহিংসানীতির প্রাধান্ত বৌদ্ধধৰ্মে পশুবলির স্থান নাই । চতুৰ্থত, বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বিগণ হিন্দু 
হিন্দু দেবদেবী দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাবান: ace কিন্তু হিন্দুগণ বুদ্ধকে ভগবানের 
aNg অবতার বলিয়া স্বীকার করে। 
বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে নান প্রকার পার্থক্য থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে মিলও 
সামঞ্জন্ত : করল ও. আছে | যেমন, বৌদ্ধধৰ্মে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের 
জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস  ন্যায়ই স্বীকার করা হয়। 
জৈন ও (বৌদ্ধ ধর্মের পার্থক্য : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই হিন্দুধর্মের 
জৈনধৰ্মের কঠোরতা প্রতিবাদী ধর্ম, উভয়েরই মূল ভিত্তি হইল অহিংসা | উভয় ধর্মের 
_ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তকই ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজবংশের সন্তান। কিন্তু এই ছুই-এর 
বাদ্ধববািতা মধ্যে মৌলিক কতকগুলি পার্থক্য আছে। প্রথমত, বৌদ্ধধৰ্ম 
বহুল পরিমাণে বাস্তববাদী । ইহা পালন করিতে সংসার ত্যাগ অপরিহার্য নহে । 
reach অহিনা-১:+ গৃহীয়ের পক্ষেও: RT AL "পালন: করা: ST? কিন্ত প্রকৃত 
নীতির সমপ্রসারণ উনধর্মমত পালন করা একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই 
সম্ভব | জৈনধর্মে রৃজ্ছুদাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, 
জৈনধৰ্মে অহিংসা-নীতিকে অত্যধিক প্রসারিত করিয়া যুক্ষ লতা, 
জৈনধমে হিন্দু দেব- 
দেবীর পুজা বৌদ্ধ ধাতু, পাথর প্রভৃতিতেও প্রাণ আছে, এই কথা বলা হয়। কিন্ত 
ধর্মে অস্বীকৃত বৌদ্ধধৰ্মে অহিংসাঁনীতি ততদুর সম্প্রসারিত নহে। তৃতীয়ত, 
জৈনধৰ্মে হিন্দু দেবদেবী__ষথা, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করা 
হইয়া থাকে, কিন্তু বৌদ্ধধৰ্মে তাহা! করা হয় না। চতুৰ্থত, ‘সঙ্ঘ বৌদ্ধধর্মের একটি 
অপরিহার্য অপ্রস্বরূপ, কিন্তু জৈনধর্মে সজ্য অপরিহার্য নহে। 
অবশ্য এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে সাদৃখ্যও রহিয়াছে । 
উভয় ধর্মেই জাতিভেদ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, বেদের অপৌরুষেয়তা বা 
সা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না| উভয়েই জন্মান্তরবাদ ও 
কর্মফলে বিশ্বাসী | 
ভারত-ইতিহাসে জৈন ৪ বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব (Importance 
of Jainism and Buddhism in Indian History ) : জৈন ও বৌদ্ধ 
ধৰ্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। জাতিভেদশৃহ্য সমাজ" 


, ব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা! 


প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য | ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তারে জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব 
বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সঙ্ধীৰ্ণত| দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
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বিষ্বিদার, অজাতশক্র, প্রসেন্জিং প্রভৃতি রাজগণ ; অনাথপিগুদ, সারিপুত্ত, মোগগলান 
প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বণিক; আনন্দ, উপালি প্রভৃতির aa সমাজের নিম্নশ্রেণীর 
লোক--সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন। এই পরম ভাতৃত্ব 
bp eh Nia জাতিবৈষম্যহীন এঁক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি মানবিকতার 
নীতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গতম বুদ্ধ ভারতবানীর জীবনাদর্শকে 
প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া 
আসিতেছে । গোঁতম বুদ্ধ ও সম্রাট অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও 
বৰ্তমান ভারতের মূল নীতি হইল ক্ষমা) করুণ ও 'মৈত্রী। ভারতের ইতিহাসে 
বিশেষভাবে গৌতম বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অত্যধিক, ইহা অনস্বীকার্য | 
বৌদ্ধধৰ্ম সংগর্তন : clack ae ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংসারত্যাগী ভিক্ষুগণই সঙ্ঘে বাস করিতেন। সঙ্জে 
প্রবেশাধিকার কতকগুলি ধর্ম-নীতি পালনের উপর নির্ভর করিত। প্রথমে মস্তক মুণ্ডন 
করিয়া গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। কিন্ত তখনও তাহাকে “বৌদ্ধ ভিক্ষু’ 
বলিয়া অভিহিত করা হইত ন| ৷ পীতবস্ত্ৰ উত্তরীয় ধারণ করিয়া দীক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধ 
ভিক্ষুপদপ্ৰা্থী ব্যক্তিকে তাহার কার্যকলাপ ও ব্যবহারে বৌদ্ধ সঙ্ঘের উধ্ব'তন ভিক্ষুদের 
আস্থাভাজন হইতে হইত। তাহাদের অনুমতি লাভ করিলেই দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকৃত 
ভিক্ষুত্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তিক্ষুদের acs বাস করা 
বাধ্যতামূলক ছিল। ভিঙ্ষুদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য = 
এ প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ, খাদ্য, গুষধপত্র প্রভৃতি তাহারা তাহাদের 
গৃহী fiara নিকট হইতে দান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
রাজা, সত্রাট্‌ প্রভৃতির নিকট হইতেও তাহাদের দান গ্রহণের বাধা ছিল না। মাসে 
দুইবার করিয়া__অর্থাৎ প্রতি পক্ষে একবার করিয়া ভিঙ্ষুগণ একত্র সমবেত হইতেন। 
কেহ কোপপ্রকার অপরাধ বা অন্তায় আচরণ করিয়া থাকিলে এই ভিক্ষুসভ| উহার গুরুত্ব 
বিচার করিয়া মার্জনা করিতেন বা শাস্তিদান করিতেন | বৌদ্ধ সঙ্ঘ কঠোর নিয়মকানুন 
দ্বারা পরিচালিত হইত ৷ বৌদ্ধ সজ্ঘের পরিচালনা সমগ্র ভিক্ষু সমাজের মতামতত্রমে করা 
হইত। নিয়মশৃঙ্খলার উপর ,অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রাধান্য 
দানের ফলে বৌদ্ধ সঙ্ঘ এক অতিশয় শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘে 
প্রথমে ভিক্ষুণীদের প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু পরে তাহাদিগকে সেই অধিকার 
দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও চৈত্য ভারতের সর্বত্র স্থাপিত হইয়াছিল | 
1জনধর্ম সংগঠন : বৌদ্ধৰমের ন্যায় জৈনধর্মে সঙ্ঘকে একটি অপরিহার্য 
অঙ্গে পরিণত করা হয় নাই বটে, কিন্ত জৈনদেরও অসংখ্য মঠ ও বিহার ছিল। এই 
সকল জৈন মঠ ও বিহার জৈনধর্ম পালনের স্থযোগস্থৃবিধা বুদ্ধি 
wen =  কৰিয়াছিল। জৈনধৰ্ম মূলত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল, সংসারধর্মী 
লোকের পক্ষে জৈনধৰ্মের কঠোর তপশ্চরণ মানিয়া চলা সম্ভব ছিল 
না। স্বভাবতই সংসারত্যাগী FENS জৈন সন্ন্যাসীদের বাসস্থান হিসাবে বহু 
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মঠ, বিহার বা! সঙ্ঘারাম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল মঠ বা সঙ্ঘারামে 
থাকিয়া জৈন ভিক্ষুগণ হিংসা না করা, মিথ্যা কথ! না বলা, চুরি না করা ও লোভ না 
করা__এই চতুৰ্ধাম-- অর্থাৎ চারি প্রকারের সংযম এবং মহাবীর-প্রবতিত ‘ব্রহমচর্য' 
এই মোট পাঁচটি ব্রত পালন করিতেন। চিন্তা, কথাবার্তা ও কাৰ্য--এই তিন ভাবেই 
উপরি-উত্ত সংঘম-নীতিগুলি মানিয়া চলিতে হইত । জৈনদের মধ্যে ভিক্ষুণী হইবার 
রীতিও for 


জৈন ৪ বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ৪ চিত্র শিল্প (Jaina and 
Buddhist Architecture, Sculpture and Painting): বৌদ্ধধৰ্ম" 
প্রভাবিত শিল্পকলা প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-যুগের-__অর্থাৎ, মুসলমান 
আমলের প্রারস্ত পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
স্থাপত্য শিল্প এই যুগের স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য ও চিত্র শিল্পে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল | Ae, ভারুত, বোধগয়া, অমরাবতী এবং অন্যান্য বহুস্থানে 
বোদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । বৌদ্ধ স্থাপত্যের স্তুপ, মঠ, স্তুপের রেলিং 
বা আবেষ্টনী, তোরণ প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গীচীর স্তুপ 
1৮4৮৮ বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে অগ্যাপি বিদ্ধমান। 
প্রভৃতি... জৈনগণও স্তুপ, মঠ প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু এবিষয়ে 
বৌদ্দদের ন্যায় তাহারা ততট| অগ্রসর হয় নাই। বৌদ্ধ সুত্র 
সাহিত্য হইতে বহু নগরের বর্ণনা পাওয়| যায়। নগর নির্মাণে ইট ও কাঠ উভয় 
প্রকার উপকরণই ব্যবহৃত হইত। দেওয়াল নির্মাণে পাথরেরও 
চৈতা ব্যবহার করা হইত। তোরণ, গম্থুজ প্রভৃতিও নিমিত হইত। 
বৌদ্ধ স্থাপত্যের বর্ণনা ‘মিলিন্দপঞ্হো’, মেগাস্থিনিসের বিবরণ প্রভৃতিতে পাওয়া 
যায়। কুষাণরাজ কণিষ্ক পেশোয়ার বা পুরুষপুরে বুদ্ধের একটি স্বতিসৌধ নিৰ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে এই সৌধটির সুস্পষ্ট বর্ণন! পাওয়া 
যায়। ১৫৭ ফুট উচ্চ একটি ভিত্তির উপর seo ফুট উচ্চ কাষ্ঠনিগ্িত এই 
চৈত্যটি সমগ্র এশিয়ার শ্রেষ্ট স্থাপত্য-নিদর্শন বলিয়া চৈনিক পর্যটকগণ কর্তৃক বিত 
হইয়াছে॥ 
পাথরের পাহাড় কাটিয়া গুহা-মন্দির ও মঠ ব! বিহার নির্মাণ জৈন ও বৌদ্ধ 
স্থাপত্য-রীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বরাবর পাহাড় ও নাগাজুন পর্বতের 
বৌদ্ধ গুহাগুলি এবং উড়িয্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ের 
caro 6% জৈন গুহাগুলি এ-বিষয়ে উল্লেখষোগ্য। ইলোরার জৈন মন্দির, 
জুনাগড়ের কয়েকটি জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং রাজপুতানার 
আবু পর্বতের জৈন মন্দির প্রভৃতি জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন আজিও 
বিদ্যমান। কাগজের উপর চিত্রাঙ্কনে জৈনগণই ভারতে সর্বপ্রথম পারদশিতা৷ প্রদর্শন, 


করিয়াছিল। 


৪৬ স্বদেশ কথা 


ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শিল্পকাষাদির সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। 
স্তুপ, চৈত্য, গুহা, তোরণ প্রভৃতির গায়ে খধোদাই-কর! মূতি ও আলঙ্কারিক ভাঙ্কধ 
শিল্পকৌশলের চমৎকার নিদর্শন । এই সকল ভাস্কধে বুদ্ধের জীবন, বিশেষভাবে 
জাতকের কাহিনী রূপায়িত কর! হইয়াছিল। প্রথমে বুদ্ধের কোন 
প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা হইত ন|। কিন্ত পরবর্তীকালে মহাযান 
বৌদ্ধধর্মমতের উদ্ভব হইলে বুদ্ধের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা শুরু হইল। কুষাণ যুগে গন্ধার 
বা গান্ধার নামক স্থানে Ae ও রোমান শিল্পরীতির প্রভাবে বৌদ্ধ শিল্পরীতির এক 
অতি সুন্দর রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। ( কুষাণ যুগের ইতিহাস 
আলোচনাকালে এ-বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইবে । ) বৌদ্ধ 
stai স্তম্ভ নির্মাণ-শিল্পরীতির এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। অশোকের স্তম্ভ এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য | 
বৌদ্ধ শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য চিত্রশিল্পেও প্রকাশ পাইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য 
বিনয়-পিটকে রাজা প্রসেনজিতের প্রমোদকক্ষে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত ছিল সেই 
কথার উল্লেখ আছে। সেই যুগে “লেপ্য-চিত্র __অর্থাৎ কাপড়ের 
উপর পটের ন্যায় অঙ্কিত চিত্র; “লেখ্য-চিত্রঁ-_অর্থাৎ আলপনা- 
জাতীয় চিত্র এবং 'ধুলি-চিত্র__অর্থাৎ নান] রডের গুড়া ব্যবহার করিয়া অঙ্কিত চিত্র 
এই তিন প্রকার চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, চীন, ইন্দোচীন, দক্ষিণ- 
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। 
স্থলপথ এবং জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই সকল অঞ্চলে 
বৌদ্ধধৰ্ম যেমন প্রচারিত হইয়াছিল তেমনি ভারতীয়, বিশেষত বৌদ্ধ শিল্প ও সাহিত্যের 
'প্রভাবও এই সকল দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । প্রাচীনকালে আফগানিস্তানে 
যে-সকল রাজবংশ রাজত্ব .করিয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটিই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রভাবে প্রভাবান্ধিত ছিল। মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন, তুর্ফান, 
ae ae কুচি (বর্তমান কুচ! ) প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধের 
কাশগড়, খোটান, ফলে বহু শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল 
ইয়ারখন্দ, তুর্ফান,  ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মন্দির, দেবমূ্তি, দেওয়াল-চিত্র প্রভৃতি পাওয়া 
কুচি প্রভৃতি গিয়াছে। ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পরীতির অনুকরণে এই সকল অঞ্চলে 
স্তুপ, বিহার প্রভৃতি fafie হইয়াছিল একথা ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে সম্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা 
যায়।  খোটানের গোমতী বিহার মধ্/-এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহার। চীন 
দেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ শুরু হয়। 
টির! ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ধর্মরত্ব ও কাশ্যপ মাতঙ্গ চীন দেশে 
j ধর্মপ্রচারের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া গেলে তাহাদের জন্তু ‘শ্বেত অশ্ব 
বিহার’টি নিমিত হইয়াছিল। নান্কিং-এর বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূৰ্তি ভারতীয় 
শিল্পের অন্গকরণে নিধিত হইয়াছিল। টন্‌কিন্‌-এ যে কুড়িটি বৌন্ধ-বিহার নিৰ্মিত 


ভাস্কৰ্য 


স্তম্ভ 


চিত্ৰশিল্প 


ষোড়শ মহাজনপদ : মগধের Sai. ৪৭ 


হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিংহলে সম্রাট অশোকের পুত্র মহন্ত 
(মতান্তরে ভ্রাতা ) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন এবং সেই সুত্রে ভারতীয় 
শিল্পরীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। RRS, ইন্দোচীন, ব্ৰহ্মদেশ 


es S ন, এবং সমগ্র ুবর্ণভূমি-_অর্থাৎ সুমাত্রা, wa, বলি, বোগিও 
বরণভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ শিল্পরীতির sara নিমিত মন্দির, মৃতি 


প্রভৃতি আজিও Rona! স্থতরাং একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যায় যে, বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিও এই 
সকল অঞ্চলে বিস্তারল'ভ করিয়াছিল | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


CAG অহাজলশদ : SACKS Salts 
( Sixteen Mahajanapadas : Rise of Magadha ) 


Cen অহাজনপদের যুগ (The Sixteen Mahajanapadas ) : 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব w শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষ প্রধানত যোলটি “মহাজনপদে” বিভক্ত ছিল । 
বৌঁনববর্্রন্থ ‘অঙ্গৌত্তৰ নিকায়’ এবং জৈনগ্ৰন্থ ‘ভগবতী সুত্রে’ এই যোলটি মহাজনপদের 
উল্লেখ আছে। এইজন্য খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমাধ ‘ষোড়শ 
মহাজনপদের যুগ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যোলটি 
মহাজনপদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক Gay বিদ্বমান ছিল না। পরস্পর যুদ্ধ ও দন 
লাগিয়াই ছিল। যোড়শ মহাজনপদের নাম ছিল : (১) কাণী ( বারাণসী ), (২) কোশল 
(বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চল), (৩) অঙ্গ ( রাজগৃহ ), (৪) মগধ 
(বিহারের দক্ষিণাংশ ), (৫) বুজি বা বজ্জি (উত্তর-বিহার ), (৬) মল্ল বা মালব 
( গোরক্ষপুরের পূর্বে ), (৭) চেদী ( বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের পূর্বাংশ ), (৮) বংশ ASA 
(উত্তরপ্রদেশে যমুনার তীরে ), (৯) Te (বর্তমান দিল্লীর সন্নিকটে ), (১০) পাঞ্চাল 
( রোহিলখণ্ড ও দোয়াব অঞ্চলের অংশ ), (১১) we (বর্তমান জয়পুরের একাংশ ), 
(১২) শূরসেন ( বৰ্তমান মথুর| অঞ্চল ), (১৩) অস্মক ( নিজামের রাজ্যে বোধন অঞ্চল ), 
(১৪) অবন্তী (মধ্যপ্ৰদেশ ), (১৫) গন্ধার (কাশ্মীর ও নিকটবর্তাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
অঞ্চল ), (১৬) কম্বোজ (কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম পামীর মালভূমির নিয় দেশ )। এই 
মোলটি রাজ্যের কয়েকটির উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায় | 

ষোড়শ মহাজনপদের যুগের প্রথম অংশে অর্থাৎ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ট শতকের প্রারস্তে 
কাণী ও কোশল ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কাণীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী 
bse ape তদানীস্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। 

কাশী ও কোশল রাজ্যের মধ্যে অবিশ্ৰাম যুদ্ধ চলিতেছিল। 
প্রথমে কাণীরাজ জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত কোশলরাজের হস্তে তাহার পরাজয় 


যোড়ণ মহাজনপদ 


৪৮ k স্বদেশকথা 


ঘটে। কোশলরাজ্যের পর উত্থান ঘটে মগধরাজ্যের । কোশলরাজ মৃহাকোশল ও 
মগধরাজ বিশ্বিসাঁর ছিলেন সমসাময়িক ক্রমে মগধরাজ্য যোড়শ 
মহাজনপদগুলির অবসান Wie ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম অখণ্ড 
সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হয়। 

ষোড়শ মহাজনপদের যুগে রাজতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যাঁয়। কিন্তু 
স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের ও উপজাতির পরিচয়ও সেই যুগে পাওয়া যায় 


মগধ 


সোগ্ডিয়ানা পাসীর মালভুমি 
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ষোড়শ মহাজনপদ : মগথের উত্থান ৪৯ 


কপিলাবস্থর শাক্য জাতি, পিগ্ললীবনের alt জাতি, wis, কোলিয়! প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্বায়ত্বশাসিত উপজাতির উল্লেখ সমম্নাময়িক এন্থাদিতে রহিয়াছে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতকে 
আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকালেও বহু প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য 
রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র. ভারতবর্ষে ছিল। গ্রীক দুত মেগাস্থিনিসের বিবরণেও রাজতাঞ্জিক 
শাসনব্যবস্থার স্থলে কোন কোন দেশে অভিজাততন্ত্ৰ ও প্রজাতন্ত্ৰ স্থাপনের উল্লেখ আছে। 
মগধ : প্রাচীন হিন্দ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্ৰন্থাদিতে মগধরাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 
এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে। বিহার 
প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া মগধরাজ্য গঠিত ছিল। বিষ্বিসার মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার (খ্ৰীঃ পূঃ যষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ). সঙ্গে সঙ্গে মুগধরাজোর 
শক্তি ও মর্যাদা বুদ্ধি পাইতে থাকে। সিংহলের বোৌদ্ধগরন্থ মৃহাবংশ 
বিদ্বিসার হইতে জানা যায় যে, বিশ্বিপার মাত্র পনর বৎসর বয়সে মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের অল্নকাল পরেই তিনি অঙ্গরাজ)টি 
জয় করেন। অঙ্গরাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্ৰাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর 
হইতে থাকে । বিশ্বিসার বিবাহ-সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। কোশল-কাণী রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ 
করিয়া! তিনি বিবাহের যৌতুক হিসাবে কাশীরাজ্যের একটি বিরাট 
Li BSE গ্রাম পাইয়াছিলেন। এই গ্রামের বাৎসরিক রাজস্ব ছিল এক 
সুচনা লক্ষ মুদ্রা লিচ্ছবি দলপতির কন্যা coal, বিদেহরাজ্যের 
রাজকন্য। বাসবী এবং মদ্ৰরাজ্যের রাজকন্ত| খেমা ছিলেন: যথাক্ৰমে 
তাহার দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও vedi পত্নী এই সকল বিবাহ-স্থত্ৰে বিদ্বিসার মগধের 
শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈনগ্রস্থাদিতে বিদ্বিসারকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং 
বৌদ্ধধৰ্মখন্থে তাহাকে বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর ও 
গৌতম বুদ্ধ, উভয়ের সহিত বিষ্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লিখিত আছে। এই 
সকল তথ্য হইতে বিদ্বিপার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন 
এই কথাই প্রমাণিত হয়। ন 
বিশ্বিসারের মৃত্যুর পর GVA পুত্র অজাতশত্ৰু সিংহাসনলাভ করিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন | 
তিনিও মগধের সাম্ৰাজ্য বিস্তারে পিতার গ্যায়ই উৎসাহী ছিলেন। 
SPAS. = কোশলরাজ্যের সহিত তাহার যুদ্ধের WR হইয়াছিল। অবশেষে 
কোশলরাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া তিনি কোশলরাজ্যের উপর কতক প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন তিনি পূর্ব-তারতের শক্তিশালী anas 
“tb রাষট্রজ্ঘগুলি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার আমলেই 
হিসাবে নিমিত গল্প! ও শোণ নদীর জঙ্গমস্থলে মগধের একটি বিকল্প রাজধানী 
পাটলিপুত্ৰ নগর স্থাপিত হইয়াছিল।  অজাতশক্রর চেষ্টার মগধ 
সাম্ৰাজ্য আরও দুইশত যোজন ( আটশত ক্রোশ ) বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহাকেও 


৪ [ স্বদেশকথা | 


te স্থদেশকথ! 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধের 
সহিত তাহার সাক্ষাংকারের পর হইতে তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়! 
i কথিত আছে। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ 
৮০৬৫ চৈত্য নিগিত হইয়াছিল । রাজগৃহে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ সভা বা সঙ্গীতি 
সিহানিনলাত তাঁহার আমলেই আহত হইয়াছিল। অজাতশক্রর পরবর্তী 
রাজগণের দুর্বলতা এবং তাহাদের পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে 
অতিষ্ঠ হইয়। জনসাধারণ মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, একথা 
সিংহলী বোদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে। 
শিশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবস্তীরাজ্যকে মগধের সামাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বত্স ও 
শিশুনাগ কর্তৃক কোশল রাজ্যও তাহার আমলে মগধের সাত্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল 
নাআাজোর বিস্তৃত বলিয়া মনে করা হয়। শৈশুনাগ বংশের পরবর্তা রাজগণ খুব 
শক্তিশালী ছিলেন না। তাহাদের দুর্বলতার স্থযোগে মগধের সিংহাসন নন্দবংশের 
শৈশুনাগবংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দবংশের স্থাপয়িতা নীচকুল-সম্ভত 
পতন-নন্দবংশর ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থাদিতে উল্লিখিত 
প্রতিষ্ঠা: মহাপদ্মনন্দ আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন। বিদ্বিসার ও 
আজাতশক্র গঠিত মগধ সাম্রাজাকে মহাপদ্মনন্দ বিশালতর ও অধিকতর শক্তিশালী 
নবনন্দ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দবংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব 
(Nine Nandas) করেন। এই বংশের সর্বশেষ রাজ! ছিলেন ধননন্দ। বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও নন্দরাজগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই | 
বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাহার স্বার্থ-লোলুপতার জন্য 
টি জনসাধারণের স্বণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। Ae বীর 
আলেকজাগ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধনণন্দ 
মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজাগ্ার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, 
কিন্তু নন্দবংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল ন৷। 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক S 
ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দবংশের পতন ঘটিয়াছিল। 
aralas আক্রমণ ( The Persian Invasion): á æ 
শতকে মগধ যখন সাত্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এঁক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন ‘উত্তরাপথ’ 
নামে অভিহিত হইত । উত্তরাপথের রাজাগুলির মধ্যে গন্ধার, কম্বোজ ও মদ্র ছিল 
অন্ততম প্রধান। Ae এঁতিহাসিক হেরোভোটাস্‌, টেসিয়াস্‌ 
১৯৮ প্রভৃতির রচন! হইতে জানা যায় যে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় 
ভাগে পারস্ত সম্রাট সাইবাস্‌ ( খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০ ) গন্ধাররাজ্য জয় করিয়াছিলেন। 
গন্ধাররাজ্য জয় করিবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাধাতের ফলেই 


মৌধবংশের উত্থান 
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শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া টেসিয়াস্‌ উল্লেখ করিয়াছেন । রোমান 
এতিহাপিক গ্রিনির রচনায় জাইরাস্‌ কর্তৃক গন্ধাররাজ্য জয়ের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। 
Fon কিন্ত নিয়ারকাস্‌ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় সাইরাসের 
i ভারত আক্রমণ বিফল হুইয়াছিল। যাহ! হউক, সাইরাসের 
oia দরায়াসের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া 
যায়। তাহার আমলে (খ্ৰীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬ ) গন্ধার ও সিদ্ধু-উপত্যক পারসিক 
সামরাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল । ভারতবর্ষের এই অংশকে পারসিক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম 
মা প্রদেশে পরিণত কর! হইয়াছিল । সমগ্র পারসিক সাম্রাজ্যের মোট 
রাজন্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসিক সাত্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় দেশগুলি 
হইতে আদায় হইত। দরায়াসের পুত্র জারেক্সিসের আমলে পার্সিক সাম্রাজ্য 
হি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জারেক্সিম্‌ 
যখন গ্রীন আক্রমণ করেন তখন তাহার বিশাল বাহিনীতে বহু 
পা অধিকারের ভারতবাসীও সৈনিক হিসাবে যোগদান করিয়াছিল। পরবর্তী 
পারসিক সমাট তৃতীয় দরায়াস্‌ আলেকজাগারের হস্তে পরাজিত 
হইলে ( খ্ৰীঃ পৃঃ ৩৩০ ) ভারতে পারসিক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল । 
পারস্তের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদূর অতীত 
হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। পারসিক সম্ৰাটগণ কর্তৃক ভারতের 
Be ae ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকৃত হইলে এই সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শিল্প ও শাসন ব্যবস্থায় 
পারসিক প্রভাব এই স্থত্রেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পারসিক 
‘gibi? (Satrap) হইতে ভারতীয় Fat নামক প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উদ্ভব 
হইয়াছিল | 
আলেকজাঞারের ভাৱত আক্ৰমণ ( Alexander’s Invasion 
of India): গ্রীক বীর আলেকজাগার ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা। 
: দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন তাহার পিতা। শ্রীসদেশ তখন ক্ষুদ্ৰ 
আনেকজারেরপ ma স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আলেকজাণডারের পিতা 
দ্বিতীয় ফিলিপ সর্বপ্রথম সমগ্র গ্রীদদেশকে এক্যবদ্ধ করেন। 
maaa বাহির হইবার ইচ্ছা দ্বিতীয় ফিলিপের অন্তরেই সর্বপ্রথম জাগিয়াছিল। 
288 কিন্তু আকস্মিকভাবে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাহার সেই 
আরেকনাঙারের + ইচ্ছা, আর পুরণ করা সম্ভব হইল না। তাহার হযোগ্য গু 
আলেকজাগার পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া দিথিজয়ে বাহির 
হুইলেন। ATT সম্ৰাটগণ কয়েক শতাব্দী পূৰ্বে একবার গ্রীন আক্রমণ করিয়াছিলেন | 
আলেকজাগার পারস্তের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্তে অগ্রপর হইলেন। 
পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৃতীয় দরায়াস্কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া, 
( খ্ৰীঃ পূঃ ৩৩৭ ) আলেকজাগ্ডার সমগ্র পারস্ত সাম্ৰাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। 


৫২ স্বদেশকথা 


অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
সেই সময়ে ( খ্ৰীঃ পূঃ ৩২৭ ) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
নী এগুলির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় প্রকার রাজাই 
ছিল। পুরু, তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্ৰক, অস্মক, গন্ধার, সৌভূতি 
প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
গ্রীক বীর আলেকজাগ্ার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাহাকে স্বভাবতই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। 
পরস্পর বিবদমান রাজাগুলির রাজগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়! দুরের কথা, 
AIRS আক্রমণকারীর i 
বরে আনুগত্য স্বীকার করিয়া 
ভারত আক্রমণ লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত 
হইলেন।  তক্ষশিলার 
রাজা অস্তি আলেকজাগ্ারের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ 
করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। AF- 
রাজ্যের (বা পৌরবরাজ্যের ) রাজা 
৷ পুরুর সহিত অস্তির 
তক্ষপিলারাঙ্গ শত্রুতা ছিল। পুরুকে 
afs কর্তৃক - 
বশ্যতা স্বীকার তিনি কোনপ্রকারেই 
পরাজিত করিতে সমৰ্থ 
হন নাই। বিদেশী আক্রমণকারীর 
বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া এবং তাহাকে 
সাহায্যদান করিয়া অন্তি পুরুরাজের 
অর্বনাশসাধনে অগ্রসর 
বীর রাজা পুরু হইলেন। কিন্তু স্বাধীন- 
চেতা দেশপ্রেমিক রাজা পুরু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ 
কর! শতগুণে শ্রেয়: মনে করিলেন। তিনি ঝিলামের তীরে এককভাবে বিদেশী 
আক্রমণকারীর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যমমাবেশ করিলেন। সম্মুখ সমরে পুরুকে 
পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর অপর তীরে 
শিবির স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে 
Gaye গোপনে ঝিলাম নদীর গতিপথ ধরিয়া সতর মাইল দুরে এক স্থানে 
উহা! অতিক্রম করিয়া অতকিতে পুরুর শিবিরের দিকে অগ্রসর 
হুইলেন।* পরে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বুকিফালা। অতকিত আক্রমণ 
এবং পূৰ্বরাত্ৰের বারিপাতে কৰ্দমাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ ও তাহার 


* Vide V. A. Smith: Barly History of India, pp. 68-69, 82-89. 
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যুদ্রথগুলি আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ফলে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। পুরু 
শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এমতাবস্থায় তাহাকে বন্দী করা! সম্ভব হইল। 
পুরু-আলেকজাঙডার _ আলেকজাগার পুরুকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন প্রশ্ন করিলে 
মৈত্রী বীর পুরু রাজোচিত সম্মান দাবি করিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুর 
বীরত্ব ও স্বাধীন মনোধুত্বির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে পরাজিত 
করিলেও পুকুর রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না একথা দুরদশা বীর 


স্বদেশকথা! 
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আলেকজাণ্ডারেন্ন উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল, ন|। ভিনি, পুরুকে. তাঁহার রাজ্য 
ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পাৰ্শ্ববৰ্তা৷ অপর!পর রাজ্য যাহা তিনি জয় করিয়াছিলেন 
সেগুলিও পুরুর রাজাভুক্ত করিয়া দিলেন! 
পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাগার বিপাশ! নদী পর্যন্ত অগ্রসর হুইলেন। কিন্তু 
তাঁহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল ali গুরুর সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের 
সামরিক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামরিক শক্তির যে 
ত্বাদ তাহাদের নিকট পৌচছিয়াছিল তাহার ফলেই Aare 
আর অগ্রসর হইতে রাজী হয় নাই ৷" বস্তুত, ter সহিত যুদ্ধের 
পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ব-ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় 
নাই। WH হইয়াই আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি 
স্বয়ং একাল সৈন্যকে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন । অপর একদলকে 
ডাহার যৃত্য জলপথে প্রেরণ করিলেন | ফিব্লিবার পথে আলেকজাণ্ডার মালব, 
(খ্ৰীঃ পূঃ ৩২৩ ) gue, অজুনায়ন, AR প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলকে পরাজিত 
রুরিযাছিলেন। ব্যাবিলনে গৌঁছিবার পর আলেকজাণ্ডার অনুস্থ হইয়! পড়িলেন। এই 
অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তীহার মৃত্যু হইল (Mi পূঃ ৩২৩ )। 

GATS A GAT APA চেষ্টা : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর 
বিব'দ-বিমংবাদে লিপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজগণ যখন একে একে আলেকজাগ্তারের 
বগ্ঠতা স্বীকার করিতেছিলেন তখন পুরুরাজ এককভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়! 
সবদেশগ্রীতি ও স্বাধীনতা-স্পৃহার এক অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পার্শ্ববর্তী 
রাজ্যগুলির রাজগণ যথন আলেকজাগ্ারের অন্ুগ্রহপ্রার্থী, তাহারা যখন নিজ নিজ 

স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া গ্ৰীক বীরের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে 
des আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তখন কেবলমাত্র নিজ শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া বিদেশী শত্ৰুর বিরুদ্ধে দাড়াইবার মত দৃঢ়তা ও মর্ধাদাবোধ 
ara করিয়া পুরু ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়| আছেন। তাহার চরিত্রবল, তাঁহার 
স্বাধীন মর্ধাদীবোধ ভারতবাসীর সন্মুখে এক অতি স্থন্দর দৃষ্টান্ত তুলিয়| ধরিয়াছে। 
আলেকজাগারের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইবেন একথা হয়ত প্রথম হইতেই 
বুঝিয়াছিলেন। তথাপি বিন! যুদ্ধ এবং প্রাণ থাকিতে দেশকে শত্রুর হস্তে স্বেচ্ছায় 
তুলিয়া দিবার নীচতা তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই! ইহা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাথদানও 
শ্ৰেয়ঃ একথা তিনি উপলদ্ধি করিয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিলামের যুদ্ধে পুকুর 
পরাজয় তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় রাজগণের অনৈকোর ফলস্বরূপ সন্দেহ নাই । 
পুরু ভিন্ন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মালব, gaT, অজুনায়ন প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলও 
| দেশরক্ষার্থে আলেকজাগারের সহিত আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে ক্রুটি করে 
ages দলগুলির নই । তক্ষশিলার রাজা অস্তির নীচ স্বার্থপরতার পার্শ্বে পুরুরাজ ও 
af প্রজাতান্তিক দলগুলির দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার 
আসনে স্থাপন করিয়াছে, বলা বাহুল্য। ৰ 


আলেকজা্ডারের 
দেশ প্ৰত্যাবৰ্তন 


৫৬ স্বদেশকথ| 


আলেকজ্ঞাগ্ারের ভারত আক্রমণের ফজাফল ( Effects of 
Alexander’s Invasion of India ) : আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের 
প্রত্যক্ষ ফলাফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফলাফল বহুগুণে বেশী প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বলা 
যাইতে পারে যে, আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানে সিদ্ধ ও পাঞ্জাবে গ্রীক অধিকার 

স্থাপিত হুইয়াছিল। ইহা! ভিন্ন, জলপথ ও স্থলপথে ভারতবর্ষ ও 

হিরা পাশ্চাত্য দেশ, বিশেষভাবে গ্রীক দেশগুলির সহিত যোগাযোগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কয়েকটি গ্রীক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ--যথা, বুকিফালা» নিকাইয়া, 
আলেবজান্দ্রিয়। প্রভৃতি ভারতবর্ষে স্থাপিত হ্ইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বহু শহর ও 
নগরের ধ্বংসসাধন, নর-নারীর মৃত্যু প্রভৃতিও আলেকজাগ্ডারের আক্রমণের প্রত্যক্ষ 
ফল হিসাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

কিন্তু পরোক্ষ ফলাফল ছিল প্রত্যক্ষ ফলাফল অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। 

প্রথমত, আলেকজাগারের আক্রমণ ও বিজয়লাভ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
দুৰ্বলত৷ প্রমাণ করিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকিলে বৈদেশিক আক্রমণ 
হইতে দেশরক্ষা কর! সম্ভব হইবে ন! এই শিক্ষা ভারতীয়গণ লাভ করিয়াছিল। ইহার 
পরোক্ষ ফল হিসাবেই মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে সমগ্ৰ ভারতবর্ষকে এক্যবদ্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয়ত, আলেকজাগারের অভিযানের সুত্র ধরিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে যে যোগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছিল উহার মাধ্যমে পরবর্তীকালে Ae এবং রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির 

প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । পক্ষান্তরে, ভারতীয় 

74 শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল | 
কুষাণ আমলে ‘গন্ধার শিল্প” গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। Mrt উপরও বৌদ্ধধৰ্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল | 

তৃতীয়ত, ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত 
হইয়াছিল, তেমনি ভারতীয় গণিতশান্, জ্যোতিৰ্বিদ্যা, জ্যোতিষশা ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল | 


Na Aate (The Maurya Empire ): 


চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, Me পুঃ ৩২০-৩০০ (Chandragupta 
Maurya ) £ মগধের নন্দবংশের অবসান ঘটাইয়| চন্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্যবংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে চন্তগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে 
পশ্ডিতগণ একমত নহেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে sasas নন্দবংশ-সন্ভৃত বলিয়া 
বণনা করা হইয়াছে। গ্রীক এতিহাসিকদের মতে চন্দ্ৰগুপ্ত ছিলেন 
TAS! হিন্দু কাহিনী-কিংবদত্তী অনুসারে চন্দগুপ্তের 
মাতা ‘মুর!’ ছিলেন শূত্ৰাণী 1 মুরার নাম অনুসারেই চন্রগুপ্ত-গ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ‘oleae 
নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্ৰন্থে চন্দ্ৰগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান 


চন্দপ্তপ্তের পরিচয় 


ষোড়শ মহাঁজনপদ : মগধের উত্থান ৫৭ 


বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত, পিগ্ললীবনের ময়ুরপোষক প্রজাতাস্ত্রিক গোষ্ঠীর 
সন্তান বলিয়া চন্দগুপ্তের বংশ_মৌর্যবংশ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক 
এ্রতিহাসিকগণ মৌর্বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়াই মনে করেন। 
বৌদ্ধ গন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্ৰগুপ্তের পিতা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাহার মাতা 
শিশু BROCE লইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্ৰ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ডাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্ৰাহ্মণ DEKA মধ্যে কতকগুলি অনন্ত- 
) সাধারণ সুলক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান 
ফু নিকট এবং সমরকোৌশল ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। 
arga শিক্ষালাভ 
চাণক্য কৌটিল্য, fares প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত 
ছিলেন। একবার নন্দরাজপভায় তাহাকে প্রকাশ্যে অপমান করা হুইয়াছিল। 
এইজন্য তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্্ৰগুপ্তকে 
তিনি রাজসদুশ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাহার মাধ্যমে দেই উদ্দেশ্য সফল করিতে 
PONA হইলেন | 
আলেকজাগার যখন পাঞ্জাবে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সময়ে চন্দরগুধ 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্ত গ্রীক সাহায্য চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার নির্ভীক আচরণে বিজয়ী বীর আলেকজাগার সন্ত 
সি ৮১২ হইলেন না। তিনি চন্দগুপ্তকে বন্দী করিতে চাহিলেন। TTS 
গ্রীক সৈন্যদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইয়| যাইতে সমর্থ হইলেন। 
ইহার পর চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন 
করিলেন। মগধের সিংহাসন তাঁহার অধিকারে আসিল। 
টি ula অন্নকালের মধ্যে আলেবজাগারের মৃত্যু সংবাদ ভারতবর্ষে 
পৌঁছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক শাসনকর্তাদের 
পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বৈদেশিক অধিকার হইতে মুক্ত করিলেন। 
আলেকজাপারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিয়া! লইয়াছিলেন। সীরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাগার কর্তৃক বিজিত 
অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। Daeg কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত 
অধিকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য 
১ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক 
3 এঁক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সহিত যুঝিতে হইল । চন্জগুপ্তের সহিত যুদ্ধে 
তিনি পরাজিত হইয়| কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই কয়টি প্রদেশ চনগুপ্তকে 
অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদুপরি উভয় পক্ষে এক বৈবাহিক 
LE সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সাধারণ্যে একথাই অবশ্য প্রচলিত 
আছে ষে, saaa সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
চন্দ্ৰগুপ্ত সেলুকাসের মর্যাদা রক্ষার্থে তাহাকে পাঁচশত হাতী উপহার দিয়াছিলেন। 
এই সময় হইতেই সীরিয়া তথা Ae দেশগুলির সহিত মৌর্ধবংশের সৌহার্দ্য 


te স্বদেশকথা 


দীর্ঘকাল অটুট ছিল। সেলুকাস saagaa রাজযভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক 
দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন  মেগাস্থিনিস তদানীস্তন ভারতবর্ষ 
মেগাস্থিনিন 4 a 
সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ রাখিয়া! গিয়াছেন। এই বিবরণটি 
অবশ্থ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার কর! সম্ভব হয় নাই। 
চন্দ্ৰগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্ৰাজ্যভূক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম 
দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর Ay তাহার সাম্রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল। কুখ্যাত নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক অধিকার হইতে দেশের 
একাংশের স্বাধীনত| পুনরুদ্ধার, গেলুকাসের আক্ৰমণ হইতে স্বদেশ 
রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়! pase ভারতে সর্বপ্রথম 
শক্তিশালী -ও বিস্তীর্ণ সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। জৈন কিংবদন্তী অঙ্গুসারে SESA 
জৈনধৰ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় জৈন 
ধর্মরীতি অন্ুসারে অনশনে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন | 


fagara, Ne পুঃ 9০০0-২99 ( Bindusara ) : SESI IPA 
পর তাহার পুত্র বিন্দুদার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাহার আমলে একবার 
তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখ! দেয়। যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ 
করা হইয়াছিল। বিন্দুমারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ 
ES a বিবরণ আমাদের জানা নাই। শরীক গ্র্থাদি হইতে জানা যায় 
- যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দা 
পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল। সীরিয়ার রাজসভা৷ হইতে মেগাস্থিনিসের পর ডেইমেকস্‌ 
নামে অপর একজন দূতকে বিন্দুসারের রাজদভায় প্রেরণ কর| হইয়াছিল। মিশরের 
গ্রীক রাজা টোলেমী ফিলাডেন্ফস্‌ ভায়োনিসাস্‌ নামে একজন গ্রীক দূতকে বিন্দুসারের 
রাজসভায় প্রেরণ করেন। বিন্দুমারও সীরিয়ার গ্রীক রাজ! এন্টিয়োকাসের রাজসভাম 
দুত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 


HAI অশোক, He পুঃ ২৭৩-২৩৬ ( Emperor Asoka ) : 
বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ৷ 
সেই সময়ে সিংহাগন অধিকার লইয়া এক তীব্ৰ ভ্ৰাতৃৰিবোধের সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 
বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদস্তীতে উল্লিখিত আছে । অশোক তাহার ভ্রাতৃবর্গের অনেকের 
প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই 
সকল তথ্য কতদূর সত্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়৷ এতিহাসিকগণ মনে 
g করিয়া থাকেন। aaa অভিযেকক্রিয়া চারি বংসর পর 
২৫ (খ্ৰীঃ পুঃ ২৬৯ ) অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে 

করেন যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর এক  ভাতৃবিরোধ দেখ! দিয়াছিল 
একথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ করা হয়ত ঠিক হইবে না। ভ্াতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ 
দিলেও ভ্রাতৃবিরোধ যে ঘটিয়াছিল একথা! সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না | 


রি বহি 


চন্দ্ৰগুপ্তের কৃতিত্ব 


ষোড়শ মহাজনপদ : মগধ্রে উত্থান a> 


অশোক মৌর্য waders মনোষৃত্তি লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন 
পিতামহ maaa ন্যায় সাম্রাজ্য বুদ্ধিতে তাহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল। সিংহাসনে 
আরোহণ. করিবার পূর্বেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্ৰোহ দমন 

সমাটহলভ মনোবৃত্তি করিয়াছিলেন দেই কথ পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে 
রাজ্যাভিযেকের ( গ্ৰীঃ পৃঃ ২৬৯) নয় বমর-পরে-_ অর্থাৎ সিংহাসনলাভের ত্রয়োদশ বর্ষে 


সম্রাট অশোক 
তিনি কলিঙ্গ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্ৰস্র হন। কলিঙ্গরাজের 
সৈন্তসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার BSNS অত্যধিক 
ee ৰি ছিল। প্রতিবেশী কলিঙ্গরাজ্যের এইরূপ সামরিক শক্তি এবং 
$ সামরিক আস্ফালন স্বভাবতই মৌর্য সামাজ্যের নিরাপত্তার দিক 
হইতে কাম্য ছিল ন| ৷ এইজন্য সমাট অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিলেন ৷ এই 


‘us স্বদেশকথা 


যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্ধযুদ্ক্ষেত্রের মর্মাস্তিক দৃশ্য অশোকের অন্তরকে 
ব্যথিত করিয়া তুলিল। এক লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ 
লোক যুদ্ধের আহ্ঙ্গিক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ফলে মার! গিয়াছিল। বহু 
A স্বাধীহারা, বহু জননী পুত্রহারা হইয়াছিলেন। 
কলিঙগযুদ্ধের মর্যাস্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবর্তনসাধন করিল। 
তিনি বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য দির্িজয় ত্যাগ করিলেন । সামা, 
S আতৃভাবের দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করাই হইপ তাহার 
শের ব্রত। অশোক পাৰ্শ্ব্তা রাজ্যগুলিকে আশ্বাসবাণী 
শুনাইলেন যে. তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনদিনই অস্তধারণ 
করিবেন না। দিগ্থিজয়ের পন্থা ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র 
নীতি সৰ্বক্ষেত্ৰেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিলেন। 
প্রত্যেক তিন এবং পাচ বংসর অস্তর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরবর্তা অঞ্চলের 
শাসন ও বিচার কার্ষাদি পরিদর্শনের জন্ত এক এক দল রাজ্রকর্মচারী 
বাহন ইনি শের বাতি এই করিলেন? তিনি সকল মানুষের এমনকি 
জীবমাত্রেরই সেবায় ‘আত্মনিয়োগ করিলেন | রাজকর্তব্যের আদর্শ তিনি পরিবর্তন 
করিয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমাত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ 
৪৯৮৯ করিলেন। তাহার চেষ্টায় মৌর্য শাসনব্যবস্থা মানবধৰ্মা ও 
শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণকামী হইয়া উঠিল। বিচার বিভাগের সংস্কার, রাজুক 
নামক রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অশোক 
শাসনব্যবস্থাকেও পূর্বাপেক্ষা৷ অধিকতর. জনমঙ্গলকর করিয়া তুণিলেন। তিনি সকল 
aaue ‘নিজ সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং 
৮৮/-২৬৭৪ ২ লইয়া প্রজার সর্বাদীণ মঙ্গলসাধনে age 
হইলেন। এই মঙ্গল কেবলমাত্ৰ পাধিব মঙ্গলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তা জীবনেও 
প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা তাহার দায়িত্ব বলিয়া তিনি মনে করিতেন | 
পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও অশোক এক নৃতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি দিরিজয়ের 
স্থলে ধর্মবিজয় শুরু করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি 
চি tr TRE ক্ষেত্রে সামা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্ৰাণিত হইয়া 
সতী eag  সক্ল দেশের সহিত atte স্থাপনে ব্রতী হইলেন। তিনি 


পররাষ্ট্র প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি নিজ 
পুত্র ও পৌত্রদেরও যুন্ধনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন। 


অশোকের ম্মবেদনা ও 
মাননিক পরিবর্তন জীব 


বৌদ্ধর্ম-প্রচারক অশোক ( Asoka as a Missionary ) : 
PA হইতে ধৰ্মবিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সম্রাট অশোক বৌদ্ধধৰ্মের প্রচার 


ষোড়শ মহাজনপদ : মগধের উত্থান ৬১ 


জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিলেন। পূর্বেকার “বিহার-যাত্রা'_অর্থাৎ শিকার, 
আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য বাহির হওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই স্থলে 
ধৰ্মষ!ত্ৰায় বাহির হইতে লাগিলেন | ধর্মযাত্রার অর্থ হইল বুদ্ধদেবের 
ay স্মতি-বিজড়িত সকল স্থান পরিভ্রমণ করা পূর্বে রাজরদ্ধনশালায় 
বহু সংখ্যক পশু-পক্ষী হত্যা কর! হইত। অশোক এখন মাংস আহার ত্যাগ করিলেন 
এবং পশু-পক্ষী হত! নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। পথের দুই পাশ ধরিয়া তিনি বৃক্ষ 
রোপণ, কুপ খনন প্রভৃতি করাইয়| দিলেন। মানব ও গশুর 
গণুহত্য| নিবারণ জন্য তিনি চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। সাম্রাজ্যের 
সীমান্তবর্ভাঁ অঞ্চলে তিনি পর্বতগাত্রে ও প্রস্তর-স্তস্তে তাহার উপদেশীবলী BAT 
করাইয়া দিলেন। এই সকল লিপি হইতে অশোকের মানবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা 
জনো। জীবের প্রতি অহিংসা, সত্যকথন, শিক্ষক ও গুরুজনদিগের প্রতি শ্ৰদ্ধা, দাসদাসী 
প্রভৃতির প্রতি সদয় ব্যবহার; ব্ৰাহ্মণ, শ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন 
শিলালিপি ও শুদ্ধলিপি ধর্মাবলম্রীর প্রতি শা প্রদর্শনের কথা এই শিলালিপি ও স্তম্ভ- 
লিপিতে BAT করাইয়! দেওয়া হইয়াছিল ।. পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের কথা 
অশোক স্পষ্টভাষায় বলিয়া গিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের পারলৌকিক উন্নতিবিধানের জনা 
অশোক সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম-মহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক সুদূর দক্ষিণের 
সত্যপুত্ৰ, কেরলপুত্ত চোল, পাপ্ত প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন | 
ুবর্ণভূমি__অর্থাৎ wan, ুমাত্রা, বোণিও প্রভৃতি ব্ৰহ্মদেশের 
ধরছে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশসমূহে অশোক সোন ও উত্তর নামে দুইজন 
ধর্মপ্রচারক প্রেরণ, করিয়াছিলেন। নিজ পুত্র (ভ্রাতা ? ) মহেন্দ্ৰ ও কন্যা (ভগিনী ? ) 
সঙ্ঘমিত্ৰাকে তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিশর, 
হু দক্ষিণ, হবি, সীরিয়া, ম্যাসিডন, কাইরিণি, ইপাইরাস প্রভৃতি দেশে মহারক্ষিত 
সীরিয়া, মিশর, নামে একজন ধর্মপ্রচারক এবং নেপালে মহিম নামে অপর একজন, 
Ee ম্যাসিডন, . ধর্মপ্রচারককে তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল ধৰ্ম- . 
পাইরাস,নেপাল  প্রচারকের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাবও সেই সকল দেশে 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের চেষ্টায়ই বৌদ্ধধৰ্ম একটি স্থানীয় ধর্ম হইতে 
এক জগ্ণধর্মে পরিণত হইয়াছিল 1 
সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধৰ্মে কতক মতভেদ দেখা যায়। বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বীদের 
মধ্যে অনৈক্য যাহাতে WE না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অশোক পাটলিপুত্ৰ নগরে 
এক বৌদ্ধ ধর্মসভা বা সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই ধর্মঘভায় 
তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি = বৌদ্ধধৰ্মে যে মতভেদ দেখ! দিয়াছিল তাহা দুর করা হয়। এই 
ধর্মসত! ছিল তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি। 
ইতিহাসে আশাকেতর Ba (Place of Asoka in History) : 
até সম্রাট অশোক তাহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর শে 
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রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাত করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যদি রাজার CHS 
নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানবিকতাই যদি মন্যাত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় তাহা হইলে 
=; এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে ষে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট 
পুখিবীর সব্তেঃ সত্রাড অশোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রাজ! বা সম্রাট কোন কালেই 
SASS হন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এতিহাসিকগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন 
জাতির রাজগণের সহিত সম্রাট অশোকের তুলনা করিয়াছেন। সকলেই সম্রাট 
অশোককে সর্বকালের রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্মান দান করিয়াছেন | 
কলিঙ্যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশেচনার VE 
হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হুইয়া 
গিয়াছিল। aad মৌর্ধ সম্রাট অশোক মানবধর্মী রাজধি অশোকে রূপান্তরিত 
হইয়াছিলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে--জনকল্যাণের তথা 
অশোকের মানবতা _ জীবজগতের: কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার 
আদর্শ ও কাবে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল all সম্রাট অশোকের এই পরিবর্তন 
ভারতবর্ষ তথ! ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন বলিয়া বিবেচ্য। 
গ্রজাবর্গের পাখিব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর 
কোন সম্ৰাট কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই ৷ অশোক রাজপদকে ভোগবিলাসের 
কুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেন ali উপরস্ তিনি মনে করিতেন ca, তিনি প্রজাবর্গের 
নিকট খণী। প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন ছারা তিনি দেই খণ শোধ 
HEE rl করিতে চাহিয়াছিলেন। ‘সব মানুষ আমার Here এইরূপ 
উদার বাণী পৃথিবীর অপর কোন রাজার বা Hater মুখে 
উচ্চারিত হয় নাই। পররাষ্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া 
তিনি যে-পথের সন্ধান দিয়! গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির 
জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই | 
i এই মানবতার TAS হইল রাজৰি অশোকের বাণী--ইহাই হইল 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা । অপরকে আপন করিয়া লইয়া 
যে বিরাট সমন্থয়পাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। সেই আদর্শ ই ভারতবাসীর জীবনাদর্শ | 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কালে বহু বৃহৎ সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রাকৃতিক 
নিয়মেই বিলুপ্ত হইয়াছে। বহু স্বর্ণ সিংহাসন কালের নির্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
বহু স্পর্ধিত সম্রাটের রাজদও ধুলায় লুষ্ঠিত হুইয়াছে। কিন্ত রাজধি অশোক তাহার 
মানবতার ও জনকল্যাণকর শাসনের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
তাহা অমরত্ব লাভ করিয়াছে | তাহার অনুস্থত নীতি জগতের রাষ্টরনৈতিক জ্ঞানভাণ্ডারকে 
অমূল্য রত্বরাজিতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রদশিত পন্থা অদ্যাপি 
বঞ্জাহ্ষুক্ অন্ধকার পৃথিবীর সন্মুখে এক আলোকবতিকার ন্যায় ভাস্বর 
* নিব মুনিসে পজ। মমা’ । 
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যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অনুসরণ করিলে সম্রাট অশোক মৌধ সাত্রাজ্যকে হয়ত আরও 
কিছুকাল টিকিয়া থাকিবার শক্তি দিয় যাইতে পারিতেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই 
সাম্রাজোর পতন থটিত। সাগ্রাজ্যকে চিরস্থায়ী কর! সম্ভব হইত না। 
৮: কিন্তু মানবতার পথ অনুসরণ করিয়া সম্রাট অশোক ভারতবর্ষ ও 
ভারতীয়দের যে নৈতিক মধাদাবুদ্ধি করিয়। গিয়াছিলেন উহ! আজিও অপ্পূর্ণভাবে লোপ 
পায় নাই | আজ স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্রাট অশোকের নীতিরই অনুসরণ মাত্র। 
মৌর্য শাসনব্যবস্তা ( The Maurya Administration ) : 
sweet মৌর্য ও চাণক্যের চেষ্টায় বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অশোকের 
আমলে মৌধ সাম্রাজ্য পূর্বে কামরূপ এবং স্থদূর দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলি ভিন্ন সমগ্র 
ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছিল । কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় সুদক্ষ 
শাসনব্যবস্থা স্থীপনেও ত্রুটি হয় নাই। শাসনকার্ধের দক্ষতা, রাজকর্মচারিবর্গের 
দায়িত্ববোধ, সুদক্ষ বিচারব্যবস্থা ও শাসনকার্ষের সুষ্ঠু বণ্টন মৌর্য শাঁসন-পদ্ধতিকে এক 
আধুনিক শাসন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। আজ হইতে 
আধুনিক বনের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গ|ড়য়া 
শাসনব্যরহথ। 
উঠিয়াছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। as দুত 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কোঁটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও সমাট অশোকের শিলালিপি হইতে মৌধ 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা ষায়। 
মৌর্য শাসনব্যবস্থা! কেন্দ্ৰীয় ও প্রাদেশিক--এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় 
সরকার তথা শাসনকার্ষের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল রাজার হস্তে । মৌর্যরাজগণ “দেবতাদের 
প্রিয়’ বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতেন। তাঁহার! ছিলেন দেবতাদের প্রিয়, 
দেবতাদের বৰপুত্ৰ বা প্রতিনিধি নহেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তাহারা তগবান- 
ane রাজক্ষমতাঁয় বিশ্বাসী ছিলেন ali শাসনকাৰ্য, সমর- 
১ (১:৯৮ পরিচালনা, বিচার ও আইন প্রবর্তনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল রাজার 
হস্তে। শাসনকাৰ্য সম্পাদনে মৌধরাঁজগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন 
all অমর-পরিচালনার কাজ রাজা স্বয়ং করিতেন, কিন্তু এবিষয়ে সেনাপতি তাহাকে 
সাহায্য করিতেন। বিচারকার্য অম্পাদনে কোনপ্রকাঁর বিলম্ব যাহাতে না হয় এবং 
সকলেই যাহাতে রাজার নিকট সরাসরিভাবে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে সেই ব্যবস্থা 
ছিল। আইন প্রবর্তন ব্যাপারে রাজ! প্রচলিত রীতিনীতি মানিয়| চলিতেন। 
রাজাকে শাখনকার্ধে সাহায্য করিবার Go বহু রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। 
es RA ইহাদের মধ্যে মহামন্তিগণ ছিলেন সর্বোচ্চে। মহামন্ত্রীদের সংখ্যা 
ছিল খুব অল্প। তাহাদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
বহু বিভাগীয় অধ্যক্ষ থাকিতেন। 
দেশের সর্বত্র কি ঘটিতেছে, সেনাবাহিনীর আনুগত্যে কোনপ্রকার সন্দেহের কারণ 
আছে কি না, প্রভৃতি তথ্য গোপনে সরবরাহ করিবার জন্য 


৮৭ মৌধরাজগণ বহু সংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন | 


৬৪ স্বদেশকথ৷ 


আইনত মৌধরাজগণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
তীঁহাদিগকে মন্ত্রিপরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় সভার পরামর্শ 


৮৫৪ লইতে হইত । এই সভার সংখ্যাগরিষ্ের মতামত রাজা মানিতেন, 


যদিও আইনত তিনি মানিয়া লইতে বাধ্য ছিলেন না। 
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রাজধানীতে রাজা স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। দেশের অপরাপর অংশে 
বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারালয় ছিল। মৌর্য যুগে দণ্ডবিধির কঠোরতা! 
পরিলক্ষিত হয়। অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া জরিমানা, অঙ্গচ্ছেদ, 
প্ৰাণদণ্ড প্রভৃতি দেওয়া হইত 1 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মৌর্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্তের মোট ছয় লক্ষ 
পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী ও বহু সংখ্যক রথ ছিল। তাহার 
একটি বিশাল নৌবাহিনীও ছিল। এই বিশাল সেনাবাহিনীর কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার 
জন্য far জন সদস্তের একটি সংস্থা ছিল। উহ! আবার পাঁচ জন 
করিয়া সদস্য লইয়া ছয়টি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র সভায় বা বোর্ডে বিভক্ত ছিল | 
প্রত্যেক বোৰ্ড এক একটি বিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল! এই ছয়টি 
বোর্ড পদাতিক, অশ্বারোহী, রথবাহিনী, হস্তিবাহিনী, সামরিক পরিবহণ ও ato সংগ্রহ 
এবং নৌবাহিনী--এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। 
রাজধানী পাটলিপুত্ৰ নগরের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সামরিক সংস্থার oa ত্রিশ জন 
me লইয়া একটি নগর-পরিষদ ছিল। উহার প্রতি পাচ জন ATE লইয়া মোট ছয়টি 
বোর্ড গঠিত ছিল এবং প্রত্যেকটি এক একটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
veri ছিল। এই সকল বিভাগ ছিল নিয়লিখিত রূপ : (১) শিল্পোৎপাদন, 
(২) বিদেশীদের অভ্যর্থনা ও তত্বাবধান, (৩) জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব 
ক্ষ, (8) ওজন, মাপ প্রভৃতির তত্বাৱধান, (৫) উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের তত্বাৱধান 
এবং (৬) els সামগ্রীর এক-দশমাংশ কর হিসাবে আদায় করা agf i | 
জমির ফসলের এক-যষ্ঠাংশ বাজার ‘ভাগ’ হিসাবে আদার কর! হইত। উৎপন্ন 
সামগ্রীর. এক-চতুৰ্থাংশ “বলি'__অর্থাৎ কর হিসাবে দিতে হইত। 
gE জন্ম-মৃত্যু কর, RAS TILT এক-দশমাংশ প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি করও তখন প্রচলিত ছিল 
প্রাদেশিক শাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন গ্রদেশপাল, বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ॥ রাজ্য 
কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রদেশগুলি আবার জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক 
জনপদ ‘acme’, সমাহরত্তি, ‘সন্নিধাত্ৰ’ প্রভৃতি কর্মচারীর 
প্রাদেশিক MPT শাসনাধীন থ!কিত। জনপদের এক-চতুর্থাংশের শাসনভার ছিল 
‘স্থানিক'-এর উপর। গ্রামের শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন ‘গ্ৰামিক’। প্রতি পাঁচটি 
হইতে দশটি গ্রামের অধিকর্তাকে ‘গোপ’ বলা হইত। সুযোগ পাইলে প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাগণ যে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেন তাহার পরিচয় যুবরাজ অশোক কতৃক 
বিন্ুসারের শাসনকালে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন এবং দূরবর্তী! প্রদেশসমূহে রাজাদেশ - 
পূৰ্ণমাত্ৰায় প্রতিপালিত হয় না, অশোকের শিলালিপিতে এই খেদোক্তি হইতে বুঝিতে 
পারা যায় | 
সম্রাট অশোক উপরি-উত্ত শাসনব্যবস্থার কতক পরিবর্তনসাধন করিয়াছিলেন | 
তিনি রাজুক নামক রাজ্কর্মচারিগণের শাসনক্ষমত! পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়! 
e [ স্বদেশকথ| ] 


বিচার বিভাগ 


সমন-প Riaz: 
ছয়টি বোর্ড 


৬৬ স্বদেশকথা 


তাহার! যাহাতে নুদক্ষভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন ARII প্রয়োজনীয় 
স্বাধীনতাও তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। অশোক ধর্মমহামাত্র 


রাজুক, ধর্মমহামাত্র নামে একশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন ।  বিচারকার্ষের তদারক 
anes এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাঁব বুদ্ধি করাই ছিল তাহাদের 
পিপল mae) বিচারকার্য বা শাসনকার্ধে কোনপ্রকার PÈ হইতেছে 


fea সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে অশোক প্রতি তিন ও 
পাঁচ বৎসর অন্তর উচ্চপদস্থ কর্মচাঁরিগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনে প্রেরণ 
করিতেন। 

প্রতিবেদক নামক কর্মচারীদিগকে প্রজাবর্গের অবস্থা সম্পর্কে অথবা শাসনকার্ধাদি 
সম্পর্কে জরুরী সংবাদ দিবার জন্ত যে-কোন সময়ে সম্জাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 


প্রতিবেদক, যুত, = স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে যুত, 
ত্রজতুনিক ব্ৰজভূমিক, নগর-ব্যবহারিক প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর নৃতন কর্মচারীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়৷ 


বিচার ব্যাপারে সকলকেই সমান চক্ষে দেখা হইত । অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে 
বিচার ও দণুদানের এবং বিচারপ্রার্থী বা দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই যাহাতে সম- 
সমতা ব্যবহার পায় সেইজন্ত অশোক উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। . 

বলা বাহুল্য, অশোক মৌর্য শাসনব্যবস্থার কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া উহার 
কতক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন তাহার আমলে মৌর্য শাসনব্যবস্থা 
অধিকতর গ্রজাহিতৈষী হইয়৷ উঠিয়াছিল। প্রজার স্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনই ছিল মৌ 
শাসনব্যবস্থার মূল আদর্শ । মৌর্য শাসনব্যবস্থায় রাজা বা সম্রাটের 
মৌধ শাসনের প্রকৃতি ক্ষমতা সবাধিক ছিল সত্য, কিন্তু তিনি তাহার এই ক্ষমতা 
স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করেন নাই । শাসনকার্ধের দক্ষতা, আমলাশ্রেণীর কর্মকূশলতা 
এবং জনগণের মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা লইয়! কর্তবাসম্পাদন প্রভৃতি মৌধ শীসনব্যবস্থাকে 
আধুনিক বৈশিষ্ট্যান করিয়াছিল।* মৌর্য সমাটগণ জনসাধারণকে শাসনকার্ধে অংশ- 

চি গ্রহণ করিবার matia করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের 
প্রজাহিতৈষী শাসন Agge দায়িত্ববোধ alt শাসনব্যবস্থাকে গ্রজা হিতৈষী করিয়া 
তুলিয়াছিল। Ba প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এইরূপ BWR শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা 
হইয়াছিল ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 

মেগাঞ্ছিনিসের faaaa (Megasthenes’ Account) : চন্দ্ৰগুপ্তের 
সহিত যুদ্ধের পর সেলুকাস ও চন্দ্ৰগুপ্তের মধ্যে যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় উহার সুত্র ধরিয়া 
সেলুকাস চন্দ্ৰগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ করেন। 
চুক মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজসভায় অবস্থানকালে মৌর্য শাসন ও 
কি সাম্ৰাজ্য সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই 
গ্ৰন্থখানির নাম ‘ইণ্ডিকা’ | তাহার এই  গ্রন্থথানি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 
অপরাপর Ae ইঈতিহাসিক মেগাস্থিনিসের বর্ণনার কতকাংশ তাহাদের রচনায় উদ্ধৃত 
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করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে মেগাস্থিনিসের বিবরণের কতকাংশ উদ্ধার করা 
সম্ভব হইয়াছে। 
মৌর্ধ শাসনব্যবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস বলিয়াছিলেন যুদ্ধ, শিকার, 
পূজ৷ ও বিচার--এই চারি প্রকার কাজের জন্য মৌর্য সম্রাট প্রাসাদ হইতে বাহিরে 
আসিতেন। তিনি অমাত্য ও সচিবদের পরামর্শ লইয়া রাজকাষ 
১১ সম্পন্ন করিতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারীরক্ষীর! পাহারা দিত। 
ald সম্রাটগণ গুপ্তচর নিয়োগ করিতেন একথাও মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন | 
মৌর্ধ সেনাবাহিনী এবং অমর-পরিষদের বৰ্ণনাও মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় পাওয়া 
যায়। পাটলিপুত্ৰ নগরের নগর-পরিষদের বিভিন্ন বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
মেগাস্থিনিস বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ত্রিশ জন সদস্তা লইয়া গঠিত নগর-পরিষদ 
ছয়টি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বোর্ডে বিভক্ত ছিল এবং এগুলির প্রত্যেকটি এক একটি বিশেষ বিভাগের 
দায়িত্বপ্ৰাপ্ত ছিল। (এবিষয়ে আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।) 
লমর-পরিষদ, A পাটলিপুত্র নগরের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা মেগাস্থিনিস রাখিয়া 
পরিষদ ও পাটলিপুত্ৰ 
নগরের বর্ণনা গিয়াছেন । গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্ৰ 
নগরটি কাষ্ঠ দ্বারা নিগিত ছিল। নগরটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৯২ মাইল 
এবং প্ৰস্থে ১৪ মাইল । পাটলিপুত্ৰ নগর একটি গভীর পরিখা ও একটি দেওয়াল দ্বারা 
পরিবেষ্টত ছিল। দেওয়ালের স্থানে স্থানে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি গন্থুজ ছিল। 
মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদ দেখিয়া উহাকে পারন্ত সম্রাটের প্রাসাদ 
অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।  প্রাসাদ- 
টা অতুলনীয় সংলগ্ন উদ্যানে নানা প্রকার গাছ, ময়ূর প্রভৃতি পাখী এবং কৃত্রিম 
i _ স্বদে নানা রং-এর মাছ ছিল। 
জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিত। NTRA প্রাচুর্য ছিল বলিয়া 
তাহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ছিল অতি চমৎকার। বলিষ্ঠ দেহে তাহারা বলিষ্ঠ মনের 
পরিচয়ও দিয়াছিল। নানা প্রকার শিল্পকার্ষে তাহারা ছিল 
sb yii অসাধারণ পারদৰ্শা। অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির কথা বলিতে গিয়া 
bye মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে, কনষকগণ বৎসরে দুইবার 
করিয়া ফসল তুলিত। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল জন্মাইত বলিয়া ভারতবর্ষে কোনকালে 
ছুভিক্ষ দেখা দেয় নাই একথাও তিনি বলিয়াছেন | 
কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ মৌর্য যুগের পূর্বে afe দেখা দিয়াছিল 
সে-গ্রমাণ পাওয়া যায় । এমনকি, চন্ত্গুপ্ত মৌর্যের শাসনকালেরই শেষভাগে বিহারে 
এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল | 
কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা । জনসাধারণের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে 
বসবাস করিত। অবশ্য শহরাঞ্চলেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের 
কৃষি প্রধান উপঙ্গীবিকা বাস ছিল। পাটলিপুত্ৰ ভিন্ন কৌশাদ্বী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, 


পুণ্ড নগর প্ৰভৃতি ছিল মৌর্য সাত্রাজ্যের অপরাপর উল্লেখযোগ্য নগর। 


৬৮ স্বদেশকথা 


সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে সাতটি ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন | ভারতের ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
ye এই চিরাচরিত চারি শ্রেণী সম্পর্কে তিনি ততটা খেয়াল 
করেন নাই। বৃত্তি অনুসারে তিনি ভারতবাসীদের দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, 
বণিক-শিল্পকার, সৈনিক, পরিদর্শক, সভাপদ-- এই সাতটি শ্রেণীতে 
সাত cet বিভক্ত করিয়াছিলেন । জনসাধারণ সরল, স্থখপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ 
জীবন যাপন করিত। মামলা-মকদ্দমা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি তখন একপ্রকার ছিল 
না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিতবায়িতা, শ্রমপরায়ণতা, শান্তিপ্রিয়তা, সরলতা 
প্রভৃতি সেই সময়ের সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মেগাস্থিনিস 
উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য যুগে দাসত্তপ্রথার প্রচলন ছিল না 
একথা! মেগাস্থিশিস বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে সেই সময়ে দাসত্বপ্রথা - 
প্রচলিত ছিল। সমাজে দাসগণের প্রতি উদার ব্যবহার দৃষ্টে মেগাস্থিনিস হয়ত এইরূপ 
মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। 
অর্থ নৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনায় মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে দুৰ্ভিক্ষ 
ঘটে না। কিন্তু একথা যে সত্য নহে, সে-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। 
জনসাধারণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত বটে, কিন্ত সকলেই 
অর্থ নৈতিক জীবন. তখন অলঙ্কার ব্যবহার করিত। সেই সময়ে বণিক ও সওদাগরের 
সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। খনিজ সম্পদে ভারতবর্ষ তখন খুবই উন্নত ছিল একথাও 
মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
ধর্মভীবন : অশোকের শিলালিপি, স্তস্তলিপি প্রভৃতি হইতে ald যুগের 
ধর্মনৈতিক জীবন সম্পর্কে কতক ধারণা লাভ করা WT সেই সময়কার প্রধান ধর্ম- 
সম্প্রদায়গুলি ছিল জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু। AARP নামক সম্প্রদায়ের উল্লেখও 
অশোকের লিপিতে পাওয়া যায়। ধর্মক্ষেত্রে পরধর্মসহিষুণতার নীতি পালন করা হইত। 
carrera আর্থশ g (Kautilya’s Arthashastra) : vasas 
মন্ত্ৰী ও উপদেষ্টা কৌটিল্য ‘অর্থশাস্' নামে রাষট্নীতি-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ সে-যুগে 
রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থখানির রচনাকাল ও রচয়িতা 
‘৬১৯১ সম্পর্কে মতানৈক্য থাকিলেও ইহাতে মৌর্য শাসনব্যবস্থারই যে 
বর্ণনা রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পররাষ্ট্রনীতি, রাজ্য- 
শাসন-নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে এবং মন্্ি-পরিষদ সম্পর্কে নানা প্রকার বর্ণনা এই গ্ৰন্থে. 
পাওয়া যায়। রাজা বিচারকার্ষে বিলম্ব করিবেন না, মন্ত্ি-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
অর্থশান্তের তথ্যাদি মতামত উপেক্ষা করিবেন না প্রভৃতি নান! প্রকার রাষ্ট্রপরিচালনা 
নেগান্থিনিস কর্তৃক সংক্রান্ত উপদেশ ও নীতি এই গ্ৰন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। বিভিন্ন 
সি বিভাগীয় অধ্যক্ষ, গুপ্তচর, দণ্ডবিধির কঠোরতা! প্রভৃতি সম্পর্কেও 


এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ac মৌর্য শাসনব্যবস্থার বর্ণনা মেগাস্থিনিসের বিবরণেও 
যথেষ্ট সমথিত হইয়াছে। 


সমাজ 


দাসড্বপ্রথা 


ষোড়শ মৃহাজনপদ : মগধের উত্থান ৬৯ 


মৌধ শাসনব্যবস্থা, সম্পর্কে alte যে তথ্যাদি আছে তাহা! হইতে মৌর্য 
০ ২১ শাসনব্যবস্থার ৷ নিখুত চিত্র না পাওয়া গেলেও : অর্থশাস্তের 
or SRIF ক্লুতিহাসিক গুরুত্ব নেহাত কম নহে। মৌর্য শাসনব্যবস্থার 
ইতিহাস রচনায় অর্থশাস্ত্রের বিবরণ অপরিহার্য উপাদান, ইহা 
নিঃসন্দেহে বল! যায়। ৰ 
মৌর্য যুগের শিল্পকলা ও স্থাপত্য (Maurya Art and 
Architecture): মেগাস্থিনিসের এবং পরবর্তাকালে ফা-হিয়েনের বিবরণে মৌৰ 
প্রাসাদের ফে-বর্ণনা পাওয়া যায় তাহ! হইতে মৌর্য যুগে শিল্পকলার উন্নতির কথা! আমরা 
জানিতে পারি। যেগাস্থিনিস বলিয়া গিয়াছেন যে, মৌর্য আমলে নদী বা সমুদ্রের 
ভীরবর্তাঁ শহর ও নগরগুপির ঘরবাড়ী কাষ্ট দ্বারা নিিত হইত। অভ্যন্তর অঞ্চলে অবশ্য 
ইট ব্যবহার কর! হইত । মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়! কয়েক শত বৎসর 
পরেও ফা-হিয়েন : বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। মৌর্ধ সম্রাট 
অশোক ও দশরখের, পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত গুহাগুলির নির্মাথকৌশল ছিল অপূর্ব | 
গুহাগুলির দেওয়ালগাত্র কাচের ন্যায় মস্থণ ছিল। মৌর্য প্রাসাদে অসংখ্য স্তুপ এবং 
গুহাগুলির নির্মাণকৌশল হইতে সে-যুগে স্থাপত্য শিল্প যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল 
তাহা সহজেই অনুমান কর! যায়| 


স্থাগতা শিল্প 


অশোকস্তস্ত ( নন্দনগড় ) 


৭০ স্বদেশকথ| 


অশোকের আমলে নিমিত স্তম্ভ ও স্তম্ভশীৰ্ষের পশুর প্রতিকৃতিগুলির নিখাত গড়ন 
এবং অপরাপর আলঙ্কারিক কারুকার্য মৌর্য যুগের wrest শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় 

i আজিও বহন করিতেছে। সারনাথ Berta সিংহমূর্তিগুলির 
ছায়ার অনুপাতজ্ঞান আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। পাটলিপুত্ৰ নগর 
এবং অন্যান্য স্থানে মৌর্য যুগে নিমিত কতকগুলি মৃতিও আবিঙ্কৃত হইয়াছে। 

মৌর্য যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য শিল্পে পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত 


পারদিক ও হয়। সারনাথ স্তম্ভ তথা অপরাপর অশোকন্তন্তের মন্ছণতা পারসিক 
থাক প্রভাব শিল্পকৌশলের পরিচায়ক। সারনাথ স্তম্ভবীৰ্ষের পশুমৃত্তিগুলির 
নির্মাণকৌশলে Ae শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় | 
সপ্তম অধ্যায় 
CAS সাস্মাজ্যের পতন : বৈদেশিক আল্ৰজমল : 
সাহ স্কুতিক্ৰ প্রভা 


( Fall of the Maurya Empire: Foreign Invasions : 
Cultural Impact ) 


মৌর্য HAIINGII পতন ( Fall of the Maurya Empire ) : 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ও তীহার মন্ত্ৰী চাণক্যের চেষ্টার যে বিশাল মৌ সাম্রাজ্য গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, সম্রাট অশোকের আমলে উহা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে | 
কিন্তু এই সাম্ৰাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। পরবর্তীকালে দুর্বল 
gampr বংশধরগণের পক্ষে মৌধ সাম্রাজ্যের সংহতি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা 
পারিবারিক ছন্দ, : সম্ভব হইল না, ফলে বিশাল মৌর্য সাম্ৰাজ্য ক্রমেই পতনোনুখ 
প্রাদেশিক শাসন- হুইয়া পড়িল । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও 
কা বহিরাগত--এই ছুই ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ 
কারণগুলির মধ্যে রাজপরিবারে কলহ, দুর্বলচেতা সমাটগণের 

শাসন, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থপরতা, আন্ুগত্যের অভাব প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ছূর্বলচেতা বংশধরগণের হস্তে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট 
হইয়া গেলে স্বভাবতই রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের দন্থ শুরু হইল! 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্থযোগ পাইলেই কেন্দ্রীয় সরকারের আন্পগত্য অস্বীকার 
করিতেন। বিন্দুসারের আমলে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে যুবরাজ অশোককে 
উহা দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। অশোক সেই বিদ্রোহ দমন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পরও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ পূৰ্ণমাত্ৰায় 
আন্গত্যপূর্ণ হইয়া উঠেন নাই। অশোক তাহার শিলালিপিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 
যে তাহার আদেশ পূর্ণমাত্রায় পালন করেন না তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । এই . 
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সকল তথ্য হইতে মৌৰ্য সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্ৰীয় সরকারের দুবলতার 
সুযোগ গ্রহণে আগ্ৰহান্বিত ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। অশোকের পরবর্তা সম্রাটদের 
দুর্বলতার স্থযোগে স্বভাবতই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। 
দুৰ্বল বংশধরগণের আমলে ca সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার সুষ্ঠ শাসনের 
অন্থুবিধার 22 করিয়াছিল । ফলে সাম্রাজ্যের বিশালতাই উহার পতনের পথ কতকটা 
সহজ করিয়া দিল।* 
হুরপ্রসাদ MRA মতে মৌর্য সাম্ৰাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উহার 
বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিক্রিয়া । তীহার মতে অশোকের পশু“হত্যা নিবারণ 
| সংক্রান্ত আদেশসমৃহ এবং ব্যবহার-সমতা ও দণ্-সমতা--অর্থাৎ 
মা শাস্ত্রী আইনের চক্ষে সকলের সমতা ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত বিশেষ 
অধিকার হরণ করিয়াছিল এইজন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া 
দেখ! দিয়াছিল উহাই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য প্রধানত দায়ী ছিল। কিন্তু ডক্টর 
রায়চৌধুরী হুরপ্রসাদ ria অভিমতকে নানা যুক্তি দর্শাইয়া খণ্ডন করিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়া মৌর্য সাম্ৰাজ্যের পতনের কারণ বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। 
অশোকের আমলে যে ব্যাপক ধর্মপ্রবণত! দেখ! দিয়াছিল এবং যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 
অশোক অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বভাবতই সামরিক ক্ষেত্রেও মৌর্য সাম্রাজ্য 
দুৰ্বল হইয়! পড়িয়াছিল। ফলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন, 
ংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল অপরদিকে তেমনি বহিরাগত শত্ৰু 
ব্যাক্ট্ৰীয় গ্রীক ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। এই আভ্যন্তরীণ 
আক্রমণ % 3 
দুৰ্বলতা ও বহিঃশক্র-ব্যাক্ট্রীয় বা বাহিলক শ্রীকগণের আক্রমণের 
সুষোগে সর্বশেষ মৌ সম্রাট বৃহদ্ৰথকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া তাহার সেনাপতি 
qa শুঙ্গ মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। মৌধ 
178 সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সম্রাট অশোকের শান্তিকামী নীতি অনেক 
পরিমাণে দায়ী ছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত অশোক সামরিক নীতি 
অনুসরণ করিলেও প্রকৃতির নিয়মেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অবশথা্তাবী ছিল। পৃথিবীর 
ইতিহাসে কোন সাম্ৰাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই। কিন্তু অশোক শাস্তি, ক্ষমা, করুণা ও 
মৈত্রীর যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার প্রভাব পৃথিবীর 
রহ এক বিশাল অংশে আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। অশোকের শান্তি-নীতির 
উপর নির্ভর করিয়াই আজ স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইতেছে ৷ HAS 
অশোক কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থাই যুদ্ধ-বিক্ষুক্ধ পৃথিবীকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারিবে | 
yy বংশ (The Sungas) : সর্বশেষ মৌর্য সম্ৰাট বুহদ্রথকে সিংহাসনচ্যুত ও 
হত্যা। করিয়া তীহারই সেনাপতি পুত্তামিত্ৰ ভঙ্গ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
বা Sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn 
by weaker hand.” Vide Raychaudhari : Political History of Ancient India, 
p. 349 ( Fifth Edn. ). 
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তিনি ছিলেন শক্তিশালী রাজা। : তাহার রাজত্বকালে aisg lata (8০2) 
গ্রীক রাজা ডেমেট্ৰিয়স্‌ ( Demetrios) পাঞ্জাব ও সিদ্কু-উগতাকা জয় করিয়া! গান্ধেয় 
র্খ উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইলে পুয়মিত্রের পৌত্ৰ বন্ধুমিত্ৰের হস্তে 
নিন তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হুইয়াছিল। wha জাতিতে 
ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তাহার আমলে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের : পুনকজ্জীবন ঘটিরাছিল। তিনি 
মগধের সিংহাসনলাত এবং তাহার lhe বস্তুমিত্র কর্তৃক গ্রীকদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের 
শ্বতি'রক্ষার্থে দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ‘কগ্িয়াছিলেন 1 Yana রাজত্বকালে 
কলিঙ্সরাজ থারবেল মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন aR কোন কোন এঁতিহাসিক মনে 
করেন। পুস্তািত্রের রাজ্য মগধ হইতে নর্মদ! নদী এবং পশ্চিমে বিপাশা নদী পর্ষপ্ত বিভূত 
ছিল। 'জলম্ধর ও শিয়ালকোট তাহার রাজ্যের অস্তভু ক্রু ছিল। অনেকে অনুমান করেন 
যে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি ছিলেন পুামিত্রের সমসাময়িক | tastes পুস্তামিত্রকে 
বৌদ্ধধর্ম-বিরোদী বলিয়া বর্ণনা wal হইয়াছে; কিন্তু এ-বিষয়ে মতঘৈধ রহিয়াছে । 
ুন্তমিত্রের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র. অগ্রিমিত্র সিংহাসনলাভ করেন । অগ্নিমিত্ৰ 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই পিতার সহায়করূপে যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীৰ্ণ হইয়া ছিলেন | 
Rasna যজ্ঞসেনকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহার সামরিক কৌশলের পরিচর 
দিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র সমসাময্রিক কালের জনৈক শক্তিশালী ও খ্যাতিসম্পন্ন রাজা 
ছিলেন - মহাকবি কালিদাস-রচিত 'আালবিকাস্রিমিত্রম্ঠ নাটক রাজ! অগ্নিমিত্রের 
কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহা 
' অগ্রিমিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
: পরবর্তী রাজগণের মধ্যে জো, বহ্নমিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
ব সুমিত্ৰ পিতামহ পুস্তমিত্ৰের রাজত্বকালে ব্যাক্ট্রীয় Ae আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহার 
বীরত্বের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, একথা পূৰ্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

শু বংশের মোট দশ জন রাজা ক্ৰমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের মধো 
Sher নামক রাজার সভায় তক্ষশিলার শ্রীকরাজ-ঘাপ্টাল্কিভাস হেলিওডোরাস 
নামে জনৈক জীককে দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৷ ইহা হইতে অনুমান করা 
ভুল হইবে না যে, ভাগভদ্ৰ একজন শক্তিশালী তথা খ্যাতিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। 

OF বংশের রাজত্বকালের শেষদিকে রাজগণ ছিলেন দুৰ্বল : এই দুর্বলতার সুযোগে 
গুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভৃতিকে সিংহাসনচ্যত ও হত্যা করিয়া Seas wa TANT 
মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ছিলেন কাথ TLRS) হুতরাং তাহার 
প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কাথবংশ নামে পরিচিত 

শু বংশের রাজত্বকালে ভাগবত ও বৈষ্ণবধৰ্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।- ale 

0; "দুত হেলিওডোরাস বেস্নগর নামক স্থানে দেবত| বাহ্ছদেবের নামে 
cae একটি epea নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। erate হিন্দুধর্মের 
| প্রতি wae হইলেও তাহারা অপরাপর ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট 
উদারতা প্রদর্শন করিতেন। nas ARAA 


অপ্ৰিমিত্ৰ, gea, 
বক্সমিত্ৰ 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন : বৈদেশিক আক্রমণ : সাংস্কৃতিক প্রভাব ৭৩ 


কাধৱংশ ( The Kanvas): Sma দেবভূতির মন্ত্রী Iara তাহাকে 
sol করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মগধের শক্তি ও প্রতিপত্তি 
পুনরুজ্জীবিত করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। এই বংশের রাজগণের ) 
বসুদেব, ভূমিমিত্ৰ, y 8 
নারায়ণ, FAM প্ৰভৃতি মধ্যে বসুদেব; -ভূমিমিত্র, নারায়ণ, সুশৰ্যন্‌ প্রভৃতির নাম 
k উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ৩০ Mia MENTER 
সাতবাহনবংশীয় রাজগণের হস্তে কাণ্বংশের পতন ঘটে। 
afara চেত বংশ (The Chetas of Kalinga ): সম্রাট 
অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গ রাজা চেত বংশের অধীনে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল | 
কলিঙ্গরাজ খারবেল ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় 
করিয়াছিলেন বলিয়া উদয়গিরি পাহাড়ের হাতীগুল্ফা? লিপিতে 
সার উল্লেখ আছে খারবেল ছিলেন চেতবংশীয় রাজগণের মধ্যে 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । তিনি টজনধর্মাবলহ্বী_ হইলেও যুদ্ধবিগ্রহাদিতে তাহার কোন দ্বিধাবোধ 
ছিল atl, তিনি দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনরাজ সাতকর্ণাীকে পরাজিত করিয়াছিলেন 
এবং yria পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী নদীর অপর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন  খারবেলের 
পরবর্তীকালে চেতবংশীয় রাজগণের ইতিহাস জানা যায় নাই। 
সাতবাহন বংশ (The Satavahanas): সিমুক ছিলেন 
সাতবাহন বংশের ‘প্ৰতিষ্ঠাতা ৷ সিমুক ঠিক কোন্‌ IST সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে । যাহ! হউক, 
পূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্টা হইয়াছিল একথা বলা 
ভূল হইবে না । এই বংশ মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল । সাতবাহনগণ 
অন্ধ বা অন্তভূত্য নামেও পরিচিত। সাতবাহন বংশের সিমুক কাণ্ববংশের অবসান 
থটাইয়| সাতবাহন প্রাধান্য বুদ্ধি করিয়াছিলেন। সিমুকের 
প্রথম সাতকর্ণী ‘a গর: 
পুত্র (মতান্তরে SAS ) প্রথম সাতকণা সাতবাহন শঙ্ডিকে 
প্রাধান্তে স্থাপন করিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের মারাঠা দলপতিদের সহিত তিনি 
মিত্ৰতা স্থাপন een নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নিজ পরাক্রমের পরিচয় 
হিসাবে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর শুক-যবন-গহলব 
আক্রমণে সাতবাহন রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল । খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে 
মালব ও কাখিয়াবাড় অঞ্চলের শক ক্ষত্রপগণ মালব অঞ্চলে AF প্রাধান্য বিনাশ করিয়া 
দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া লইলে দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক 
‘ইতিহাসে এক সঙ্কট উপস্থিত VT সেই সময়ে সাতবাহন বংশের শ্ৰেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্ৰ 
সাতকণা মালব ও কাখিয়াবাড় অঞ্চলের শকগণকে সম্পূর্ণরূপে 
গৌতমীপুত্ৰ সাতকৰ্ণা_ পরাঞ্জিত করিয়া! দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের অপহৃত অংশ 
পুনরুদ্ধার করেন এবং ক্রমে গুজরাট ও রাজপুতানার এক বিশাল অংশ-জয় করেন। 


গোৌতনীপুত্র সাতকণী আনুমানিক ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন | 


৭৪ স্বদেশকথা 


সাতবাহন বংশের রাজগণের মধ্যে গৌতমীপুত্ৰ সাতকর্ণাই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ৷ 
কোঙ্কণ, সৌৱাষ্ট, মালব প্রভৃতি তাহার সাত্রাজ্যভুক্ত ছিল। গোতমীপুত্র সাতকৰ্ণা 
শক"ষবন-পহ্লব শক্তি বিনাশক বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতেন। তাহার সাম্রাজ্য 
উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কানাড়া পৰ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গৌতমীপুত্ৰ সাতকর্ণীর 
বীরত্বের কাহিনী তাঁহার মাতা গৌতমী বলশ্রীর লিপি হইতে বিশদভাবে জানা ঘায়। 
গৌতমী wa গৌতমীপুত্ৰ সাতকর্ণাকে একজন বিশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন 
এবং তাহাকে ক্ষহরাত, শক, যবন ও পহ্পব উচ্ছেতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 
গোৌতমী বলগ্রীর লিপি হইতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সাম্ৰাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
জ্ঞান লাভ করা যায়। এই বিবরণে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণার সাম্ৰাজ্য অপরান্ত-_অর্থাং 
উত্তর-কোস্বণ, কাথিয়াবাড়, আকর-অবস্তী-_ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম মালব, অনুপ, কুকুর 
প্রভৃতি অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত ছিল বলিয়া বণিত আছে। 
এই বংশের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে বশিষ্ঠীপুত্ৰ পুলমায়ী ও যজ্ঞত সাতকণাঁর নাম 
উল্লেখযোগ্য । দীর্ঘ পঁচিশ বংসর রাজত্বের পর গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যু হইলে তাহার 
পুত্ৰ পুলমায়ী ( বশিষ্ঠীপুত্ৰ ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে রুদ্রদামন মালব ও 
কাথিয়াবাড় অধিকার করিয়া লইলে পুলমায়ী ও রুদ্রদামনের মধ্যে 
বারী এক দীর্ঘকাল স্থায়ী ছন্দের শুরু হয়। ক্লদ্ৰদামন অবশ্য শেষ পৰ্যন্ত 
সাতবাহনদিগকে দাক্ষিণাত্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং মালব, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি নিজ সাম্রীজাভুক্ত করিয়া 
লইয়াছিলেন। রুত্রদামন ও সাতবাহন বংশের মধ্যে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও ছুই বংশের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্ৰহের অবসান ঘটে নাই | 
waa) সাতকর্ণী পশ্চিমের শক ক্ষত্রপদের অধিকার হইতে কতক রাজ্যাংশ জয় 
করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, উত্তর-কোস্কণ এবং সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের 
দানি পূর্বাংশের উপর রাজত্ব করিয়া! গিয়াছিলেন.। wA সাতকণার 
পর আরও চার অথবা পাচ জন রাজা খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু যজ্ঞত সাতকণীর রাজত্বকালের পর হইতে 
সাতবাহন বংশের পতন শুরু হইয়াছিল। আভির, বাকাটক, কদম্ব, পল্লব প্রভৃতি বিভিন্ন 
দল সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল । 
পৌরাণিক হিন্দুধৰ্ম : মৌোত্রর যুগে বোদ্ধর্মের সবাত্মক প্রাধান্য সামান্য 
হাস প্রাপ্ত হইলে বৈদিক ধর্মের পুনরুখান ঘটে। কিন্তু এই পুনরুখানকে বৈদিক ধর্মের 
পুনঃপ্রকাশ মনে করা তুল হইবে। বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ড পুনঃ প্রচলিত হইলেও 
বৈদিক দেবদেবী ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে নূতন দেবদেবীর 
উপাসনার প্রচলন হয়। এই নৃতন ধরনের বৈদিক ধৰ্মই ‘হিন্দুধর্ম 
নামে পরিচিত। এই ধর্ম বৈদিক ধর্মকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া 
ছে এবং বৈদিক ধর্মের আচার-অনুষ্টানের কতক কতক, মন্ত্র হিনুধর্মে গৃহীত 
[ছে । স্থতরাং বৈদিক ধর্মেরই এক নৃতন সংস্করণ হিসাবে হিন্দুধর্মের প্রকাশ 


পৌরাণিক হিন্দুধর্ম 
বেদ-ভিত্বিক 
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পটিয়াছিল। বৈদিক যুগের ইন্দ্ৰ, বরণ, মিত্র বা সুর্য, অশ্িনীকুমারদয় প্রভৃতি 
দেবতাদের স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ( শিব )__এই তিন দেবতার প্রাধান্য স্থাপিত 
এ. হইয়াছিল। শিব বা মহাদেবের আদি রূপ সিন্ধু-সভ্যতা যুগের 
০: পশুপতি যোগী-পুরুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের 
মহাদেবও পশুপতি নামে পরিচিত স্থতরাং মহাদেব সিন্ধু-সভ্যতা যুগের যোগী-পুরুষেরই 
উন্নত সংস্করণ একথা মনে করা তুল হইবে নাঁ। সিন্ধু-সভ্যতা যুগে এক মাতৃদেবীর 
E পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। হিনদুর্সে পার্বতী বা মহামায়া সেই 
মাতৃদেবীরই উন্নততর রূপ বলা! যাইতে পারে। Ped শিব ও 
শক্তি__অর্থাৎ মহাদেব ও তাহার পত্নী মহামায়ার পূজ| eS অর্জন করিয়াছিল | 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মে কাতিকেয় ও গণেশের উপাসনাও প্রবর্তিত হুইয়াছিল। এই সকল 
f: দেবদেবীর বিশদ বিবরণ ও তাহাদের কার্যকলাপ প্রভৃতির ব 

Wl VEE S মোট আঠারটি। ইহা ভিন্ন আরও 
আঠারটি উপ-পুরাণ আছে। পুরাণে এই সকল দেবদেবীর শক্তি 
ও ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে, সেইজন্যই এই ধর্ম “পৌরাণিক হিন্দুধৰ্ম’ নামে পরিচিত। 
মৌর্যোত্তর যুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা সমসাময়িক 

এঁতিহাসিক তথ্য হইতে জানিতে পারা যায়। 
পৌরাণিক হিন্দুবৰ্মের ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে দেবদেবীর 
মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। সেই সকল মন্দির বা দেবদেবীর মূর্তির 
৭ নিদর্শন আমাদের সময় পৰ্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই। তথাপি 
বেস্নগর, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালের কয়েকটি 

প্রস্তরনিিত দেবদেবীর যুতি পাওয়া গিয়াছে। 
বৈদেশিক আক্রমণ ( Foreign Invasions ) : মৌর্য সাম্ৰাজ্যের 
ই দুর্বলতার স্থযোগে ব্যাক্ট্রীয় বা বাহিলক দেশের গ্রীকগণ, পাথিয়! 
জাতির আক্রমণ বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শক্তান হইতে আগত শকগণ এবং 
সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করে। এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ৷ 
WISH য় বা বাহিল ক গ্রীকগণ ( The Bactrian Greeks ) : 
alae ়-_অর্থাৎ বাহিলক দেশ ও পাথিয়া বা খোরাসান অঞ্চল সেলুকাসের উত্তরাধি- 
কারীদের আমলে সীরিয়ার অধীন্তাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া! যায়। সীরিয়ার 
রাজ! তৃতীয় খ্যার্টিয়োকোস বহু চেষ্টা করিয়াও এই ছুই অঞ্চল পুনরায় সীরিয়ার 
অধিকারে আনিতে অকৃতকার্য হন। ডাইওডোটাস্‌ (প্রথম ) নামে DIAG অধীনে 
ব্যাক্ট্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীকরাজের 
ডেমেট্য়্‌ এই বংশেরই রাজা ডেমেট্ৰিয়স্‌ ( Demetrios ) আফগানিস্তানের 
একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যক! জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। CARA একজন 
শক্তিশালী রাজা ছিলেন। Eam যখন ভারতবর্ষে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত সেই 


৭৬ স্বদেশ কথা 


সময়ে ইউক্রেটাইডিস্‌ (Eukratides) ব্যাকট্রীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। 
ডেমেট্ৰিগ্নসের মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডিস্‌ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল নিজ অধিকারভুক্ত 
করেন। অল্পকাল পরে ব্যাক্ট্রীয়া পাধিয়ান বা পহূলব নামে এক 
যাধাবর জাতি কর্তৃক afew হইলে pgi য়ার গীকগণ 
‘কেবলমাত্র ভারতবর্ষে তাহাদের বিজিত রাজাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন È 
সময় হইতে তাহার! সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পরিণত vay ব্যাক্ট্রীয়- গ্ৰীক রাজগণের 


Stapf 


মধ্যে মিনাণ্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখষোগ্য। cla ধর্মাচার্য নাগসেনের নিকট 
farsia বা মিলিন্দ বৌদ্ধধৰ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি 
বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নাগসেনকে যে-সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং 
নাগসেন সেগুলির যে-যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহ! “মিলিনপঞ হো” 
নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। মিনাগ্তার পাঞ্জাবের সাঁকল-_অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক 
স্থানে তাহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন | 

শকরাজগণ (The Saka Kings): মধা-এশিয়ার যাযাবর শক 
জাতি ইউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়। হইতে বিতাড়িত হয় । তাহারা 
খ্ৰীষ্টের জন্মের আল্ুমানিক একশত বংসর পূর্বে কাবুল নদীর উপত্যকায় আপিয়! 
উপস্থিত হয়। শক জাতি কতৃক অধিকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমান সিস্তান ) নামে 
পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম-ভারতে অধিকার 
স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের শকদের মধ্যে প্রথম 
পরাক্রমশালী রাজ! হিসাবে মোয়েস্‌ বা মোগের নাম পাওয়া যায়। 
তিনি পশ্চিম-ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন | 
পুধরাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ 
উপাধি ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। তাহার পরবর্তী রাজগণ ছিলেন অয় বা অভেস্‌, 
'অজিলিস্‌ ও দ্বিতীয় অয় । _; 


মিনাগার : 
“মিলিন্দপঞ হো” 


মোয়েস্‌ বা মোগ, 
"অয়, অজিলিস্‌ 
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পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজগণ ক্ষহরত ও কাৰ্দমক এই দুই শাখায় বিভক্ত 
ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাঁজগণ 
উচ্ছয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের মধ্যে চন্টন ও PATINA বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
es রুদ্রদামন্ন মালব, কাথিয়াবাড়, গুজরাটের একাংশ, কোস্বণ প্রভৃতি 
রইল স্থান অধিকার করিয়া এক বিশাল রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্ৰ সাতকৰ্ণা রুত্রদামনের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছিলেন । ক্লদ্ৰদামন 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ।  শকরাজগণ 
আল TA, qnar প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। প্রজা- 
ভাদ্র ভি ae রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির' 
শকরাজগণের প্রতি অন্লৱাগ--এই সব দিক দিয়াই শকরাজগণের মধ্যে ক্লপ্ৰদামন 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক-শাসন 
পহ্লবরাজ গণ্ডোফানিসের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। উজ্জয়িনীর শকবংশ গুপ্তবংশের 
রাজা দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
পহ্জবরাজগণ (The Parthian Kings ): খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় 
শতকে পহলবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। খ্ৰীষ্টীয় প্রথম 
শতাব্দীতে পহ্লবগণ গন্ধারের একাংশ শক অধিকার হইতে জয় করিয়া! লইয়াছিল ৷ 
1 ক্রমে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার 
tenfa বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। পহ্লবরাজগণের মধ্যে গঞ্ডোফানিস্‌ 
(Gond phernes) ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। তাঁহারই আমলে খ্ৰীষ্ট 
ধর্মযাজক সেন্ট, টমাস (St. Thomas ) তাহার রাজ্যে গ্রীষ্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
আসিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কুষাণবংশের হস্তে পহ্থলব শাসনের অবসান ঘটে। 
কুষাণ বংশ ( The Kushanas ):  চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে 
প্রাচীনকালে ইউ-চি ( Yue-chi) নামক এক খর্ব যাযাবর জাতি বাস করিত। 
হিউং-হ নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করে 
( খ্ৰীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক )। ইউ-চি জাতি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পৰ্যন্ত 
সিরদরিয়। নদীর এবং পরে অক্ষু নদীর ( আম্দরিয়া ) অববাহিকা' 
ইউ-চিজাতি অঞ্চলে আসিয়| বসতি বিস্তার করে। এখানে বসবাসকালে 
তাহার! পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার মধ্যে কুষাণগণই 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া! উঠে এবং তাহার! ইউ-চি জাতির পাচটি শাখাকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করিতে সমর্থ হয়। 
প্রথম কদ্্‌ ফিপিস্‌ (Kadphises [): কুষাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম 
পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজল-কারা কদ্ফিসিস্‌ ( প্রথম )। 
41 ইনি প্রথম কদৃফিসিম্‌ নামেই সমধিক পরিচিত। প্রথম কাদ্‌ফিসিস্‌ 
পারন্ত দেশের সীমা হইতে সিন্ু-উপত্যকা পৰ্যন্ত কুষাণ আধিপত্য, 


বিস্তার করিয়াছিলেন | 


৭৮ স্বদেশ কথা 


প্রথম কদ্ফিসিসের আমলে প্রচলিত Sra রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের মুদ্রা 
“দিনার ( Denari )-এর অনুরূপ ছিল। এই সামঞ্জস্তা লক্ষ্য করিয়া কোন কোন 
এঁতিহাসিক মনে করেন যে, প্রথম কদ্‌ফিসিন্‌ খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতকের মধ্যভাগের পূৰ্বে 
রাজত্ব করেন নাই। চৈনিক বিবরণ হইতেও ইউ-চি জাতি কর্তৃক কাবুল অধিকারের 
কথা জানা যায়। এই ঘটনা যে ৯২ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে ঘটিয়াছিল, 
একথা চৈনিক তথ্যে উল্লিখিত আছে । এই সকল তথ্য হইতে প্রথম 
কদ্ফিসিস্‌ Sq প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন বলিয় অনেকে মনে 
করেন। প্রথম কদ্‌্ফিসিস্‌ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া আন্মানিক ৭৭ বা ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
আশী বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্যাক্ট্রীয়া, কাবুল অঞ্চল, কি-পিন বা 
গন্ধার ও তক্ষণীলা তাহার রাজ্যতুক্ত ছিল | 

festa কদ্ৃফিসিস্‌ (Kadphises IL): পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় 
বা বীম কদৃফিসিসের আমলে কুষাণরাজ্য গন্ধার অঞ্চল হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। WAT ও পশ্চিম-ভারতের শক ক্ষত্রপগণ দ্বিতীয় 
কদ্‌ফিসিস্‌কে তাহাদের অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন | 
খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ভাগে চীন সেনানায়ক প্যান-চাও 
( Pan-chao ) যখন মধ্য-এশিয়ায় সাম্ৰাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময়ে দ্বিতীয় 
কদ্ফিসিসের সহিত তাহার এক সামরিক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের কারণ 
হিসাবে বলা হয় যে, দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ চীন সম্রাটের সহিত সম-মধাদ্নাসম্পন্ন--এই দাবী 
করিয়া চীন সম্রাটের কন্ার পাণিপ্রার্থী হন ৷ চীনের সেনানায়ক কদ্ফিসিসের এই প্রস্তাব 
চীন সম্রাটের পক্ষে অপমানকর বিবেচুনা করিয়া দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের দূতকে আটক 
করেন। এই স্থত্রে চীনের সেনানায়ক প্যান-চাও-এর সহিত দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের যুদ্ধ 
শুরু হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় কদৃফিসিস্‌ চীন সম্রাটকে বাৎসরিক করদানে 
ly বাধ্য হইয়াছিলেন। চীন সম্রাট ‘হো-টি’র (Hosti) নিকট 
ঢউ শ্রেণি দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ কয়েকবার উপঢৌকনসহ দুত পাঠাইয়াছিলেন। 
7 দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ রোমান সমাট ট্রাজানের রাজসভায়ও দূত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মহেশ্বর বা শিবের উপাসক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে 
করেন, কারণ তাহার মুদ্রায় তিনি নিজেকে 'মহেশ্বর” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 


কৃষাণরাজ PS ( Kanishka, The Kushana King ): 
কুষাণবংশের শ্রেষ্ট রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং 
দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের সহিত তাহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় নাই। 

aie কুষাণ রাজ্যের পরিধি বহুদূর পৰ্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্য 
খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও cared 
পর্যন্ত Rems করিয়াছিল। কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান 
উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি তাঁহার arse ছিল। 


দীর্ঘকাল রাজত্ব 


প্যান-চাও-এর 
হস্তে পরাজয় 


রাজাবিস্তার 


1 
| 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন : বৈদেশিক আক্রমণ : সাংস্কৃতিক প্রভাব ৭৯ 


কাশ্ীরও তাহার রাজ্যতুক্ত ছিল বলিয়া কোন কোন এঁতিহাদিক মনে করিয়৷ থাকেন। 
চীন সেনাপতি প্যান-চাও-এর হস্তে দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের পরাজয়ের প্রতিশোধ কণিফ 
__ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, খোটান 
3447 প্রভৃতি অঞ্চল চীন সাম্রাজ্য হইতে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। 
এমনকি @ অঞ্চলের চীন সম্রাটের অন্থগত জনৈক চৈনিক 
সামস্তরাজের এক পুত্রকে প্রতিভূ_অর্থাৎ জামিন হিসাবে নিজ রাজ্যে আটক করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। 
qas কেবল maaan cast ছিলেন না, তিনি শাস্তি ও ধর্মের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট 
পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক 
অনুসরণে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়াছিলেন । তাঁহার আমলে 
বৌদ্ধধৰ্মের পৃষ্ঠপোষকতা বৌদ্ধর্মাবলগ্বীদের মধ্যে “হীনযান” ও ‘মহাযান’ এই ছুই শাখার 
প্রভেদ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। হীনষান-ধর্মমতে বিশ্বাসিগণ বুদ্ধের কোন 
গ্রতিরূতি প্রস্তুত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। একটি 
দু ya সিংহাসন বা বুদ্ধের পায়ের ছাপ প্রভৃতি কোন একটি 
প্রতীক সন্মুখে রাখিয়৷ তাহার আরাধনা করিতেন। পক্ষান্তরে, 
মহাষান-ধৰ্মমতে বিশ্বাসিগণ বুদ্ধের মূতি নির্মাণ করিয়া আরাধনা করিতেন। এই 
দুই ধর্মমতের প্রভেদ দূৰ করিবার উদ্দেশ্যে কণিষ্ক কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে ) 
একটি বৌদ্ধ ধর্মমভ! বা সঙ্গীতি আহ্বান করেন। ইহা ছিল চতুর্থ এবং সর্বশেষ 
বৌদ্ধ ধর্মসভা | এই ধর্মসভায় মহাযান ধর্ম-পদ্ধতিই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। 


কণিঞ্চের মুদ্রা 

কণিষ্ক স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। - তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার 
রাজধানী পুরুষপুরে__অর্থাৎ পেশোয়ারে একটি বিশাল চৈত্য নিমিত হইয়াছিল। সেই 
সময়ে পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির শ্রেষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। 
সথাপতোর যমুনা নদীর তীরে কণিষ্ক বহু সংখ্যক BI নির্মাণ করাইয়া 
পৃষ্ঠপোষকতা" দিয়াছিলেন। মথুরা নগরী তাঁহার আমলে এক অতি মনোরম 
পুরুষপুরের চৈত্য নগরীতে পরিণত হইস্বাছিল। তাহার আমলের বহু মুদ্রা তাহার 
সাআাজোর বিভিন্ন অংশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা হইতে কুষাণরাজ কণি 
যে গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন তাহার 


৮০ 4 স্বদেশকথা 


পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল দেবদেবীর সহিত তিনি ভারতীয়--অর্থাৎ হিন্দু 
দেবদেবীরও আরাধনা করিতেন। পরে অবশ্য তিনি বৌদ্ধধৰ্মের 

৮:১১ প্রতিই বিশেষ অনুরক্ত' হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি পূর্বেকার 
দেবদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তিনি কাপণ্য করিতেন না ।* 

ধর্মের ক্ষেত্রে কণিফ চরম উদারতা প্রদর্শন করিতেন। স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলদ্বী 
হইলেও তিনি পারসিক, গ্রীক এবং ভারতীয় অপরাপর ধর্মমতের প্রতি যথেষ্ট শদ্ধা 
প্রদর্শন করিতেন | শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও fis তাহার মানসিক 
Beets পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ wig ও দর্শন- 
বিশারদ নাগাজুন, বৌদ্ধশাস্তৰজ্ঞ কবি ও সঙ্গীতশাপ্তে পারদশী 
অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক qafa, চিকিৎসাশাক্্-বিশারদ চরক, রাজনীতিক মাথর 
কণিষ্কের রাজসতা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । se ৭৮ Ja হইতে একটি yew 
অবের প্রচলন করেন ৷ ইহা ‘শকাব’ নামে পরিচিত | 

গন্ধাৱ শিল্প ( The Gandhara Art ) : আলেকজাগারের অভিযানের 
পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য, বিশেষভাবে গ্রীক দেশগুলির সহিত সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ও মিত্ৰতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মৌৰ সাম্রাজ্যের পতনের পর 
ব্যাক্ট্রীয়ার ei ভারতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এই 
সকল কারণে এবং মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, 
খোটান প্রভৃতি অঞ্চল কুষাণ বাজ্যভূক্ত 
থাকিবার ফলে বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির 
সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পুবেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, রোমান সম্ৰাট ট্রাজানের 
রাজসতায় দ্বিতীয় কদৃফিসিস্‌ দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। ট্রাজানের সামাজ্যের পূৰ্বসীম| 
কুষাণ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরেখার 
প্রায় সংলগ্ন ছিল। এই সকল কারণে যে 
সাংস্কৃতিক যোগাষোগ স্থাপিত হইয়াছিল 
গ্রীক, রোমান তাহার ফল পরিলক্ষিত হয় 
ও বৌদ্ধ গন্ধারের ভাস্কর্য শিল্পে। গ্রীক, 


সাহিত্য 


aag 
ভাস্কধের রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্প- (গদ্ধার শিল্প বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান 


ee. ৰীতি সংমিশ্রণে এক অপূৰ্ব সংস্কৃতির সংমিশ্ৰণ ) 

শিল্পরীতি সেই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রতিক্কৃতির অনুকরণে 
বুদ্ধমৃতি নির্মাণে এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া! ষায়। আধুনিক এতিহাদিকগণ 
মনে করেন যে, গন্ধার শিল্পে বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাব কতকটা অতিরঞ্জিত 


* Vide Smith: The Ozford History of India, pp. 151, 152. ৫ 
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করা হইয়াছে । বস্তুত, গন্ধার শিল্প নিদর্শনগুলিতে প্রধানত ভারতীয় শিল্প-মনেরই 
অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে অম্রাবতী উপত্যকা এবং মথুরায় সম্পূর্ণ 
ভারতীয়--অর্থাৎ বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত a 
শিল্পরাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেগুলির 
উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল al 
অমরাবতী ও অমরাবতীর অর্ধ-ুত্তাকার একটি 
শিল্পরীতি প্রস্তর পদক এবং মথুরায় 
প্রাপ্ত কণিষ্কের মন্তকহীন একটি 
প্রস্তর-মূতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
RA অতীত হইতেই মিশর, মধ্য-এশিয়া, 
রোম, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যিক যোগাষোগ চলিয়া আসিতেছিল। 
জা এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
জলপথ ও স্থলপথ ধরিয়! 
raan পরিচালিত হইত । স্থলপথে 
aya, সীরিয়া হইয়া বাণিজ্য-সম্ভার 
আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরণ করা হইত এবং afera ভগ্নমূৰ্তি 
সেখান হইতে ভূমধ্যদাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে সেগুলি ব্টিত হইত। জলপথে 
কায়ল, ভূগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর হইতে পণ্যদ্রব্য আলেকজান্জিরায় পৌছিত। K 
প্রথম শতাব্দীতে মিশর হইতে বহু বাণিজ্যপোত ভারতীয় বন্দরগুলিতে আসিত বলিয়! 
প্রমাণ আছে। ভারতীয় বাণিজ্যপোতও অনুরূপ মিশরীয় বন্দরগুলিতে বাণিজ্য-সম্ভার 
লইয়! যাতায়াত করিত। কুষাণ যুগে রোমের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহুগুণে 
বুদ্ধি পায়। রোমে ভারতীয় বিলাস-দ্রব্যাদির চাহিদা অত্যধিক ছিল। ভারতীয় 
মসলিন, রেশমী বন্ধ, মসলা, চিনি, নীল প্রভৃতি ছিল তখনকার প্রধান রপ্তানি- 
i সামগ্রী। এই সকল সামগ্রীর বিনিময়ে রোম হইতে প্রধানত 
ৰাণিল্য-সামথ্ৰী সোনা, রূপা, কাচ, চীনামাটির বাসন-প্রভৃতি ভারতবর্ষে আসিত। 
এই স্থত্রে রোম হইতে এক বিরাট পরিমাণ স্বর্ণ প্রতি বন্দর ভারতবর্ষে আসিত। 
রোমান ইতিহাস-সাহিত্যিক প্রিনি ( Pliny ) রোমানদের বিলাসপ্রিয়তার জন্য রোমান 
af ভারতবর্ষে চলিয়! যাইতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। : .. 
পৰৱৰ্তী কুষাণব্রাজগণ : কণিক্ষের পর. বাশিষ্ক হবি, দ্বিতীয় কণি 
ৰ বাস্থদেব প্রভৃতি সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাদের 
ৰ ls সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু আমাদের জানা নাই। ইহারা ক্রমেই 
প্রভৃতি দুৰ্বল হইয়া পড়িলে কুষাণরাজ্যের পরিধি siete হইতে 
থাকে। পরবর্তাঁ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কুষাণরাজগণ ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমায় স্থানীয় রাজগণের ন্যায় টিকিয়াছিলেন। 


৬ [ স্বদেশকথ| ] 


৮২ স্বদেশকথা 


কুষাণ যুগের সংস্কাতি ( Culture in the Kushana Age ) : 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বহিরাগত আক্রমণে ভারতীয় 
ইতিহাসের এক দুধোগপূৰ্ণ কালের সুচনা হইয়াছিল। কিন্তু এক 
ব্ৰত পতি সূত্রে গ্রীক, শক, dns কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত-প্রবেশের 
ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ক্ৰমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের 
স্থযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিতও সেই যুগে যোগাযোগ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। সেই স্তরে যে বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার 
ফল সে-যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা! প্রভৃতির উন্নতিতে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং নাগাজুন, বন্থমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতি সম্পকে পূবেই 
আলোচনা করা হইয়াছে। অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্বচরিত', ‘সৌন্দরনন্দ', “সুত্রালঙ্কার' (?)*, 


স্থাপত্য শিল্প ( সীচী স্তূপ ) 

বজ্রস্থচী’ প্রভৃতি, নাগসেন-রচিত ‘মিলিন্দপঞ্হো’, নাগাজুন-রচিত ‘মাধ্যমিক সুত’ 
বা ‘মধ্যমক কারিকা? ও “হুহৃল্লেখ', Tease ‘মহাবিভাষা’, গুণাঢ্যের ‘বৃহৎকথা’, 
আধশুরের ‘চধাপিটক’ প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আয়ুৰ্বেদ 
(Mica চরকের ‘চরক সংহিতা’, জুশ্রতের “হশ্রুত সংহিতা”, 
সহিত) কাত্যায়নের er’, পতঞ্জলির ae প্রভৃতিও সে-যুগের 
উল্লেখযোগ্য রচনা ৷ “রামায়ণ-মহাভারত', বাংসায়নের ‘কামস্থত্ৰ', কৌটিল্যের ‘অর্থশাপ্ত’, 
যাজ্ঞবন্ধ্যের NaI WS’, মন্গুর ‘মন্নু সংহিতা’ প্রভৃতি সে-যুগেই সঙ্কলিত হয় । 


* “Sutralankara was once ascribed to Asvaghdsa. ...it lays at rest the 
problem of the authorship of the work by ascribing it to Kumaralata who 
may have flourished a little latter than Asvaghosa.” Majumdar and Pusalker ; 
The Age of Imperial Unity, p. 267. _ 
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তক্ষশিলা সে-যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল! facet রাজধানী 
শিক্ষা পুরুষপুর lates শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। 
বৈদেশিক প্রভাব গন্ধার শিল্পে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবদেবী এ্যাপেলো, 
জিউ প্রভৃতি মৃতির অনুকরণে গন্ধারের শিল্পিগণ বুদ্ধ মুর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া 
তলি যায় সে-যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্পরীতিতে। পুরুষপুরে 
কণিঞ্ক-নিমিত tows, সাচী স্তুপের তোরণদ্বারের আলঙ্কারিক কারুকার্য, কান্হেরী, নাসিক, 
নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বুন্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সে-যুগের 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে | 
মৌর্য যুগের পরবর্তাকালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতীয় রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসিক ও শক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শক 'স্তাট্রাপে'র ( Satrap ) 
অনুকরণে ভারতের শক রাজগণ 'ক্ষত্রপ’, 'মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ 
রানা করিতেন। গ্রীক Sipe? (Strategos )__-অর্থাৎ সামরিক 
শাসনকর্তীর অনুকরণে ‘মহাসেনাপতি’ উপাধি ভারতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও 
গ্রহণ করিতেন। 
বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতীয় 
সমাজ-দেহে ক্রমে বিলীন হইয়| গিয়াছিল। Alacra কেহ কেহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ভারতীয় সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন এই প্রমাণও আছে। 
TA গ্রীক HBS হেলিওভোরাস্‌ ( Heliodoros ) বৈষ্ণবধৰ্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেস্‌নগর নামক স্থানে দেবাদিদেব বানুদেবের নামে একটি গরুড় 
স্তম্ভ নির্মাণ করা ইয়াছিলেন।* 
মৌর্য যুগের পরবর্তাকালে, বিশেষভাবে কুষাণ যুগে; বহির্জগতের সহিত ভারতের 
যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্য-এশিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ভিন্ন স্ুবৰ্ণভূমি, 
সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশের সহিতও সে-যুগে যোগাযোগ স্থাপিত ৷ 
উপনিবেশ বিস্তার. হইয়াছিল। এই যোগাযোগের স্থত্র ধরিয়া, মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, 
ইয়ারধন্দ, খোটান, তুর্ফান, কুচি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
সুবৰ্ণভূমি--অৰ্থাৎ সুমাত্ৰা, যবদ্বীপ, বোণিও প্ৰভৃতি অঞ্চলে সে-বুগে যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক 
ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল উহার সুত্র ধরিয়াই পরবর্তীকালে এ সকল ৷ 
অঞ্চলে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
কুষাণ আমলে মিশর, মধ্য-এশিয়া, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক 
যোগাযোগের সুত্র ধরিয়া পরস্পর সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল । কুষাণ যুগে 
রোমান মুদ্রার অনুকরণে মুদ্ৰা নিমিত হইত। সে-যুগে রোম হইতে যে-সকল স্বৰ্ণ-মুদ্ৰা 


জি চু Vide An Advanced History of India, p. 141, 
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ভারতবর্ষে আসিয়াছিল সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি কুধাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে - 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যুগে ভারতবর্ষ হইতে রোমান সম্রাট ট্রাজান, হ্যাড়িয়ান, 
_ এপ্টোনিয়াস্‌, কন্ট্টান্টাইন প্রভৃতির রাজসতায় দূত প্রেরিত 
রোম-ভারত যোগাযোগ হইয়াছিল। ভারতীয় পূর্তকার্, সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত, 
aneha প্রভৃতিতে গ্ৰীক ও রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ARAM 
ভারতীয় সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত প্রভৃতির প্রভাব গ্রীক ও পারসিক সাহিত্যে, 
চিকিংসাশাক্সে অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছিল। 
মধ্য-এশিয়ার পথে এই যুগে চীনদেশে বৌদ্ধধৰ্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চীন ও 
ভারতের যোগাযোগ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বি্বমান। ঠিক কোন্‌ সময়ে চীনদেশে 
বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে মতদৈধ রহিয়াছে। 
চীন-ভারত যোগাযোগ কুষাণ আমলে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও Hay নামে দুইজন বৌদ্বধৰ্ম- 
প্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সেই সময় হইতে পরবর্তী বহু 
শতাব্দী ধরিয়া ভারত-চীনের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির যোগাযোগ চলিতে থাকে। এই 
সুত্রে বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং বহু ভারতীয় বৌদ্ধ- 
শাস্তবিদ্‌ ও বণিক চীনদেশে গিয়াছিলেন। UCATION FO) 
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( The Guptas: The Golden Age ) 


agama উত্থান (The Rise of the Guptas ) £ মৌর্য 

সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বৈদেশিক আক্রমণ-জনিত 

অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহ! বহুলাংশে 

ধারা দূরীভূত হইয়াছিল। ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম 

রিবন শ্রেষ্ঠ রাজবংশ গুপ্তদের উত্থান ঘটে। এই বংশের আদি রাজগণের 

মধ্যে মহারাজ গ্রীগুপ্ত ( খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ ), 

ঘটোতকচণ্তপ্ত প্রভৃতি রাজার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা মগধের-_অর্থাৎ 
দক্ষিণ-বিহারের কোন স্থানীয় রাজ! ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। 

প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত (Chandragupta I): গুপ্তবংশের সর্বপ্রথম 

শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম pes । খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খ্রীঃ) 

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সিংহাসনে আরোহণের 

গুপ্তবংশের প্ৰতিষ্ঠাত সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তবংশের ইতিহাসের তথা ভারত-ইতিহাসের এক 

গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সুচনা হয়। পাটলিপুত্ৰ নগরে তাহার রাজধানী ছিল এবং 


৮৬ স্বদেশকথা 


তাহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৈশালীর লিচ্ছবী 
রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম sees নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গুপ্তরাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা ৷ 


Wass ( Samudragupta ): মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম oxen নিজ 
পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান। সসুদ্রগুপ্ত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, তথাপি 

পিতার ইচ্ছা অন্থ্সারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

১ কিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই meq দিখ্বিজয়ীর ভূমিকায় 
অবতীৰ্ণ হইলেন। প্রথমে তিনি আর্াবর্তের রুদ্রদেব, ANITE, 

মতিল, অচ্যুত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্ৰবৰ্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া 
ৰ সমগ্র আধাবৰ্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি মধ্য- 
ভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করিলেন। তারপর 
শুরু হইল তাহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান। আর্ষাবর্তের রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের রাজ্যগুলি সমূত্ৰপুপ্ত নিজ সাস্রাজ্যতুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু 
দাক্ষিণাত্যের .রাজাগুলি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অন্থসরণ করিয়াছিলেন। সেই 
অঞ্চলের রাজগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাত্তরাজ, দমন, বিষ্ণুগোপ, উগ্ৰসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি 
R রাজাকে পরাজিত, কৰিয়া এবং তাহাদের আহ্গত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া 
রা তিনি তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। art 
FAVS হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দক্ষিণ-ভারতের 

রাজ্যগ্ুলির উপর অধিকার রক্ষা করিবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের 
রাজগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা | l 
সমু্পুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের পূৰ্বাঞ্চলীয় 
রাজগণের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সমতট--অর্থাং পূর্ববঙ্গের একাংশ, 
কামরূপ, দাতক ( টাকা ? ) প্রভৃতি স্থানের রাজগণ সমুদ্ৰগুপ্তের প্ৰাধান্ত স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন age, আভির, প্রাজুন, ষৌধেয় প্রভৃতি উপজাতীয় দলও 
সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের মালব, 

শব রাজাগুলির iah, দক্ষিণ-ভারতের প্রতিবেশী ৰাজ্য সিংহল প্রভৃতির রাজগণও 
; সমূত্ৰগুপ্তের প্রাধান্য aN চলিতেন। সিংহলের রাজ! মেঘবর্ণ 
সমুদ্রপতপ্তের AKASH বোধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তীহারাও 
সমূত্রগণ্ডর প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইভাবে সমুদপুপ্তের আমলে 
গুপ্ত সাম্ৰাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা 

হইতে পূর্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰ্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল! 

mEes কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, 

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি অঙ্থরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির অন্য তিনি 


মধ্য-ভারত 


গুপ্তবংশীয় রাজগণ : সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ ৮৭ 


প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। দিশ্বিজয় শেষ করিয়াই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার গভীর aa থাকিলেও তিনি অপরাপর 
সারা শি, ধর্মের প্রতিও পরম tal ও সহিষ্ণুত! প্রদর্শন করিতেন । তিনি 
সঙ্গীত ও সংস্কৃতির স্বয়ং কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি 


পৃষ্ঠপোষকতা তদানীন্তন fasa সমাজে ‘কবিরাজ’--অর্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ কবি 
নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন! সঙ্গীতে যে তাহার অনুরাগ ছিল তাহ! তাহার 
বীণাবাদনরত মুদ্রা হইতেই অনুমিত চি 


হইয়| থাকে। সমূত্ৰগুপ্তের রাজসভা 
তদানীস্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত 
হরিষেণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। হরিষেণ- ২ 
রচিত “এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে সমুদ্র- 
গুপ্তের শাসনকালের এবং সমুদ্র- 
গুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি সমুদ্ৰগুপ্তের মুদ্রা 
Aas চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভ এই প্রশস্তিটি খোদাই 
করিয়া দেওয়| হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত FAG, সমুদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও 
পৃষ্ঠপোষকত| লাভ করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত চরিত্রের ক্ষমতা, 
ভারতীয় aan 'সাহিতাশিল প্রভৃতির পৃষ্টপোষকতা_-এই সকল বিভিন্ন 
দিক দিয়া সমুদ্ৰগুপ্ত ভারতীয় রাজগণের অন্তম প্রধান হিসাবে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮০ QUMI 


মধ্যে ) তাহার মৃত্যু হয়। 


দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ‘বিক্ৰমাদিত্য (Chandragupta Il ‘Vikra- 
maditya’): সমুত্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্ৰ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ‘বিক্ৰমাদিত্য 
উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহ প্রথম চন্দরগুপ্তের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় pred বৈবাহিক KA নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যৃদ্ধির চেষ্টা 
নারির হা ae a rere pri রা se 
; Sb করিবার ফলে দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের ও 
oy i বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা! ভিন্ন, বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সহিত 
নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ সহজ 
করিয়াছিলেন । | 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত mana সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপতি বীরসেন 
সাবের সহিত ুগ্মভাবে “ মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় 
RE করিয়াছিলেন । তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী 
$ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। গুপ্ত শাসনকালেও 
পাটলিপুত্ৰ ছিল সাআ্রাজোর প্রধান রাজধানী ৷ 2 রাঃ 


৮৮ স্বদেশকথা 


দ্বিতীয় চন্ত্গুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে 
পাটলিপুত্ৰ নগর এবং বিশেষত 
পাটলিপুত্ৰ = মৌৰ্যসমাটগণ-নিৰ্মিত 
নগরের সৌন্দর্য প্রাসাদের স্ন্দর বর্ণনা 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ের 
রাজসভা সমসাময়িক কালের বহু nts 
বিদ্বান মনীষী কর্তৃক অলঙ্কৃত igr 
ছিল। কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ব দ্বিতীয় sarerea মুদা 
তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ 
কাহিনী-কিংবদস্তীর বিক্রঘাদিত্য কি না সে-বিষয়ে কতক মতদ্বৈধ 
সরা থাকিলেও আধুনিক এঁতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও অভিন্ন 
একথা মনে করেন। চৈনিক  পরিব্রাজকের বিবরণে দ্বিতীয় 
saaa শাসনব্যবস্থার উচ্ছৃসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। 


ফা-হিয়েনের বিবরণ ( Fa-hien’s Account ): চীনদেশে 
বৌন্ধর্ম বিস্তারের পর হইতে কৌন্বধর্ষের উৎপত্তিস্থল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধৰ্মগৰন্থাদি 
সংগ্রহের জন্তু পর পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় দশ বৎসর ( ৪০১-৪১০ খ্ৰীঃ ) এদেশে 
বাস করিয়াছিলেন | এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বংসর তিনি বিক্রমাদিত্যের সাম্ৰাজ্যে 
অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের তাত্রলিখ্থি বন্দরে তিনি দীর্ঘ তিন বংসর ছিলেন। 

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে ।  গুপ্তরাজগণ এক 
অতি উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি 
: Rafs ছিল। সমাজবিরোবী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি 
খা পাবা প্রভৃতি সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডবিধির উদারতায় 
ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড 
দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। দেশের 
অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। 


ফসলের এক-ষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত 
বেতন পাইতেন। শাসনকার্ষের দক্ষতা ও রাজকর্মচারিগণের কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া 
ফা-হিয়েন অত্যন্ত As হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্ৰ নগরীতে 


রাজ মৌর্বপ্রাসাদ দেখিয়া তিনি এইরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে উহা 
শাসনকার্ধের দক্ষতা মানুষের দ্বারা নিমিত নহে-_এই মন্তব্য তিনি করিতে বাধা 
; মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন, 


এগুলিতে তখন বহু সংখ্যক (৩ হাজার ) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। দেশের সৰ্বত্ৰ 
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বৌদ্ধধৰ্মের প্ৰাধান্য ছিল। মদ, মাংস তখন কেহ স্পর্শ করিত না। পিঁয়াজ, IA 
ক প্রভৃতিও কেহ খাইত না। গুপ্তরাজগণের আমলে জনসাধারণ 
জানার যে এক উন্নত ধরনের এবং সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত 
সেই পরিচয় ফাঁ-হিয়েনের বিবরণে পাওয়| যায়। জনসাধারণ কোন 
বিচারালয়ের ধার ধারিত ন|। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে রেজিষ্্রি করিবার কোন 
প্রয়োজন হইত না। জনসাধারণ রাত্রিতে ঘরের দরজা-জানালা 
জনদাধারণের সন্তোষ _ খোলা রাখিয়া! নিদ্রা যাইত। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও 
কেহ তাহা ABS al এই সকল উক্তি হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত 
i সস্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
পরধর্মদহিষ্ণুতা পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজজীবনের 
এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজগণ হিন্ুধৰ্মাবলদ্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলদ্বীদের প্রতি তাহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
সমাজে তখন জাতিভেদ-গ্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ 
জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলিয়| দ্বণা করা হইত। 
জনসাধারণের আধিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সতত! ও সৎকাধে 
কালাতিপাতের কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থ নৈতিক 
নম অব সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ রাজপথ দ্বার! 
পরিবহণব্যবস্থা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পার্থে পান্থশালা৷ প্রভৃতিও স্থাপন 
করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসারও 
ga ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্ৰ নগরে একটি বিরাট দাতব্য 
- চিকিৎসালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
গরবতাঁ গ্প্তরাজগণ ( The Later Guptas ) : দ্বিতীয় bards 
রাজত্বকালের পর. প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার শাসনকাল 
সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ জান! যায় নাই । তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের 
নি Gt অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি পরম সহিষ্ণুতা প্ৰদৰ্শন 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহার রাজত্বকালে পুস্তমিত্র জাতি গুপ্ত সাম্ৰাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্ৰ 
1 ames সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
শক্তিশালী রাজা । তিনি পুস্বামিত্র জাতির আক্রমণে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সাম্ৰাজ্য 
পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন হণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য 
তিনি সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। amass ছিলেন 
জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়) গুপ্তবংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর 
গুপ্তবংশের পতন শুরু হয়। ক্রমে দুৰ্বল হইতে দুর্বলতর রাজগণের অধীনে গুপ্তবংশের 
সাম্ৰাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবিতগুপ্তের ( দ্বিতীয় ) আমলে উহার বিলুপ্তি ঘটে। 


দাতব্য চিকিৎদালয় 


কিন্ত 


আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। 


গুপ্ত সমাটবংশের পতন জীবিতগুপ্তের ( দ্বিতীয় ) 


৯৩ 


স্থদেশকথ! 
পরবর্তীকালেও গুপ্ত উপাধিধারী স্থানীয় রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে 
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সভ্যতা ও 


SZUNT সভ্যতা ও সংস্কাত ( Culture in the Gu 


Age): 


সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্তযুগ “স্বর্ণ যুগ’ (Golden 
Age) নামে afal বস্তুত, এই যুগে যে ব্যাপক উৎকর্ষ দেখ! গিয়াছিল তাহার 
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পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গুপ্তযুগকে wat যুগ হিসাবে বিবেচনা করিতেই 
হইবে। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশলাত 
করিয়াছিল 
গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দীর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত 
যোগাযোগ এবং শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল হইতে 
বহির্জগতের সহিত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল উহা 
বৈদেশিক দংস্কৃতির s ¥ 
সাবিত যো মীর SRA বুট REM বৃদ্ধি পায়। এই যোগাযোগের 
ফলে যে নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল উহার 
পরোক্ষ ফল দেখা গেল গ্রপ্তযুগের বলিষ্ঠ স্থজনী শক্তিতে। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহ! পরিলক্ষিত হইল। রাজনৈতিক শাস্তি এই স্থজনী শক্তির 
প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য | 
সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুঞ্তরাজগণের দক্ষ, পরধর্মসহিষ্ণ শাসনব্যবস্থার কথা 
উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই স্থবর্ণ যুগের রচনা 
সম্ভব হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার 
১৯ দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে 
ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তরাজগণের পৃষ্টপোষকতা৷ এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করিয়াছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, AWM, “gual প্রভৃতি 
অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থরচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক TATE এবং EE 
বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান মনীষী সেযুগে আবিভূ'ত হইয়াছিলেন। 
কালিদাস, শূ্রক, অমর, বিশাখদত্ত, TATA প্রভৃতি মনীধীর 
সাহিত্য সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহুগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল ৷ 
এই যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের 
যুগের সহিত তুলনা কর! হইয়া থাকে | 
গুপ্তযুগে সঙ্গীতশান্েরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও 
সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রার 
17 প্রতিকৃতি হইতে এ-বিবয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-য্থা, গণিতশাপ্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিবশান্ প্রভৃতিতে 
aap বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্ৰেষ্ঠ 
গণিতশান্মবিশারদ । বরাহমিছির ছিলেন সে-যুগের শ্ৰেষ্ঠ জ্যোতিবিদ্‌। কাহিনী- 
কিংবদন্তীর নবরত্বের সকলেই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত 
opa ছিলেন কি at সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় ন৷। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপুযুগের বিভিন্ন কালে আবিভূৰ্ত 
হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে all গুপ্তযুগের চিকিৎসাশান্ত্র অত্যন্ত 


= cre | 
| 


উন্নতিলাভ করিয়াছিল। অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে _ 
চিকিংসাশাস্তের জ্ঞান আরব, পারস্ত, An প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। 


অঙ্ন্তার ছবি 
ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের পরধৰ্মসহিষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে wate আসনে স্থাপন 
করিয়াছে। গুপ্তরাজগণ নিজেরা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের 


চৈত্য-গৃহ হাতীর লড়াই 
( অজন্তার দেওয়াল-চিত্র ) 
প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
গুপ্তযুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন 
ছিল। een ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত কর্তৃক 
পরম ভাগবত’ উপাধি ধারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
পূৰ্ণমাত্জায় সহিষ্ণুত! প্রদশিত হইলেও উহার অবনতির সুত্রপাত হইতে থাকে | 


গরধর্মসহিষণতা 


গুপ্তবংণীয় রাজগণ : সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ ৯৩ 


গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তযুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আক্রমণকালে 
বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও 
স্থাপত্য ও ভাস্কৰ শিল্প ভিটারগাও-এ আবিষ্কৃত দুইটি মন্দির হইতে গুপ্তযুগের স্থাপত্য 
শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া ষায়। স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা 
যায় সে-যুগে AS অজন্তার গুহাগুলিতে। কয়েকটি গুহা গুপ্তযুগে নির্মিত হইয়াছিল। 
সেগুলির দেওয়ালের মন্থণত| আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সকল 
গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সে-যুগের চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূৰ্ব 
Toa নিদৰ্শন । গুপ্তযুগের দেবদেবীর মূতি, পশু-মূতি ও বৃক্মলতাদি 
সে-যুগের ভাস্কৰ্য ও আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। বরহুত, SY, 
মথুরা ও সারনাথে সে-যুগের ভাস্কৰ্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া 
aema গিয়াছে। গুপ্তযুগে নিগ্িত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তস্ত সে-যুগে ধাতু- 
শিল্পের উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্তযুগের মুদ্রা এবং নালন্দায় 
প্রাপ্ত তাম্মনিমিত একটি বুদ্ধমূতিও সে-যুগের ধাতুশিল্লের নিদর্শন বহন করে | 
ভারতের বাহিরে ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তারের দিক দিয়াও গুপ্তযুগের 
উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে । অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্থবৰ্ণভূমি--অৰ্থাৎ সুমাত্রা, 
ice যবদীপ, বলি, কম্বোজ, বোণিও প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের 
ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের 
ILE সুত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ক্রমে রাজনৈতিক প্রাধান্তও সেই 
সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
গুপ্ত আমলে শাসনব্যবস্থা ( Gupta Administration ) 


 ফাঁ-হিয়েনের বিবরণ, হরিষেণের এলাহাবাদ-প্রশস্তি এবং সমসাময়িক আরও লিপি 


হইতে গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। গুপ্তযুগের শাসন- 
ব্যবস্থা যে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা 
রাজা ও afaa হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন রাজা স্বয়ং। তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী, যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্ৰী এবং সরকারী 
দলিলপত্রাদি রক্ষার দায়িত্বপ্ৰাপ্ত মহ্ত্ৰী--এই তিনজন মন্ত্ৰী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, আরও 
: বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী ছিলেন। শাসনকার্ষের RNI জন্য 
রাজকর্চারিগণ শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুইভাগে ভাগ করা 
হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করিতেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা তথা সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থার সর্বাত্মক 
দায়িত্ব ছিল রাজার। তিনি একাধারে সর্বোচ্চ শাসক, সর্বপ্রধান 
১1:84 আইনপ্রণেতা, সর্বোচ্চ বিচারক ও সেনানায়ক ছিলেন। কিন্ত 
এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও গুপ্ত সমাটগণ তাহাদের ক্ষমতাকে অত্যাচারে 
পরিণত করেন নাই । জনকল্যাণই ছিল শাসনকার্ের মূল উদেশ্য | । 


৯৪ স্থদেশকথা 


‘ভাগ’-_অৰ্থাৎ জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ, শুক, খেয়া প্রভৃতি হইতে সরকারী 
আয় হইত। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগে যথেষ্ট উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হয়॥ শিল্পোয়তির প্রয়োজনীয় পরিবহণব্যবস্থারও 

উন্নতিবিধান করা হইয়াছিল। 

শাসনকাধের সুবিধার জন্য সাআ্রাজাকে ‘দেশ’ ও ‘ভুক্তি’ নামে দুই পর্যায়ের প্রদেশে 
বিভক্ত করা হইয়াছিল। দেশের শাসনকর্তার উপাধি ছিল ‘গোপত্রি' এবং তূক্তির 
ৰ শাসনকর্তাকে বলা হইত “উপারিক মহারাজ’ । এই সকল কর্মচারী 
ভুতি TS প্রদেশের পুলিশবাহিনী, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের 
হ্‌ কার্ষের সুষ্ট পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিতেন। সে-যুগে উত্তরবঙ্গ 
পুগুবর্ধন gfe’ নামে পরিচিত ছিল। দেশ ও তৃক্তিগুলি ‘বিষয়’ বা জেলায় বিভক্ত 
ছিল। বিষয়গুলি ছিল গ্রামে বিভক্ত। গ্রাম্য শাসনকার্ধের ভার ‘গ্ৰামণী’র হস্তে 
ন্যস্ত ছিল। 
গুপ্ত সম্ৰাটগণ পরধর্মসহিষ্ণুতা শাসনকার্ধের মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহা ভিন্ন, জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন, তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা 
আসিনি, করা ছিল রাজার দায়িত্ব। গুপ্তযুগে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত উদার। 
দণ্ডবিধির উদারতা ফাঁ-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অপরাধীকে প্রাণদণ্ 
দিবার কোন প্রয়োজন সে-যুগে ছিল al) চরম ক্ষেত্রে, যেমন 
রাজার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করিলে, অপরাধীর দক্ষিণ হস্ত ছেদনের রীতি ছিল। 
গুগ্তরাজগণ রাজতন্্রকে সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত জড়িত করিয়াছিলেন। 
রাজতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সাংস্কৃতিক 
জীবনের সমন্বয় কার্যকলাপ বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনপন্ধতির আলোচনায় সে-যুগে ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক 
জীবন কিরূপ ছিল সেকথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থায় 
জনসাধারণের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল, একথা 
২৮৫ আমরা ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। দেশে চুরি, 
ডাকাতি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য একপ্রকার ছিল না বলিলেই 
চলে। ইহা শাসনব্যবস্থার দক্ষতার পরিচায়ক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্প, বাণিজ্য, 
পরিবহণব্যবস্থা, পরধৰ্মসহিষ্ণুতা৷ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য গুপ্রযুগকে ভারতের শাসনতন্ত্র 
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল আসন দান কৰিয়াছে | 
গুপ্ত শাসনাধীন বাংলা (Bengal under the Guptas ) : 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে গুপ্তরাজগণের আদি বাসস্থান ছিল রুণিদাবাদে। মহারাজ 
উত্তরবঙ্গে ee Fes “বরেন্্র-_অর্থাৎ, প্রাচীন বাংলাদেশের একাংশে রাজত্ব 
শাসনব্যবস্থা করিতেন। পরবর্তাকালে গুপ্তরাজগণ তাহাদের 'কর্মকেন্দ্র মগধে 
স্থানান্তরিত করেন। গুপ্ত লিপি ( Inscriptions ) হইতে স্থম্পষ্টভাবে জানা যায় যে 
“পুগ্ড বর্ধন’ অৰ্থাৎ উত্তরবঙ্গ (বরেক্জী বা বরেন্দ্র) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলির অন্ততম ছিল। 


রাজস্ব 


গ্প্তবংশীয় রাজগণ : সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের যুগ ৯৫ 


দামোদর তামশাসন হইতে জান! যায় যে, ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (ess খ্রীঃ ) 
উত্তরবঙ্গ গুপ্ত শাসনাধীন ছিল । মহাসেনগুপ্ত নামে জনৈক গুপ্তবংনীয় রাজা ষষ্ঠ শতকের 
শশাঙ্কের অধীন শেষভাগে কামরূপরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমলেও উত্তরবঙ্গ গুপ্ত শাসনাধীন ছিল বলিয়া মনে করা হয়। 
খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক বাংলাদেশের স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব শুরু করেন | 

তিনি প্রথম জীবনে মহাসেনগুপ্তের অধীনে রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। 
গুপ্ত সাআাজোর পতন (Downfall of the Gupta Empire) : 
কোন সাম্ৰাজ্যই চিরস্থায়ী নহে। গুপ্ত সাম্রাজোর ক্ষেত্রেও এই উক্তির সত্যতা 
আভ্যন্তরীণ কারণ: প্রমাণিত হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
পরবর্তী রাজগণের গুপ্ত সাত্রাঙ্গ্ের পতনের কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও 
৮ বহিরাগত-:এই দুই প্রকার কারণে ভাগ করিয়া আলোচনা 
করিতে পারা যায়। প্রথমত, স্কন্দগুপ্তের পরব্তাঁ রাজগণের GIA এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে আত্মকলহ es সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল | 


৮112 পুস্তমিত্র জাতির আক্রমণের পর amag গুপ্ত সাম্রাজ্য 
পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহার স্থায়িত্বদান করিতে পারেন নাই। 
সামরিক গঠনের দ্বিতীয়ত, পরবর্তাঁ গুপ্তরাঁজগণের বৌদ্ধধৰ্মাস্লরাগ এবং তাহার 
দুবলতা ফলে সামরিক শক্তি ও সংগঠনে অবহেলা স্বভাবতই গুপ্ত 


সাম্মাজ্যের পতনের অন্ততম কারণ হইয়া ফড়াইয়াছিল। তৃতীয়ত, গুপ্ত সাম্রাজ্যে 
প্রাদেশিক শাদনকর্তা দুৰ্বলত| দেখ! দিলে এবং সামরিক সংগঠন দক্ষতা হারাইয়া 
ও সামন্তরাজগণের : ফেলিলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও স্থানীয় সামন্তরাজগণ স্বাধীন 
Weep হুইয়া গিয়াছিলেন।  কনৌজের মৌখরিগণ, বাংলাদেশের শশাঙ্ক 
মৌথরিগণ ও প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখষোগ্য। চতুৰ্থত, প্রথম কুমার- 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা গুপ্তের রাজত্বকালের শেষদিকে awa জাতির আক্রমণে গুপ্ত 
phia জাতির সাম্ৰাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত হইয়াছিল । . যুবরাজ স্বন্দগুপ্ত পুষ্যামিত্র 
8128 জাতিকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু এই আঘাত হইতে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যকে সম্পূৰ্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোল! 
তাহার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। পঞ্চমত, গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি যখন আভ্যন্তরীণ কারণে 
l দুর্বল, অসংহত সেই সময়ে হুণ জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিবার 
জা : শক্তি গুপ্তরাজগণের স্বভাবতই ছিল না! হুণদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ 
গুপ্তরাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। সেই সময়ে মালবের 
( মান্দাশোর বাঁ দাসপুর ) রাজা যশোধর্মন হণ নেতা মিহিরগুলকে পরাজিত করেন | 
যশোধর্মন মধ্য-ভারতের দিকে হণদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিলেন 
বশোধর্সন বটে, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি নিজে স্বাধীন হইয়া 
গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম peed, সমুদ্ৰগুপ্ত ও দ্বিতীয় pee বিক্রমাদিত্যের 
অক্লান্ত চেষ্টায় যে বিশাল গুপ্ত সাআজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ধ্বসিয়া পড়িল | 


৯৬ স্বদেশ কথা 


হণ আক্রমণ ( Hun Invasion ) : হণগণ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝা- 
মাঝি উত্তর-পশ্চিম চীনের ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়া পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে থাকে। ইহাদের এক শাখা ইওরোপে এবং অপর এক শাখা অক্ষু নদীর 
অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। স্বন্দগুপ্তের রাজত্ব- 
এ কালে অক্ষু উপত্যকার হুণগণ গুপ্ত সাম্ৰাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। 
ন HOS তাহাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে হণগণ তাহাদের নেতা 
তোরমান ও মিহিরগুল বা মিহিরকুলের অধীনে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। 
হণ নেতা তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের কিয়দংশ জয় করিয়! ক্রমে 
পা মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করিয়া 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাট ভানুগুপ্ত তাহার এই অগ্রগতি 
প্রতিহত করেন | 
তোরমানের পুত্র মিহিরগুল (Sun-flower) ছিলেন যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি = 
অত্যাচারী ও রক্তপিপান্থ। তিনি গোয়ালিওর পর্যন্ত হণ অধিকার বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ 
রি হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত সম্রাট বলাদিত্য হুণ নেতা 
মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া মধ্য-ভারত হৃণ শাসনমুক্ত করেন। বলাদিত্যের হস্তে 
পরাজয়ের পরও. মিহিরগুল R হইবার পাত্র ছিলেন ali তিনি পুনরায় বিজয় 
অভিযানে অগ্রসর হইলে মান্দাশোর বা মালবের রাজা যশোধর্মনের হস্তে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ মিহিরগুল কর্তৃক বিজিত 
রাজ্যের রাজধানী ছিল শিয়ালকোট a শতকের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত মিহিরগুল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরও উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালব দেশের স্থানে স্থানে 
ক্ষুদ্ৰ RY হণ দলপতিগণ ইতস্তত রাজত্ব করিতেন | 
গুপ্তযুগের TITS BMG ব্লাজনৈতিক অনৈক্য (Political | 
disintegration after the Guptas): গুপ্ত সাআাজোর ধ্বংসাবশেষ 
হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কনৌজ, বঙ্গদেশ বা 
গৌড়রাজ্য, কাশ্মীর, বলভী, বাকাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | ৰ 
কনৌজ ( [৪০৪০] ): কনৌজের মৌখরিবংশ গুপ্ত সম্রাটদের সামন্তরাজ 
ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার স্থযোগে এই বংশ উত্তর-ভারতে অন্যতম শক্তিশালী 
রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিবার স্থষোগলাভ করিয়াছিল। এই 
Rete বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশবরবর্গন, ইঈশানবর্মন, 
৮ সর্ববর্মন, অবস্তীবর্মন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের 
উল্লেখযোগ্য রাজা । গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুস্তভূতিবংশের রাজকন্তা! রাজ্যত্রীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে কনৌজ খানেশ্বরের 
" পুষ্ঠভূতিবংশের অধীন হইয়া গিয়াছিল। 


হৰ্ষবৰ্ধন ৯৭ 


বলভী (Balavi): মৈত্রকবংশের ভট্টারক ছিলেন Gama সামরিক 
ক. কর্মচারী। গুপ্ত সামাজ্যের পতনোন্মুখতার, স্থযোগ লইয়া তিনি 
কাথিয়াবাড়ে বলভীরাজ্য স্থাপন করেন ৷ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা 

ছিলেন ধ্ৰুবসেন। অষ্টম শতকে আরব আক্রমণে এই রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। 
গৌড় (Gauda): গুপ্ত marga দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে 
পূৰ্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিংবন্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া বঙ্গ’ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য 
গড়িয়া উঠে । ফরিদপুরের কোটালিপাড়া৷ ও বৰ্দ্ধমান ভেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে 
এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে--যথা, 


হি গোপচন্্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক 
সমাচারদেব ছিল তাহ! সঠিক জান! যায় নাই। তাহার! মহারাজাধিরাজ 


উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা! হইতে মনে হয় যে, তাহারা 
সম্পূৰ্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। IIM পতনের ইতিহাস জান! যায় নাই৷৷ 
সম্ভবত ইহা গৌঁড়ের রাজ! শশাঙ্কের আমলে তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। 

কামরূপ ( Kamarupa ) : প্রাচীন কামরূপরাজ্য বর্তমান আসাম, রংপুর ও' 
কোচবিহার লইয়| গঠিত ছিল। as চতুর্থ শতকের শেবার্ধে কামরপরাজ্য গুপ্ত 

সাম্ৰাজ্যের করদমমিত্র রাজ্য বলিয়া হরিষেণের এলাহাবাদ- 

্বাবীনতা লাত প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে।  এলাহাবাদ-প্রশত্তিতেই সর্বপ্রথম 
কামরূপরাজ্য সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যার। গুপ্ত সাআজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই 
রাজাটি স্বাধীন হইয়াছিল। 

agaga ( Thaneswar ): পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে খ্ৰীষ্টীয় ষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে 
পুস্থাভূতিব:শের aga ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজ্যের রাজধানী 
ছিল থানেশ্বর। প্রথমে ক্ষুদ্ৰ স্থানীয় রাজবংশ হিসাবেই পুস্তাভৃতিবংশের উদ্ভব 
থটিয়াছিল। খ্ৰীষ্টীয় wh শতকের শেষভাগে এবং সপ্তম শতকের প্রথমতাগে এই 
রাজবংশ শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল | 


নবম অধ্যায় 
zaga 
( Harshavardhana ) 
থানশ্বেতের পুষাভুতিৱংশ ( The Pushyabhutis of 
Thaneswar ): পুষ্যভূতিবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 
নরপতি। Aa যষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে পুস্তাভূতিবংশ থানেশ্বর নামক স্থানে 
ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে । গুপ্তবংশের সহিত পুস্তভৃতিবংশের afb 


এ Corata | 


৯৮ ৷ স্বদেশকথা 


আত্মীয়তা ছিল। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকে (৬০৪ খ্ৰীঃ) হণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার 
উদ্দেশ্বে প্রভাকরবর্ধন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজ্যবৰ্ধনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধন 
ছিলেন সমরকুশল সেনাপতি। তিনি হণ আক্রমণ প্রতিহত: 
eG করিয়া থানেশ্বররাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । প্রভাকরবর্ধন 
কনৌজের মৌখরিবংশের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেন।  মৌখরিবংশের রাজা গহবৰ্মনের 
সহিত তিনি নিজ কন্তা রাজ্যপ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্ৰ 
ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হৰ্ষবৰ্ধন 
প্রভাকরবধনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
(৬০৫ খ্ৰীঃ )। সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। 
মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্ৰতা স্থাপন করিয়া নিজ শক্তি 
বৃদ্ধি করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্ষনকে পরাজিত ও নিহত 
RRS করেন। এমনকি তাহার রাণী রাজ্যত্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। 
রাজ্যবর্ধন ভগিনীপতিহস্তা দেবগুপ্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 
যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই গোঁড়ের রাজা 
শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবৰ্ধন প্রাণ হারাইলেন। কথিত আছে, শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্ধনের মধ্য 
এক মল্লযুদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই E রাজ্যবর্ধনের 
টি মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অবশ্য রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্পর্কে একথাও বলা 
হইয়া থাকে যে, শশাঙ্ক তাহাকে নিজ শিবিরে আহ্বান করিয়া 
আনিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। যাহা! হউক, রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে ( ৬০৬ খ্রীঃ ) 
তাহার ভ্রাতা হৰ্ষবৰ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
safa, ৬০৬-৬৪৭ He ( Harshavardhana ): হৰ্ষবৰ্ধন স্বয়ং 
সিংহাসনে আরোহণের পক্ষপাতী ছিলেন না । কিন্তু রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে 
রাজোর যে দুদিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়াই তিনি অনিচ্ছা সত্বেও 
সভাসদ্গণের অনুরোধে সিংহাসনে [টো ৰ 
ধনের লা আরোহণ করেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে pie { 
কনৌজের সিংহাসনও ap হইয়া 
গিয়াছিল। তথাকার সভাসদ্গণের ইচ্ছান্ুক্রমে 
কনৌজরাজ্য থানেশ্বররাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল | 
সিংহাসনলাভের পরবর্তী কয়েক বতসর 
হৰ্ষবৰ্ধন নিজেকে “যুবরাজ : শিলাদিত্য” নামেই 
অভিহিত করেন। দীর্ঘ ছয় বংসর পর তিনি 
apas ES উপাধি ধারণ করিয়া :: | 
উপাধি ছিলেন। এই বিলম্ব সম্পর্কে নানা হৰ্ষবৰ্ধন 
ধারণে বিলথ প্রকার , মত আঁছে। Mg হউক, eee সিংহাসনে আৱোহণ 
করিয়াই ভ্রাতৃহস্তা শশান্ধকে শাস্তি দিবার উদেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 


হৰ্ষবৰ্ধন ৯৯ 


শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে A বন্দিদশা হইতে 
মুক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হৰ্ষবৰ্ধন কালবিলম্ব না করিয়া 
ভগিনীকে খুজিয়া বাহির করিবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
পার্বত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত তগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে 

সমর্থ হইলেন। A স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জন দিবার উদ্দেশ্যে 
০1198 যখন অগ্নিকুণ্ড জালিয়! ঝাপ দিতে উদ্যত ঠিক সেই মুহূর্তে হৰ্ষবৰ্ধন 
তথায় উপস্থিত হইয়! ভগিনীকে প্রাণ-বিসর্জন হইতে fare করিলেন। রাজ্যন্রীকে 
লইয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি থানেশ্বর 


হইতে কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। . 
ভ্রাতৃহস্তা শশাঙ্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এইজন্য তিনি প্রথমে 
কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন, কিন্তু ভাস্করবর্মনের 


সহায়ত! গ্রহণ করিয়াও তিনি গৌঁড়াধিপতি শশাঙ্কের অনিষ্টপাধন 
ভাস্করবর্মনের সহিত কৰিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৬১৯ 
(৬৩৭ ? )* খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত শশাঙ্ক পূর্ণ পরাক্রমে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | 
* হৰ্ষবৰ্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভীর রাজ! ্বসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সাময়িক- 
ভাবে বলভীরাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
হ্ষবৰ্ধনের দিগিজয় বেশী দিন তিনি এই প্ৰাধান্য বজায় রাখিতে সমৰ্থ হন নাই। 
বলভীরাজ ধ্ৰুবসেন নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। SHA ও হ্ষবর্ধনের 
মধ্যে আত্মীয়তা! স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই রাজ্যের পরস্পর দ্বন্দের অবসান ঘটে | 
দ্বিতীয় পুলকেনীর  সিন্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হৰ্ষবৰ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল 
হস্তে পরাজয় : বলিয়া বাণভট্টের হৰ্ষচরিতে উল্লিখিত আছে। হৰ্ষবৰ্ধন ‘তুযারশৈল’-- 
অর্থাৎ কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের 
দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক প্রতিহত 
হইয়াছিল। হৰ্ষবৰ্ধন মগধ, কন্দোদ প্রভৃতি স্থানও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন | 
হৰ্ষবৰ্ধনের রাজ্যসীম! কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে-বিষয়ে এঁতিহাসিকগণ একমত 
নহেন। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত তাহার রাজ্যভুক্ত ছিল একথা আধুনিক এঁতিহাপসিক 
মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।** উত্তরে তুষারাযৃত পর্বত হইতে 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দক্ষিণে নৰ্মদা নদী এবং পশ্চিমে কাথিয়াবাড় ( বলভী ) হইতে 
পূৰ্বে কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত তাহার সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত ছিল। কে, এম্‌ পানিক্কারের 
মতে কাশ্মীর ও নেপাল সহ বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরস্থ সকল দেশ হর্ষবর্ধনের 


AME RT AT 
* শশান্ধের মৃত্যুকাল সঠিকভাবে জান| যায় নাই। ৬১৯ ধীষ্টাব্দেন পর এবং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তত 
কোন কালে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল | Vide History of Bengal Vol. I, p. 66. 
jee Vide An Advanced History of India, p. 158. 
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উয়ে 


স্বদেশকথা 


সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল ।* ডক্টর মজুমদার অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। হি 
না নির্ভর করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন যে, হর্যবর্ধনের _ 


সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে সাধারণত যে ধারণা বিদ্যমান তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত, ৷ 


১০০ 


his authority north of 


urvey of Indian History, p. 77. 


pire ... 


pal and Kashmir were also within his em 
hyas was complete ....” Panikkar LAS 


* “Ne 
the Vind 


হর্ষবর্ধন ১০১ 


তাহার সাম্ৰাজ্য সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্তৃত ছিল না। পূর্ব-পাঞ্জীব, উত্তরপ্রদেশ, 
মগধ, কঙ্গোদ ও উড়িয়া লইয়া তাহার সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। যাহা হউক, হর্ষবর্ধনের 
সাআাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও সম্ভব নহে ।* 
হৰ্ষবৰ্ধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এমন TR | 
স্থশীসক হিসাবেও তিনি সমধিক প্রসিদ্দি অর্জন করিয়াছিলেন | 
888 সাম্রাজ্যের সু শাসনকাৰ্য বজার রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন । শাসনকার্য পরিচালন! ব্যাপারে তাহার এই 
কেন্দ্ৰীয় প্রাদেশিক অক্লান্ত চেষ্টার কথা হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। 
শাসনকাৰ্য ভারতীয় শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত রীতি অনুসারে হৰ্ষবৰ্ধন শাসন- 
কাৰ্যকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন 
শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে। প্রদেশগুলিতে সামন্তরাজগণ শাসনকাধ 
কঠোর দঙবিধি পরিচালনা করিতেন। হর্ষবর্ধনের আমলে দণ্ডবিধির কঠোরতা 
aes পরিলক্ষিত হয়। অপরাধীর অন্র-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলা, কারাদণ্ড, 
অর্থদণ্ড প্রভৃতি এই সময়ের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল। জমির ফসলের এক-যষ্ঠাংশ ও 
অপরাপর কর হইতে রাজন্ব আয় হইত। 
ধৰ্ম-বিষয়ে হৰ্ষবৰ্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিষ্ণুতা-নীতি অন্থদরণ করিতেন। তিনি 
প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর 
ধর্মের প্রতিও তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি : 
ধৰ্মনীতি গভীর 5 তিনি 2 fgg উ 
র অনুরাগ সত্বেও শিব এবং ÁT পাসন! 
করিতেন ।**  প্রজাবর্গের সুবিধার্থ রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পাৰ্শ্ব সরাইখানা, 
8 বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন করাইফাছিলেন। প্রজাবর্গের চিকিৎসার 
স্থবিধার জন্য তিনি বহু দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া 
দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য তিনি অনেকগুলি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
= তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের সম্মানার্থ কনৌজে 
এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ভাঙ্করবর্মন, 
বলভীর ধরবেন প্রভৃতি মোট আঠার জন করদ-মিত্র রাজ! উপস্থিত ছিলেন। 
কনৌজের ধর্মসভার পর হৰ্ষবৰ্ধন প্রয়াগে গঙ্গ৷ ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে তীহার 
পঞ্চবাধিক মেলার আয়োজন করেন। হিউয়েন-সাউকেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা 
প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক  হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলার অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। 
মেলা বধ স্ব ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও বিভিন্ন 
ধৰ্মাবলম্বী সাধু-সন্্যাসী ও ভিক্ষুদের তিনি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন | 
পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উদ্ধত সম্পূর্ণভাবে দান কঠিয়া এমনকি একখানি সাধারণ বন্ধ 
পরিধান FRU তাহার নিজের মূল্যবান রাজকীয় বস্তখানিও তিনি দান করিয়া দিতেন। 


x “The idea that his (Harsha’s) empire included the whole of Northern India 
would not bear a moment’s scrutiny ....” Majumdar : Ancient India, p. 265. 


x+ Vide An Advanced History of India, p. 159. 


১০২ স্বদেশকথ! 


সাংস্কৃতিক জীবন (Cultural Life): হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় 
কাব্য, সাহিত্য সবকিছুরই উন্নতি ঘটিয়াছিল। শিক্ষার কেন্রুস্থলগুলিতে দেশীয় ও 
বিদেশীয় বহু ছাত্র বিদ্যা অর্জনের জন্য আসিত। স্ুসাহিত্যিক হিসাবে হৰ্ষবৰ্ধন নিজেও 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ‘নাগানন্দ’, “প্রিয়দশিকা” ও ‘রত্লাবলী’ নামে তিনখানি 

অতি মৃল্যবান সংস্কত নাটক এবং কবিতা রচনা করিয়া তিনি 

reall নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাণভট ছিলেন 
হর্ষবর্ধনের সভাকবি ৷ ইনি হর্ষবর্ধনের জীবনী ও রাজত্বকাল সম্পর্কে 

হর্ষচরিত' নামে প্রসিদ্ধ ARNA রচন| করিয়াছিলেন । হর্ষবর্ধনের আমলে রাজস্বের এক 
১ বিরাট অংশ সাহিত্য-সেব! ও সাহিত্যসেবীদের সাহায্যে ব্যয়িত 
| wt eee আনন্দ বিশ্ববিস্বাধায় ছিল সমসাময়িক কালের সৰ্ব 
বৌদ্ধ শাস্ত্ৰাধ্যয়নের কেন্দ্ৰ। এই বিশ্ববিষ্ঠালয়টি হর্ষবর্ধনের পু্টপোষকতা৷ লাভ করিত। 
হিউয়েন-সাউ ( Hiuen-Tsang ) : হর্ষবধলের রাজত্বকালে চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েন-সাউ, দীর্ঘ, চৌদ্দ 
বত্সরকাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন (৬৩০-৬৪৪ খ্ৰীঃ )। তৎকালীন 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি একটি বিশদ বিবরণ 
রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণনা হইতে 
হ্বর্ধনেরশাসনব্যবস্থা,তীহার 
বর্ম-নীতি ও ধর্মগ্রবণতা,সেই 
যুগের শিক্ষা ও সাহিত্য এবং 
জনসাধারণের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি 
সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাঙের 
বিবরণ হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের 
রাজধানী কনৌজ সেই সময়ে অত্যন্ত 
সমৃদ্ধ ছিল। পাটলিপুত্ৰ নগর তখন অবশ্য 
ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বারাণসী 
নগর দেখিয়া তিনি অত্যন্ত 

TA AS হইয়াছিলেন। এখানে 
তখন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল বটে, তথাপি 
কয়েকটি বৌন্ধমঠও তিনি দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
দশ হাজার ছাত্রকে বৌদ্ধধর্ম এবং অপরাপর ৰ 
০১ ey ভিনি । 
HEALD জ্ঞানের গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা 


হিউয়েন- 
সাঙের বিবরণ 


হৰ্ষবৰ্ধন ১৩৩ 


করিয়াছেন। ঠিক কোন্‌ সময়ে এই বিশ্ববিগ্ালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে 
নিশ্চিত কিছু বলা যায় ন| প্রধানত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্্র হিসাবেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মশান্্র ভিন্ন অপরাপর শাস্সও সেখানে অধ্যয়ন করা: 
চলিত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাউ, স্বয়ং কয়েক বৎসর নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
'_ fetid aiea অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে 
ৰ যর জানা যায় যে, একটি বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে ছয়টি চারিতল 

অট্রালিকায় থাকিয়া দশ হাজার ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, 
সাহিত্য, রসায়ন, গণিত, স্তায় ও আয়ুৰ্বেদ এবং বিভিন্ন seta অধ্যয়ন করিত। 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। ছাত্রগণ wee ছিল৷ পবিত্র 
চরিত্র, সুপপ্ডিত ও প্রথর aera! শীলভদ্র নামক জনৈক বাঙালী মনীষী ছিলেন 

নালন্দ| বিশ্বাবগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ বা আচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
না একটি স্থৰৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল।  হিউয়েন-সাউ, ভিন্ন ই-পিঙের 
রিবরণ হইতেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক তথ্য জান! যায়। তাহার বর্ণনার 
সহিত হিউয়েন-সাঙের_ বর্ণনার: যথেষ্ট IGT আছে। নালন্দ| বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান 
আক্রমণকাল পর্যন্ত উহার খ্যাতি বজায় রাখিয়! চলিয়া ছিল। 


নালন্দ! ‘ 

হিউয়েন-সাঙ্‌ তক্ষশিলায় দুইবার গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে 
উল্লেখ আছে।  তক্ষশিলা ছিল ভারতের সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষাকেন্্র। গৌতম বুদ্ধের 
জন্মের পূর্ব হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকেন্্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। 
কোশলরাজ গরসেন্জিৎ তক্ষশিলা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া” 

তক্ষণিল। বিশববগ্কাল় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ‘মহাবগণ’ নামক বৌদ্ধ গ্ৰন্থ হইতে 
জানা যায় আত্রেয় নামে এক অতি ক্ষমতাসম্পন্ন স্ুচিকিৎসক তক্ষশিলায় অধ্যাপন! 
করিতেন।  মগধরাজ RENA চিকিৎসক জীবক ছিলেন তাহারই MTI চৈনিক 
ভ্রমণকারী ফা-হিয়েনও তক্ষশিলার কথা তাহার ভ্রমণবৃতান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


des i i L 


হিউয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তক্ষশিলায় বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার ছিল। 
মহাযান বৌৰধৰ্ম স্দায়ের কয়েকজন সেই সময়ে তক্ষশিলায় বাস করিতেন 
হিউয়েন-সাঙ, উত্তর-ভারতে হৰ্ষবৰ্ধন এবং দক্ষিণ-ভারতে দ্বিতীয় পুলকেশীকে শেঠ 
CRG ও দ্বিতীয় রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হর্যবর্ধনের শাসনকাধের সুখ্যাতি 
UAH রাজা তিনি করিয়া গিয়াছেন সাম্রাজ্যের সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বজায় রাধিবার 
বত হৰ্ষবৰ্ধন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে 


বিধির কঠোরতা 
ছিল না। হিউয়েন:সাঙ্‌ নিজেই একাধিকবার দহ্যর কবলে পড়িয়াছিলেন। 


ধর্মের দ্বার! প্রভাবিত ছিল ন| | সমাজে জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা 
amera a eral দিয়াছিল। উত্তর-ভারতে বৌদ্ধধর্ম খুবই হ্রাস পাইয়াছিল। 
দক্ষিণ-ভারতেও বৌদ্ধধর্মের স্থলে ও. প্রাধান্য 

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। একমাত্ৰ পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধৰ্ম তখনও প্রবল ছিল। 
হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কনৌজের ধৰ্মসভা এবং প্রয়াগের মেলার বিশদ বিবরণ পাওয়া 


করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সুন্দর বিবরণ হিউয়েন-সাউ, লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
হিউয়েন সাঙ, বহু বৌদ্ধগ্ৰন্থের পাঙুলিপি চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এইগুলিকে 
চীন-ভারত সাংস্কৃতিক তিনি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার ভারত আগমনের পর 
যোগাযোগ বৃদ্ধি চীন-ভারত মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
চীনদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাববিস্তারে হিউয়েন-সাঙের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। 


হর্ববর্ধন ১০৫ 


বাণভট্ট ( Banabhatta `»: বাণভট্ট ছিলেন হৰ্ষবৰ্ধনের সতাকবি। তিনি 
‘কাদশ্বরী’ ও ‘হৰ্ষচরিত’--এই ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন | সম্রাট হর্যবর্ধনের 
রী গ্রশস্তি তাহার হর্যচরিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই গ্রন্থ 
কাদরী eRe = সমসাময়িক কালের ওঁতিহাসিক তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ । পুরাণগুলির 
রচনাকাল সম্পর্কেও এই গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় । পুসতমিত্র শুঙ্গ কিভাবে মৌ 
সম্রাট বৃহত্রথকে হত্যা করিয়াছিলেন পুরাণে বর্ণিত সেই কাহিনীও 
হি এরতিহাসিক হর্ষচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। হর্ষচরিত কেবলমাত্র হর্যবর্ধনের 
রাজত্বকালের এঁতিহাসিক তথ্যাদির বিবরণ নহে, পূর্বেকার এবং 
সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটনাবলীর অনেক তথ্যও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশের ইতিহাস : গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক (History 
of Bengal : Sasanka of Gauda ): গুপ্ত maras দুর্বলতার সুযোগে 
বাংলাদেশে প্রথমে পূৰ্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া বঙ্গ’ নামে 
একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ফরিদপুরের 
কোটালিপাড়া ও বৰ্দ্ধমান জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই 
EUG রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে ad, গোপচন্ত্র 
মমাচারদে ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব । ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা! 
সঠিক জানা যায় নাই। তাহাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ 
হইতে মনে হয় যে, তাহারা সম্পূৰ্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়ের রাজ! শশাঙ্কের 
আমলে সম্ভবত THAT তাহার অধীন হইয়া! পড়িয়াছিল। 
গোৌঁড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক । ইনি প্রথমে গুপ্তবংশের শেষ রাজা 
মহাসেনগুপ্রের সেনাপতি ছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গৌড়রাজ্যের স্থাপয়িতাই 
ছিলেন না, তিনি গোঁড়কে একটি সাত্রাজ্যে পরিণত করিতে 
গৌড় : শশাঙ্ক চাহিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী ছিল কর্ণহবর্ণ। মুৰ্শিদাবাদ 
জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-যুগে কর্ণস্থবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি 
শশাঙ্ক ছিলেন সম্ৰাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্ন্থী ৷ 
Sa E কনৌজের মৌখরিবংশের সাত্রাজ্য-স্পৃহা হইতে নিজরাজ্য রক্ষা 
করাই ছিল শশাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি 
সপক্ষে টানিয়া মৌখরিবংশের বিরুদ্ধে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যেই 
দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন এইজন্ত 
দেবগ্রপ্ের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তের শোচনীয় 
শশাঙ্ক কর্তৃক পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের 
০ মিত্ররাজ শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবরধন প্রাণ হারাইলেন। রাজ্যবর্ধনের 
ভ্রাত। হৰ্ষবৰ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভ্রাতৃহস্তা গোৌড়রাজ শশাঙ্ককে 
সমুচিত শিক্ষা দিবার উদেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবৰ্মনের সহিত মিত্ৰতা 


——$— ৯. 
* Vide V. A. Smith : The Early History of India, pp. 19, 28, 208, 215, 448, 456. 


১০৬ স্বদেশকথা 


স্থাপন করিলেন। কিন্তু শশাঙ্ষের জীবদ্দশায় হৰ্ষবৰ্ধন বা ভাস্করবৰ্মন তাহার কোন 
হ্ষবৰ্ধনের বিরুদ্ধে. ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ৬১৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, 
শশাঞ্চের আত্মরক্ষার উৎকল, মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীন ছিল বলিয়াই জানিতে 
সামর্থা পারা যায়। 

শশাঙ্ক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি তেমন উদারত। 
শশাঙ্কের পরবৰ্তাকালে প্রদর্শন করেন নাই। শশাঙ্বের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক ব্যাপক 
অরাজকতা অরাজকতা দেখা! দিয়াছিল ; পালবংশের উত্থানের পূর্বাবধি এই 
অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল। 

Wadas পরবতীকাজে ধৰমলনতিক পৱিৱৰ্তন ( Religious 
changes after Harshavardhana ): খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে 
উত্তর-ভারতে বৈষ্ণবধর্মের স্থলে শৈবধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 
হণরাজ মিহিরগুল, মালবরাজ যশোধর্মন, গোৌঁড়াধিপতি শশাঙ্ক 
এমনকি আংশিকভাবে হৰ্ষবৰ্ধন নিজেও শিবের উপাসক ছিলেন।* অষ্টম শতাব্দীতে 
কেরলরাজোর শ্রীশসবরাচার্ধ শৈবধর্মকে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় করিয়। তুলিয়াছিলেন। 

তিনি কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, তাহার সংগঠনী শক্তি 
চু , ছিল অসাধারণ। তিনি মহীশূরের Aceh, কাখিয়াবাড়ের 
দ্বারকা, উড়িষ্যার পুরী এবং হিমালয়ের বদ্রিনাথ মঠ স্থাপন করিয়া সংগঠনী শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিলেন। নবম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে কাশ্মীররাজ্যে শৈবধর্মের প্রাধান্ত 
পরিলক্ষিত হয়। কাশ্মীরে বহু শৈবধর্মপ্রচারক মত্রীমীর আবিভাব হইয়াছিল। 

এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে তামিল ও কানাড়ী ধর্মজ্ঞানীদের. চেষ্টায় শৈবধর্মের ব্যাপক 
প্রচার শুরু হইয়াছিল। তামিল শৈবগণ “নায়নার’ এবং কানাড়ী শৈবগণ ‘বীরশৈব’ নামে 
,. ১, পরিচিত ছিলেন। সম্বন্দর, সুন্দৱমূৰ্তি, মাণিক্য বসহর প্রভৃতি 
০178৬, ছিলেন তামিল শৈবদের মধ্যে প্রধান। বসব ছিলেন কানাড়ী 
শৈবদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য | বীরশৈবগণ শৈবধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নারী- 
জাতির স্বাধীনতা, জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ ও সমাজ-সংস্কারের জন্তও সচেষ্ট ছিলেন। 


শৈবধমর প্রাধান্য 


; দশম অধ্যায় 
ব্লাঞ্জবুংউ-চালুকয-ললৱৰ-লোল-শীণ্ড্য ল্লাজ্য্যসমুহ 

€ Rashtrakuta-Chalukya-Pallava-Chola-Pandya Kingdoms ) 
ঘাইক্লুটগণ ( The Rashtrakutas ): রাষ্ট্রকুটগণের আদি পরিচয় 
সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। তাহারা সাত্যকি নামে জনৈক যাদববংশীয় নেতার 
aiet- বংশধর বলিয়া দাবি করিত। যাহা হউক, দস্তিবৰ্ম৷ ছিলেন এই 
প্রতিহার সংঘর্ষ বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। এই বংশের রাজগণের মধ্যে অযোঘবৰ্ষ 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । রাষট্রকুটরাজগণ বংশ বংশাহক্রমে  গুঞ্জর-প্রতিহারদের সহিত 


* Vide An Advanced History of India, ]), 159. 
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সংঘর্ষে লিপ্ত থাকিতেন। তাহাদের হস্তে গুর্জর-প্রতিহার রাজগণ একাধিকবার পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছিলেন। রাষ্্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । 
তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় জীনসেন নামে জনৈক জৈন ভিক্ষু ‘পাৰ্শ্ব 
8 অভ্যুদয়’ নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা! করয়াছিলেন। সেই 
সময়ে ‘জয়ধবল’, €ত্রমালিকা” প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ এবং “সার সংগ্রহ’ নামে একখানা 
গণিতশাস্তের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আরব পর্যটক সুলেমানের বর্ণনায় অমোঘবর্ষকে 
পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ চারিজন রাজার অন্যতম বলিয়! অভিহিত করা! হইয়াছে। 
অমোঘবর্ষের পরবর্তীকালে দশম শতকের শেষভাগে রাষ্ট্রকুটবংশ কল্যাণীর 
চালুক্যবংশের হস্তে পরাভূত হইলে রাষ্ট্রকূট শক্তির পতন ঘটে। 
রাষ্ট্রকুট শিল্পা (The Rashtrakuta Art): দক্ষিণ-ভারতের 
শিল্পকলার উৎকর্ষপাধনে রাষ্ট্রুটদের দান উল্লেখযোগ্য।  রাষ্ট্রকুটরাজগণ স্থাপত্য, 


ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির ৃ 
ort, চিত্ৰশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম 


ইলোরার কৈলান- SORA পৃষ্ঠপোষকতায় ইলোরার পর্বতগাত্রে খোদিত কৈলাস- 
নাথের মন্দির নাথের মন্দিরটি স্থাপত্য ও আলঙ্কারিক ভাক্কধ কৌশলের অপূর্ব 


নিদর্শন হিসাবে আজিও Rawa | 


১০৮ ত্বদেশকথা 
ভাজুক)গণ ( The Chalukyas ) : চালুক্য জাতির আদি পরিচয় 
র্কে মতদ্বৈধ চালুকাগণ নিজেদের রাজপুত জাতির 
আদি পরিচয় সম্পর্কে a 48 T 
ae তাহারা ছিল গুর্জর জাতিরই এক ater | যাহ! হউক, চালুকাগণ 


দাক্ষিণাত্যের বাতাপি ও কল্যাণী--এই দুইটি অঞ্চলে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া ও 


তুলিয়াছিল। 


বাতাপির চাজুকাবংশ (The Chalukyas of Vatapi ): 
বর্তমান বিজাপুর জেলায় বাতাপিরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানকার চালুক্যবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। চালুক্যরাজগণ ছিলেন 
০8 গোড়া হিন্দু এই বংশের প্রকৃত শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী স্থাপয়িতা 
ছিলেন কীতিবর্মা। তিনি চতুদিকে নিজ রাজাসীমা বিস্তার করিয়া এক বিশাল রাজ্যের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। : উত্তরে তাহার রাজ্য বঙ্গোপসাগর, পূৰ্বে সমুদ্রোপকুল, দক্ষিণে 
তামিল রাজ্যগুলির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। Afe বঙ্গ, 
মগধ, গঙ্গা, দ্ৰাবিড় প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করিয়াছিলেন বলিয়া 


কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, বরোচের গুর্জরবংশ তাহার হস্তে পরাজিত 
দ্বিতীয় পুলকেনী হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী সমগ্ৰ দাক্ষিণাত্য মালভূমি নিজ 


শ্ৰেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুদূর দক্ষিণের চের, চোল ও পাণ্য নামক 
তামিল রাজ্যগুলিও চালুক্যরাজাতুক্ত হইয়াছিল। পল্পবরাজ মহেন্্রবর্মাকে ( প্রথম ) 
পরাজিত করিয়া তিনি com নামক স্থানটিও দখল করিয়াছিলেন 


তাহাদের হস্তে পিতার পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলে চালুক্যরাজ্যের মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তি অত্যধিক পরিমাণে যুদ্ধ পাইয়াছিল। পরবর্তী 
রাজা দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্য দাক্ষিণাত্যের দিকে আরবদের অগ্রগতিকে বাধাদান 


করিয়াছিলেন। অষ্টম । শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্র্টদের হস্তে বাতাপির চালুক্য 
প্রাধান্তের অবসান ঘটে। 


লোক বলিয়া দাবি করিত। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে _ 


রাষ্টরকুট-চালুক্য-পল্পব-চোল-পাণ্য রাজ্যসমূহ ১০৯ 


কল্যাণৰ চালুক্যৱংশ | The Chalukyas of Kalyani): 

বাতাপির চালুক্যবংশের রাজ! দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের জনৈক বংশধর তৈল বা তৈলগ 

দাক্ষিণাতোর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া কল্যাণীর চালুক্যবংশের 

গা সহিত. প্রতিঠ| করেন। জত্যায়, পঞ্চম বিক্ৰমাদিত্য, জয়সিংহ ও ষষ্ঠ 

বিক্ৰমাদিত্য এই বংশের উল্লেখযোগ্য নৃপতি ছিলেন। জয়সিংহ 

ছিলেন রাজা ভোজ ও রাজেন্দ্র, চোলদেবের সমসাময়িক । ষষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য 

ছিলেন এই বংশের শ্রেঠ রাজা । তাহার আমলেও চৌলরাজ্যের সহিত 

দি. চালুক্যবংশের বিবাদ চলিয়াছিল। ay বিক্ৰমাদিত্য স্বয়ং একজন 

i জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজনীতি, বিচার, চিকিৎসাশান্স, 

জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে aam রচনা করিয়া নিজ প্রতিভার পরিচয়। 
দিয়াছিলেন। 

BIG ST শিল্প ( The Chalukya Art): চালুক্যরাজগণও স্থাপত্য, 
omi প্রভৃতি শিল্পের উদার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্য" | 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় 

নিমিত সঙ্গমে" 
PE শ্বরের মন্দির, 
মন্দির বিরূপাক্ষ মন্দির 
অজন্তা ও চালুক্য স্থাপত্য 
a শিল্পের অতি 
সুন্দর 
আজিও বিদ্যমান | চালুক্যরাঁজ- ৷ 
গণের আমলে অজস্তাও 
এলিফ্যান্টার গুহা-চিত্রগুলিরও 
কয়েকটি চিত্রিত হইয়াছিল। 
পল্পবগণ (The 
Pallavas): কাঞ্চির 
পল্পববংশের পরিচয় সঠিকভাবে fafa ( এলিফ্যাণ্টা ) 
জানা সম্ভব হয় নাই। গুপ্ত সমাট NITEM কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ নামক রাজাকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন এই প্রমাণ আছে। যাহা হউক, পল্লব ইতিহাস 
peor ভি? হইতে জানা গিয়াছে। পল্নবরাজ সিংহবাহু 
চাঁনুকা-পল্পব সংঘৰ্ষ দাক্ষিণাত্যের বহু রাজা, স্থদূর দক্ষিণের চৌলরাজ্য এমনকি সিংহল 
নিজ wage করিয়াছিলেন | বাতাপির চালুক্যদের সহিত 
দাক্ষিণাত্যের প্রাধান্য লইয়া পল্পবরা জগণের অবিরত ছন্দ লাগিয়াছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী 
পল্পবরাজ মহেন্দ্বর্মাকে (প্রথম ) পরাজিত করিয়া ভেঙ্গী নামক স্থানটিও অধিকার' 
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করিয়াছিলেন । এই নববিজিত অংশে দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার ভ্রাতাকে শাসনভার : 
দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে এখানে পূৰ্ব-চালুক্য বলিয়া এক নৃতন চালুক্যরাজোর 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। > 

মহেন্রবর্মার পরবর্তা রাজ! নরসিংহবর্ষার আমলেও পল্পব-চালুক্য সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ৷ 


nine রাধার পল্পবরাজ্য ' পরিভ্রমণে গিয়া পল্লব রাজধানী কাঞ্চি নগর এবং 
পললবরাজ্যের বিচিত্র ফসলের এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
পরবর্তীকালে ক্রমে পল্পববংশের পতন XB | 


পল্লবরাজগণ সকলেই স্থাপত্য, ভাস্কৰ প্রভৃতি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় গলব শিল্প অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 
পল্পবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও পল্নবরাজগণ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। 
সাহিতোর পল্লব রাজধানী কাঞ্চি ছিল সমসাময়িক কালের সংস্কৃত শিক্ষার 
পৃষ্ঠপোষকতা SHAT RES কবি তারবী, সংস্কৃত পণ্ডিত TRA 
পল্লবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। পল্পবরাজগণের মধ্যেও কেহ কেহ, 
যথা AKT, সাহিত্যসেবী ছিলেন। 


পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য ( মহাবলীপুরম্‌ ) 
পল্পব শিল্প (The Pallava Art): সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের 
উৎকর্ষের জন্যই পল্লব যুগ ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছে | 
বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকৌশল পলবদের শিল্পকার্ে 
পরিলক্ষিত হয়। ব্যাগ আমলে অমরাবতী ও কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
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এক অতি উন্নত ধরনের শিল্প ও স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই 
ৰ শিল্পরীতিকে ক্রমে উন্নত করিয়া পল্পবগণ পল্লব শিল্প গড়িয়া 
ভারত ইতিহাস. তুলিয়াছিল। কাঞ্চি ও মহাবলীপুৱমে গল্পৰ শিলের নিন 
ৰ আজিও বিদ্যমান। পল্লব শিল্পিগণ বড় বড় পাথরের পাহাড় 
কাটিয়া মণিকারের Esl সহকারে বহু মন্দিরের কারুকার্য রচনা করিরাছিলেন। 
তাহাদের শিল্প-কৌশল, Va কার্ধদক্ষতা, অনুপাত জ্ঞান প্রভৃতি 
পল্পব শিল্পের উৎকর্ষ. আজিও দর্শককে বিম্ময়াভিভূত করিয়া থাকে। পল্লব স্থাপত্য ও 
wet শিল্পের নিদৰ্শন হিসাবে কাঞ্চির ব্রিপুরাস্তকেম্বরের মন্দির, এরাবতেশ্বরের 
কাঞ্চি ও মন্দির এবং মহাঁবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির 
মহাবলীপুরমের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মহাভারতের কাহিনী অবলগ্বনে 
শিল্পনিদৰ্শন দ্ৰৌপদী রথ, ভীম রখ, অন রথ প্রভৃতি রথের আক্বৃতিবিশিষ্ 
বহু মন্দির পল্লব শিল্পিগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন । পল্লব শিল্প ভারতীয় শিল্পরীতির 
উৎকর্ষের এক অতি সুন্দর নিদর্শন্বরূপ। পল্লব শিল্পরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দ্বীপগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল | 


(োলরাজয ( The Chola Kingdom): সুদুর দক্ষিণের চোল- 
রাজাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কারিকাল। অতি প্রাচীনকালেও চোল, চের প্রভৃতি 
তামিলরাজ্যের পরিচয় পাওয়া ষায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সত্যপুত্ৰ, কেরলপুত্র 

(চেররাজ্য ), চোল, পাপ্ত প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ আছে। 
cam কারিকালের রাজত্বকাল হইতেই চোলরাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়। 
কারিকাল প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি একবার সিংহলরাজ্য জয় 
করিয়াছিলেন বলিয়া! জানা যায়। সিংহল হইতে আনীত শ্রমিকদের সাহায্যে তিনি 
কাবেরীপদ্দীনম্‌ নামে একটি নূতন রাজধানী ও একটি বাধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

পরবর্তীকালে চোলরাজ্য পল্পবরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, 
2800, কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় দশম শতকের প্রথমভাগে (৯০৮ খ্ৰীঃ ) চোলগণ নিজ 
স্বাধীনত| পুনরুদ্ধার করে। প্রথম পরাস্তক ছিলেন এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । তিনিই 
চোলশক্তির গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন | 

এই বংশের রাজগণের মধ্যে রাজরাজ ( ৯৮৫-১০১২ খ্রীঃ ), রাজেন্দ্র চোলদেব প্রভৃতি 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । রাজরাজ সামরিক অভিযান দ্বারা বহু রাজ্য অধিকার করেন। 

তিনি চের ও ater রাজ্য জয় করিয়া এক বিশাল রাজ্য গড়িয়া 
PEON তুলিয়াছিলেন। রাজৱাজের রাজ্যসীমা সুদূর দক্ষিণ, সিংহল, 
মালাবার উপকূল, বর্তমান মাদ্ৰাজরাজ্য প্রভৃতি লইয়া গঠিত ছিল। রাজরাজের পুত্র 

রাজেন্দ্র চোলদেব ছিলেন চোলবংশের। সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী 
রাজেন্দ্র চোলদেব = রাজাঁ। বাংলার পালবংশীয় রাজা! প্রথম মহীপাল তাহার হস্তে 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই বিজয়ের স্থৃতি রক্ষার্থে রাজেন্দ্র চোলদেব 
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গগঙ্গইকোও’ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। চোলরাজ্যের বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে 
তিনি পেগু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অধিকার করিতে সমৰ্থ 

৷ রাজেন্দ্র চোলদেবের মৃত্যুর পরবত্তাঁকালে চোল 
CT .রাজবংশের. দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে 
(১৩১. খ্রীঃ) আলাউদ্দিন খল্জীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোলরাজ্য অধিকার 


করিয়াছিলেন | 
চোলরাজগণ ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাহাদের রাজ্যেই _ 
TESTS  বৈষ্ণবধৰ্মের শ্রেষ্ঠ দাৰ্শনিক, মনীষী রামান্জের আবির্ভাব 


চোল শাসনব্যবস্থা (The Chola Administration ) : 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে রাজ্য শাসনব্যবস্থার অতি হুন্দর দৃষ্টান্ত চোলরাজগণ 
| রাখিয়া গিয়াছেন। সমগ্র রাজাটি ‘চোলমণ্ডলম্‌’ নামে অভিহিত 
0০৮ হইত। রাজ্যটি কয়েকটি FA বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 
প্রতিটি ‘মণ্ডলম্‌ কয়েকটি ‘নাডু’ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। এগুলি আবার FER বা 
৷ ‘কুট্টম'_ অর্থাৎ গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি গ্রামে একটি 
লহ. করিয়া aien সভা ছিল। গ্রামের শাসনভার এই সভার 
উপরই ন্তস্ত থাকিত। গ্রামের শাসপকার্ধের হুবিধার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সভ| ক্ষুদ্ৰ A 
সমিতিতে বিভক্ত ছিল। বিচারকার্ধ, জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট, 
SIFTERS উদ্যান রচনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় এক 
একটি সমিতির দায়িত্বাধীন থাকিত। গ্রাম্য শাসনকাৰ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
হইতেছে কি না দেখিবার জন্য উধ্ব'তন কর্মচারিগণ পরিদর্শনে বাহির হইতেন। জমির 
উৎপন্ন ফসলের এক-যষ্াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। _ 
রা প্রজাবর্গকে  অর্থকরও দিতে হইত। চোলরাজো কৃষিই ছিল 
প্রধান উপজীবিকা। কৃষির উন্নয়নের জন্য বিরাট বাধ এবং সেচ পরিকল্পনা কার্যকর 
করা হইয়াছিল। চোলরাজ্য নৌবলে বলীয়ান ছিল। এই রাজ্যের 
বাণিজা বশিকদের বিরাট সংখ্যক বাণিজ্যপোত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার যাবতীয় অঞ্চলে ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তাহারা বাণিজ্যব্যপদেশে যাতায়াত 
করিত | : 


চোল শিল্প (The Chola Art ): দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্লোৎকর্ষে 
চোলদের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষে চোল শিল্পিগণ চরম উৎকর্ষের 
পরিচয় দান করিয়াছিলেন। চোল শিল্পরীতিতে পল্লব শিল্পরীতির কতক প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। চোলরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় চোল শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল, বল! বাহুল্য। তাঞ্োরের রাজরাজেশ্বরের (শিব) মন্দির চোল স্থাপত্য 
শিল্পের অপূর্ব নিদৰ্শন হিসাবে বিদ্ধমান আছে। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদটি স্তর আছে 
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এবং সর্বোপরি একটি বিরাট পাথর বৃত্তের আকারে কাটিয়া বসানো হইয়াছে। রাজেন্র 


চোলদেব-স্থাপিত গঙ্গইকোণ্ড 


চোলপুরম্" নামক 
বাজরাজেখরের 
রনির নগরে বহু মন্দির 
নির্মাণ করা 


হইয়াছিল। এগুলির দেওয়ালে 
নানা প্রকার মুতি খোদাই করা 
আছে। বড় বড় পাথর কাটিয়া 

be মণিকার স্থল ভ 
ধাতুশি্প pgo সহকারে 
সেগুলি হইতে নান! প্রকার 
কারুকার্ধখচিত মন্দির নির্মাণ 
করিয়া চোল শিল্লিগণ তাহাদের 
শিল্পকৌশলের প্রমাণ রাখিয়া 
গিয়াছেন। চোল শিল্লিগণ ধাতু 
দ্বারা মূৰ্তি নির্াণেওপারদশিতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ৷ ব্ৰোঞ্জ- 


নিৰ্মিত নটরাজের মৃতি চোল 


রাজরাজেখরের মন্দির ( তার্গোর ) 


শিল্পিগণের শিল্পে খকর্ষের অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ নিদর্শন ৷ 
পাণ্ড্য 8 (চর ATST 
(The Pandya, and 
Chera Kingdoms): 
পাপ্যরাজ্যের বিশেষ কোন 
রি ইতিহাস জান! যায় 
Gunn” নাই। হর্ষবর্থনের 
প্রভৃতির আমলে পাণ্রাজ্য 
সহিত ছন্দ পল্লবদের অধীনে 
ছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা 
লাভের পরও পাগ্যরাজ্য পল্লব, 
চোল, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যের 
সহিত অবিরত ছন্দে AIS 
ছিল। চোলরাজ্য 
কায়ল বন্দর শক্তিশালী হইয়া 
উঠিলে একাদশ ও দ্বাদশ 
শতাব্দী ধরিয়া 'পাণ্ত্যরাজ্য 


১১৪ স্থদেশকথা 


চোল শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা অর্জন কটিয়া 
পাণ্ড্যরাজ্য স্থদূর দাক্ষিণাত্যের এক প্রতিপত্তিশালী দেশে পরিণত হয়। পাণ্যরাজ্যের 
বাণিক্ বন্দর কায়ল সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট বন্দর ছিল। চতুৰ্দশ 
০০০০৪ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৩১+ খ্ৰীঃ) পাগ্যরাজ্য আলাউদ্দিনের 
সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক অ ধরুত হয়। 
অতি প্রাচীনকালে চের বা কেরল রাজ্য স্বাধীন ছিল বটে, 
চির বা কেরল রাদা কিন্তু পরবর্তীকালে এই রাজ্যটি চোলরাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়া! 
পুড়িয়াছিল ৷ 


& একাদশ অধ্যায় 


emia পাহ ও (সেন লহস্ণ 
( The Palas and Senas of Bengal ) 


বন্ধ ৪ গৌড় (Vanga and Gauda ); গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার 
স্থষোগে বাংলাদেশে বঙ্গ ও গৌড়* নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
মোটামুটিভাবে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবন্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছিল ‘বঙ্গ’ রাজ)টি। গৌড়রাজ্যটি উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম- 
৪৯৭ বঙ্গের অপরাপর অংশ লইয়া গঠিত ছিল। গোপচন্দ্র নামে জনৈক 
ব্ৰাহ্মণ বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া অঙ্তুমিত হয়। 
এই বংশেরই সন্তান শীলভদ্র নাঁলন্দ| বিশ্ববিদ্ধালয়ের আচার্য ছিলেন বলিয়া হিউয়েন- 
সাডের বিবরণ হইতে জানিতে পার! যায়। বঙ্গরাজ্যের, রাজগণের মধ্যে গোপচন্ত, 
ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব-_এই তিনজনের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের পরস্পর 
সম্পর্ক বা শাসনকাল সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় নাই। 
গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা তান্করবর্মন গোৌঁড়রাজ্য জা 
করিয়াছিলেন। নিধনপুর তাত্রশাসনে ভাস্করবৰ্মন -বঙ্গরাজ্যের রাজা জোর্ঠভদ্রকে : 
সামস্তরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই 
capex প্রমাণিত হয় যে তাক্করবর্মন সাময়িক কালের জন্য বঙ্গরাজেোরও 
আহ্ুগত্যলাতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন। ৷ . অবশ্য অল্লকালের মধ্যেই বজরাজ্য স্বাধীন হইয়া 
পড়িয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল, জো্ভদ্রের 
বংশধরগণ বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। -খড়গবংশ 
নামে অপর এক বংশ কতৃক ভদ্রবংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। 
খড়গবংশের রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে কনৌজের যশোবর্মন বন্বরাজ্য আক্রমণ 
করিয়া উহার আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহার এই প্ৰাধান্য অতি 
Te Vide Hintary of Bengal ( ]), U. ) Vol. I, p. 55. 


+ Also vide রমেশচন্দ্ৰ মজুমদ্ধার £ বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৩, 
এ. 


খড়বংশ--ললিতচন্দ্ৰ 


বাংলার পাল ও সেন বংশ _ ১১৫ 


অন্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খড়গরবংশের রাজ! ললিতচন্দরের মৃত্যুর পর বঙ্গরাজ্যে এক 
ব্যাপক অরাজকতা দেখ! দিয়াছিল। 
গৌঁড়রাজাটিও গুপ্তবংশের রাজগণের দুর্বলতার স্থযোগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
সম্ভবত WH শতকের শেষভাগে মহামেনগুপ্রের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাহারই 
এক বাঙালী সামন্তরাজ গোড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
Beg করিয়াছিলেন । শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মন সাময়িকভাবে 
গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই আধিপত্য অল্পকাল স্থায়ী 
হইখছিল। বস্তুতপক্ষে, শশাস্কের মৃত্যুর পর গোঁড়রাজ্য রক্ষা করিবার মত আর কোন 
ক্ষমতাশালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই | শশান্কের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সৰ্বত্ৰ এক 
ব্যাপক অরাজকতা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 
‘মাংস্ত-স্ঠায়' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । বড় মাছ যেমন 
সা ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দরিদ্রের উপর, 
শক্তিশালী দুর্বলের উপর অপ্রতিহতভাবে অত্যাচার চালাইতেছিল। ক্ষত্রিয়, অভিজাত- 
শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া 
‘বৈদেশিক আক্রমণ =  উঠিবার ফলে বাংলাদেশের এক ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল। এই 
দুর্বলতার স্থযোগে শৈলোন্তববংশের aadh, চন্ে্লরাজ যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভৃতি 
বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়া ছিলেন। 
দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অরাজকতা, চলিতে থাকিলে গ্রীষটায় অষ্টম শতকে 
বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল 
95 নামে জনৈক প্রতিপতিগালী স্থানীয় রাজাকে বাংলার সিংহাসনে 
স্থাপন করিলেন ( ৭৫০ খ্রীঃ )। দেশ ও দশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া 
বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্ৰিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী 
জাতির  জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, 
বাঙালীর TNS বল! বাহুল্য । গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ট ব্যক্তির উপর বাংলার 
শাসনভার অৰ্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও দুরদশিতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 
গোপাল, 9৫০-990 Bre (00818); ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের 
সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, 
' সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখ- 
হুশ! দুর করিবার উদ্দেশ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তাহার 
রা্জত্বকাল প্রধানত iaaa আনয়নের জন্য যু্ধ-বিগ্ৰহে অতিবাহিত হইয়াছিল 
তাহার শাদনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় 
খালিমপুর ST নাই।. খালিমপুর তাত্রশাসনে গোপালের পত্বীকে চন্দ্র, অগ্নি, 
qaa, ইন্দ্ৰ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্রীদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে 
গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতার গ্যায় ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, 


১১৬ স্বদেশকথ! 


একথা অনুমান ৷কর| ভুল হইবে না। মুদ্দেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্ৰশ৷সনে গোপালের 
রাজ্য ‘সমুদ্ৰ পর্যন্ত' বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে তাহার 
রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন A ধারণা করা সম্ভব নহে। 
গা স্থাপন যাহা হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকত। দূর 
করিয়া বঙ্গরাজ্যকে সংহতি দান করিয়াছিলেন একথা অনায়াসে 
স্বীকার ক্র! যায়। গোপাল ঠিক কত. বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে 
নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় ন! ।* মোটামুটিভাবে বল৷ যাইতে পারে যে ৭৭০ AA 
তাহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল। ; 
HAT, 99০-৮১০ Hs ( Dharmapala ) ; গোপালের পুত্র ধৰ্মপাল 
আঙ্গমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার আমলেই 
বাংলার পালরাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়াছিল। তিনি 
ধৰ্মপালের সাম্ৰাজোর Pa 
সীমা বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। 
তিব্বতীয় এঁতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে ঘে, 
ধৰ্মপাল উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে জলদ্ধর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিদ্ধ 
পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের উপর: 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজ! ইন্দ্রৱাজকে (বা BW) | 
পরাজিত করিয়া কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত ona চক্রাযুধকে স্থাপন 
hee gs করিয়াছিলেন। খালিমপুর তাত্রশাসন হইতে জানা যায় থে, 
টী ভোজ, মংস্ত, মদ্ৰ, কুরু, অবস্তী, গন্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ 


করিয়াছিলেন। চক্ৰায়ুধের সিংহাসন আরোহণকালে এই সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন; 
একথা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধৰ্মপাল উত্তর-ভারতের সবাপেক্ষা শক্তিশালী 
রাজা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক গুজরাটী কবি 
, ধর্মপালকে ‘উত্তরাপথস্বামী’ নামে অভিহিত করিয়াছেন । বাংল! ও 
বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসরি শাসনাধীন কিন্ত উত্তর-ভারতের 
কনৌজ ও উহার নিকটবর্তা অপরাপর বহু দেশ ধর্মপালের 
আসগত্যাধীন ছিল। ধৰ্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন | 
তিনি ‘পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
অল্পকালের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্ৰায়কে কনোজের সিংহাসন হইতে 
অপসারিত করিয়া কনৌজ নিজ সাত্রাজ্যতুত্ত করিয়াছিলেন । _ 
বক হলে দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে ধৰ্মপাল পরাজিত হইয়াছিলেন মনে করা 
তুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ স্বয়ং agbara তৃতীয় 
গোবিনের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই 
বলিয়াই আধুনিক এঁতিহাসিকগণ মনে করেন | 


A Be ৩৮ MOE PAE 3S ENG 
* Vide History of Bengal (D, U.) Vol. I, p. 103. 


বাংলার পাল ও সেন বংশ ১১৭ 


ধৰ্মপাল যে পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
de নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসন 
প্রি উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্ধ স্বীয় সামরিক প্রতিভা ও 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজাকে 
সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন | 
ধৰ্মপাল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মগধে বিক্রমশীল! 
মহাবিহার ব| বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময়কার শিল্পী 
8, ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হরি করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিষ্যালয়-সমন্বিত এই মহাবিহারটির 
ব্যয় নির্বাহের জন্য ধৰ্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। 
মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বসিবার 
ব্যবস্থা ছিল। বিক্ৰমণীল| মহাবিহারে তিন হাজার বিদ্যাৰ্থী অধ্যয়ন করিত। এই 
মহাবিহারের মধ্যস্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুপ্পাৰ্শ্বে মোট ১০৭টি ছোট 
ছোট মন্দির ছিল। এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক ধৰ্মশাস্ত্ৰাদি 
অধ্যাপন| করিতেন। নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু বিদ্যাৰ্থী এই মহাবিহারে 
অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যোগদান করিত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন WINE, 
জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশান্্ব ও ধৰ্মশাস্তের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্বাকর শাস্তি, আচার্য Aa, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, 
অভগ্নাকরপ্তপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, অতীশ দীপন্বর শ্রীজ্ঞান, WS প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আচার্ষগণ রাজার নিকট হইতে ‘পণ্ডিত৷ উপাধিল/ভ করিতেন। 
প্রপিন্ধ পণ্ডিতদের প্রতিক্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত থাকিত। 
এই বিশ্ববি্ঠালয়টি মোট চারিশত বৎসর উহার কীৰ্তি ও যশঃ wR রাখিতে সমর্থ 
হুইয়াছিল। 
-. কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধৰ্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করিয়া ছিলেন। 
কিন্ত অপর অনেকের মতে উহ! গোপাল অথবা দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল | 
ওরস্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, erie, বৌদ্ধ- 
জন্তপরী মহাবিহার sang প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুযোগ ছিল । , 
বৌদ্ধধৰ্ম আলোচনার কেন্দ্ৰ হিসাবেই ওন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। 
মেধাবী বিদ্যার্থীদিগের নিকট হইতে কোনপ্রকার দক্ষিণ! না লইয়াই এই মহাবিহারে 
অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। অতীশ দীপঙ্কর এই বিশ্ববিদ্থালয়েই বিদ্যাভ্যাস 
করিয়া Qe উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজের IZANA 
বৌদ্ধধৰ্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিয়াছিলেন। রাজসাহী 
দোষপুরী মহাবিহার জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধৰ্মপাল সোমপুরী মহাবিহার 
স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে। কিছুকাল 
পূৰ্বে এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


১১৮ স্বদেশকথ! 


বোস্ধা সাহিত্যিক হুরিতত্র ধর্মপালের পৃঠপোষকত| লাভ করিযাছিলেন। প্রায় 
AS SNF যুন্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও' ধৰ্মপাল ধর্ম ও শাস্তিমূলক 
কাৰ্যাদিতেও অরহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাহার মানসিক 
উৎকৰ্বের aires |.  বৌন্ধধৰ্ানুরাগী হইলেও ধৰ্মপাল পরধর্মের 
প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু, দেবতার উপাসনার বায়-সঞ্চলানের 
উদ্গেস্তে তিনি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায়। 
FINA, ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ ( Devapala ) i দেবপাল পিতা ধর্মপালের 
 স্টায়ই ক্ষমতাপন্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাল সাআাজোর বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। 
তিনি উৎকল, হণ, গুর্জর ও ভ্ৰাবিড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক 
লিগিতে উল্লিখিত আছে৷৷ Samy রাজ! জয়পাল দেবপালের সামরিক অভিষানের 
সংবাদ ১ পাইয়া, রাজধানী: ত্যাগ করিয়া গিয়া ছিলেন : এবং 
AAS বুনন প্ৰাগ স্যোতিষপুরের রাজা বিনা যুদ্ধে তাহার আন্ুগতা শ্বীকার 
করিগ্লাছিলেন। দেবপাল উত্তর-পক্চিমে কাস্থোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পবত পৰ্যন্ত 
সাস্রাজ্য বিস্তার করিতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন ৷ 
দেবপাল দীৰ্ঘ প্রত্রিশ বংসর বাংলার পিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন। তাহাৰ, 
আমলে, সাম্ৰাজ্যের গৌরব চরণে. পৌছিয়াছিল।. আসাম হইতে, কাশ্মীৰের সীমা) 
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পৰ্যন্ত -দেবপালের সাজা বিস্তৃত 
সারা Sate হইয়াছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা. অতিক্রম 
করিয়া স্থবৰ্ণভূমি--অৰ্থাৎ হুমাত্রা, ষবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পৰ্যন্ত ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
সেই অঞ্চলের CRRA রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি 
ete বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্তু পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের: 
| নিকট এক রাষ্ট্দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে নালন্দা 
বিশ্ববিস্যালয়ের খ্যাতি বহি্দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধৰ্ম ও সংস্কৃতির প্রধান 
কেন্দ্ৰ হিসাবে বৌদ্ধধৰ্মাবলত্বী দেশ মাত্তেরই নালন্দ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
নালন্দ| বিশ্ববিদ্ালয়ের 
es কথা জানা ছিল।. দেবগাল_-বালপুত্রদেবের অনুরোধ অনুযায়ী 
পাচখানি গ্রাম তাহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
দেবপালের উদার পুষ্ঠপোষকতা! লাভ করিরাছিল। -নগরহার ( জালালাবাদ ) নামক 
স্থানের SRV নামে জনৈক বোদ্ধান্ত্ৰে পারদর্শী ব্ৰাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন | 
পরবতী পাজরাজগণ ( The later Pala Kings ) + দেবপালের _ 
রাজত্বকালে পাল সাম্ৰাজ্য যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল তাহা পরবর্তী রাজগণের আমলে 
অব্যাহত রহিল না। দেবপালের পরবর্তা রাজগণের--বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, 
রাজ্যপাল প্রভৃতির-_-জামলে পাল সাম্রাজ্যের মর্ধাদ! ও প্রতিপত্তি ক্রমেই হাসগ্ৰাপ্ 
হইতে থাকে। উত্তত্নাধিকারমংক্ৰান্ত দন্দ, রাজগণের স্বাভাবিক দুর্বলতা পাল 
সাআজোর ভিত্তি দুৰ্বল করিয়া দিল।- নাৰায়ণপালের ‘দুৰ্বলতাৰ সুযোগ: লইয়া 


মন্তবা 


বাংলার পাল ও সেন বংশ ১১৯ 


াষ্ট্কুটগণ দক্ষিণ দিক হইতে পাল: সাম্ৰাজ্য, আক্ৰমণ করিয়াছিল। রাষ্ট্রকটগণ পাল 
aaraa কোন বিশেষ ক্ষতিসাধন হয়ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি পালরাজগণের ৷ 
রাষ্ট্ৰকুট আক্ৰমণ দুলিতাৰু সুযোগে পুনঃ পুনঃ আক্ৰমণ করিয়া পাল সাম্রাজ্যের 
| নিরাপত্তা ma করিয়াছিল। feaa রাজা ates পাল সাম্রাজ্যের 
দুর্বলতার স্থযোগে কতক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেঁবপালের রাজত্বকালে 
প্রতিহারাজ ভোজদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া অক্ৃতকাধ হুইয়াছিলেন। কিন্ত 
বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের রাঙ্জত্বকালের দুর্বলতার স্থষোগে ভোজের পালরাজগণের 
হস্ত হইতে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্য কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রমর হইলেন | 
এইজন্ত তিনি কলচুরি বা! কলঙ্থুরি রাজা কোকল্পের সাহায্য 
কলচুরি ও 
are emery এগ ফৃৰিয়াছিলোন। মাতিলো না জনৈক গুহিলোৎ রাজাও 
প্রতিহার আক্রমণ E ভোঁজদেবকে সামরিক সাহাষ্যদান করি্বাছিলেন॥ এইভাবে 
এক সন্মিলিত শক্তির সাহায্যে ভোজদেব পাল যাত্রাজ্যের এক 
বিরাট অংশ প্রতিহাররাজ্যভূক্ত করিয়া লইয়্াছিলেন। আমাম ও উড়ি! পালর|ভগণের 
দুর্বলতার স্থযোগে শক্তিশালী হইয়| উঠিয়াছিল 
এইভাবে ক্রমেই পালবংশের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি grails হইতে থাকিলে 
চন্দেলৱাজ যশোবর্সন এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্দ পালবংশ্ধরগণকে সম্পূৰ্ণ 
যশোনৰ্গন কর্তৃক by 
bat ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন । : কলচুরিরাজগণও পাল nae 
একাংশ তাহাদের অধিকারতৃক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
প্রথম মহীপাল, ৯৮৮-১০৩৮ খ্ৰীঃ ( Mahipala I): দশম 
শতাবীর শেষভাগে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্ৰ প্রথম মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ 
করিলে পাল সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি উত্তরবঙ্গে, 
pl পূর্ববঙ্গের একাংশে, পশ্চিমবঙ্গের একাংশে এবং উত্তর ও দক্ষিণ 
বিহারে পাল প্ৰভুত্ব পুনরায় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন । 
১১২৬ MR প্ৰথম মহীপাল বারাণসী পৰ্যন্ত পালরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজত্বের শেষদিকে কলচুরিরাজ গাঞ্গেয়দেবের হন্তে তিনি পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন । তামিলরাজ রাজেন্জ চোলদেব বাংলাদেশ আক্রমণ 
কলচুরি আক্রমণ করিয়া (১০২১-২৩, খ্রীঃ) বাংলাদেশের কতকাংশ জয় করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয় স্থায়ী হয় নাই। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ A 
প্রমুখ এঁতিহাসিকের মতে SICH: চোলাদেন বাংলাদেশের 
051 একাংশ আক্রমণ করিয়া মেই অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া 
গিয়াছিলেন। এই - আক্রমণের ফলে দেই অঞ্চলের জনসাধারণের gaga সীমা 
ছিল al বটে, কিন্ত রাজেন্দ্র চোলদেব বাংলাদেশে কোনপ্রকার রাজনৈতিক প্রাধান্য 
স্থাপনে সমৰ্থ হন নাই। প্রথম মহীপালের শ্ৰেষ্ঠ কীতি হইল 
কান্বোজ আক্রমণ . কাঙ্ছোজ নামে এক বৈদেশিক জাতির আক্রমণ হইতে বাংলাদেশের 
নিরাপত্তা রক্ষা ।  কাঙ্থোজগণের সঠিক পরিচর জানা যায় নাই৷ 


১২০ স্বদেশকথা 


Raa মহীপাল : কৈৱৰ্ড farma (Mahipala I: 
Kaibarta Rebellion): পরবর্তাকালে পালবংশের শাসনে পুনরায় দুৰ্বলতা 
দেখ! দিলে দ্বিতীয় মহীপাল সাময়িকভাবে উহা পুনঃসপ্রীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া 

কেহ কেহ GNM করেন। কিন্তু তাহার শাসনকালে কৈবর্ত নেতা 
Cans বিশ্লোং-- দিব্য,ব| দিব্যোক এক ভীষণ বিদ্রোহের È বরেন। দিব্য বা 
দিবা বা দিব্যোক 

দিব্যোকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উত্তরাংশের প্রজাগণ বিদ্রোহ 
থোয়ণা করিলে দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্ৰোহ দমন করিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ 
হারান | দিব্য বা দিব্যোক সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গে প্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাঁহার পর তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র ভীম উত্তরবঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন | 

arma ( Rampala ) : দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর রামপাল সিংহাসনে 
আরোহণ thant দিব্য বা দিব্যোকের উত্তরাধিকারী ভীমের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 
রাষ্টরকূটরাজবংশের সহিত রামপালের আত্মীয়তা ছিল। তিনি বাষ্্রকটদের সাহায্য লইয়া 
ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। এই বিজয়ের স্মৃতি- 
স্বরূপ তিনি 'রামাবতী” নামে এক নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন ৷ জন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 
রামচরিতের নায়ক হইলেন রাষপাল। উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করিলেও 

রামপাল পতনোন্মুখ পাল সাম্রাজ্যের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে 
সমৰ্থ হইলেন না। ফলে পরবর্তাঁ পালরাজগণের দুর্বলতা যখন চরমে পৌঁছিল তখন 
বিজয় সেন নামে সেনবংশীয় জনৈক নেতা বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। 


. পালবংশের পতন 


সেনন্ৰৎগনীস্ৰ ব্লাজগন ( The Senas) : 


'_ WS সেন : হেমন্ত সেন (Samanta Sena: Hemanta 
Sena): দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল হইতে -সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন 
চা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন । প্রথমে তিনি পালরাজগণের 
prg সামস্তরাজ হিসাবে রাঢ় অঞ্চলের__অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান জেলার 
দিন কোনও স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন | তাহার পুত্র হেমন্ত সেনও 
পালবংশের সামন্তরাজ ছিলেন। তাহার পুত্র বিজয় সেনের আমল হইতেই সেনবংশের 
স্বাধীন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 


বিভয় সেন, 4০১৫-১১৫৮ He ( Vijay Sena ) ; প্রথম জীবনে 
বিজয় সেনও সামান্য সামস্তরাজ হিসাবেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ত 
পালবংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে তিনি পালশাসনের অবসান 

কামী ত] ঘটাইয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজ! হিসাবে মর্ধাদালাভ করিয়াছিলেন 
তিনি কেবলমাত্র পালশাসনের অবসান ঘটাইয়া wee ছিলেন 

না। 'দেওপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতির 
রাজগণ এবং অপরাপর বহু ঘলপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এক বিরাট: রাজ্য 


বাংলার পাল ও সেন বংশ ১২১ 


গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ চোড়গন্গ তাঁহার সহিত শেষ পর্যন্ত মিত্রত স্থাপন 
sais ae করিয়াছিলেন। বিজয় ফেন পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে পরাজিত 
করিয়৷ বিক্রমপুররাজ্যটি দখল করিয়াছিলেন । তিনি পূৰ্ববঙ্গ 
বিজয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। 
পালবংশধরগণের দুর্বলতার স্থযোগে বাংলাদেশে যখন পুনরায় ব্যাপক অরাজকতা 
দেখ! দিয়াছিল এবং বহিরাগত আক্রমণে যখন বাংলাদেশ পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হইতেছিল 
তখন বিজয় সেন বাংলাদেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া 
শান্তি শৃখলা = গালবংশের স্থাপয়িতা গোপালের স্মায়ই কার্য করিয়া গিয়াছিলেন। 
গোপাল বাংলার দলপতিগণের আনুগত্য ও শুভেচ্ছা লইয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন এইজন্য শাসনকার্ধে শৃঙ্খল! স্থাপন করা তীহার পক্ষে সহজতর 
হইয়াছিল । কিন্তু বিজয় সেন সম্পূৰ্ণভাবে নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার 
নিরাপত্ত। বিধান : করিয়াছিলেন এবং শাগনকার্ধে শৃঙ্খল! 
উমাপতিধর, AA = আনিয়াছিলেন। তাঁহার আমলের শাস্তি ও সস্তোষের পরিচয় 
পাওয়া যায় সমসাময়িক কবি উমাপতিধরের রচনায় । বিজয়-প্রশস্তি রচয়িতা শ্রীহর্ষের 
রচনায়ও বিজয় সেনের কার্যকলাপের প্রশংসা রহিয়াছে। 
agra দেন, 35৫৮-৭১ খ্ৰীঃ (Vallal Sena ): আনুমানিক 
১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। তিনি রাজ্যৃদ্ধির “coal অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ শক্তি 
আত্যন্তরীণ গঠন. সঞ্চয়েই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বঙ্গ, 
কৌলিন্য প্রথা বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্দি ও “মিথিলা-অৰ্থাৎ বাংলা ও উত্তর- 
বিহার লইয়া গঠিত ছিল। বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নৃতনভাবে 
গড়িবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈগ্ভ ও কায়স্থ--এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্ত প্রথার 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সামাজিক’ ব্যাপার, বিবাহ প্রভৃতিতে কুলীন সমপ্রদায়গুলিকে 
কতক বিশেষ রীতিনীতি মানিয়া চলিতে হইয়াছিল। 
লক্ষ্মণ সেন, 3599-5২০৫ Me ( Lakshman Sena): বল্লাল 
সেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্ৰ লক্ষ্মণ সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
‘অরি-রাজ-মণ্ডন-শঙ্কর’ ও গোঁড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী সেনরাজগণ 
ৰ ছিলেন শিবের উপাসক, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন বৈধ্ণবৰৰ্মাসলুরাগী 
i a SUL ছিলেন। লক্ষণ সেন রাজকীয় মর্যাদায় রাজসভার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া সমসাময়িক কবি ও আহিত্যিকগণকে নিজ 
সভায় সাদরে স্থান দিয়াছিলেন । : বিদ্বান্‌ ও বিদ্যার প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। 
পিতা বল্লাল সেন-আরন্ধ' দানসাগর গ্ৰন্থখানি লক্ষ্মণ সেন সম্পূৰ্ণ 
সামরিক কৃতিত্ব... করিয়া নিজ মানসিক উংকৰ্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
বাঙালী বৈষ্ণব কবি জয়দেব ও স্বনামধন্য কবি ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রভৃতি 
তাঁহার রাজদতা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন | সমসাময়িক পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণ 


১২২ হ্বদেশকথ! 


সেনের প্রধান বিচারগতি। লক্ষ্মণ সেন গাহ্ড়বালরাজ জগ়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া 
মগধ অধিকার করিয়াছিলেন । 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুতবউদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌ তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌- 
বখতিয়ার খল্ভী যখন উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ লইয়৷ বিহার ও 
J বাংল! জয় করিতে আরম্ভ করেন তখন এক আকন্মিক আক্রমণে 
RR লক্ষ্মণ সেনকে তিনি পরাজিত করিতে সমর্থ হন। লক্ষণ সেন 
নদীয়া ত্যাগ করিয়! পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে 
লক্ষ্মণ সেন এবং পরবর্তাকালে তাহার বংশধরগণ দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত = 
করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত 
করিবার ব্যাপারে বুদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের কৃতিত্ব তাহাকে মর্যাদার 
on WAS আসন. দান, করিস্াছে। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হইয়! নদীয়া 
ত্যাগ করিতে বাধ্য, হইলেও তিনি দেশরক্ষার জন্য যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন উহা: তাহার দেশপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত বলিয়া আধুনিক ওঁতিহাগিকগণ 
মনে করিয়া থাকেন ৷ 
. পাল ও সেন যুগে বাংলাৰ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 
( Social and Cultural Life under the Palas and Senas )% 
সমাজ (Society ): পাল ও সেন যুগে বাঙালী সমাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন জাতির-উদ্ভব ॥ জনসাধারণ চিরাচরিত প্রথা অন্যায় ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ--এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বটে, 
eaii কিন্ত কাৰ্যত এই প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন আরও বহু শ্রেণী ও 
উপশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বহু নৃতন 
সঙ্কর শ্রেণীর হুষ্টি হওয়াতে তদানীন্তন হিন্দু সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। 
বর্তমান ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সং-শূত্র__অর্থাৎ গন্ধবণিক, মোদক, তন্তুবায় প্রভৃতি 
শ্রেণীর সুচনা পাল ও সেন যুগেই পরিলক্ষিত হয়। সমাজে ব্রান্গণশ্রেণী ভিন্ন কায়স্থ ও 
বৈদ্ধগণের প্রাধান্ত সেই যুগ হইতেই শুরু হইয়াছিল ।. সেনরাজ বলাল সেন কৌলিশ্ 
প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন ৷ 
অন্প্রাশন, উপবীত, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বর্তমান 
কালের ্যায়-সে-যুগে প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন, ‘বার মাসে তের 
HE - পার্বণ’ লাগিয়াই ছিল। দুর্গা, কালী, গণেশ, সরস্বতী, মনসা প্রভৃতি 
ন দেবদেবীর পূজা মেই সময় হইতেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। 
স্বীলোকের! নানা প্রকার ব্রত এবং সেই সুত্রে উপবাস প্রভৃতি পালন করিতেন | 
শিক্ষার প্রতি বাঙালী জাতির আগ্রহের কথা -হিউরেন-সাঙের বিবরণে পাওয়া 
যায়। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন, অঞ্চল অধিবাসীদের আচরণ 
সম্পর্কেও কতক মন্তব্য রহিয়াছে। পাল ও সেন যুগের ক্ষেত্রেও এই সকল মন্তব্য 
সমভাবে প্রযোজ্য ৷ সমতট অঞ্চলের লোকের! ছিল অত্যন্ত অমদীল, কর্ণনবর্ণের 


বাংলার পাল ও সেন বংশ ১২৩ 


লোকেরা সৎ ও সাহসী, তাম্ৰণিপ্তির লোকেরা ছিল অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত । বিদ্যা 
AE অর্জনের জন্য সে-ষুগের বাঙালীরাও বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন 
বন্য ত স্থানে যাইতেন। CHAM নামক জনৈক কবির রচনায় বাঙালীর 
শারীরিক দুৰ্বলত| এবং অল্পেতে HA হইবার কথ৷ উল্লিখিত আছে। 
সমাজে নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট etal প্রদর্শনের রীতি ছিল। নারী-শিক্ষা ছিল 
সে-যুগের বাঙালী: সমাজের HIST উল্লেখযোগ্য বৈণিষ্ট্য। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের 
পথ৷ প্রচলিত থাকিবার ফলে বহুক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্ট 
MB cc হুইত।  নারীজাতির বিশেষ কোন অধিকার আইনত স্বীকৃত ছিল 
না। a প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর অবর্তমানে গুদের 
কর্তব্যবোধই ছিল নারীজাতির একমাত্র fret কৌন কোন faa সে-যুগের 
Be as সামাজিক রীতিনীতি আজিকার রীতিনীতি: অপেক্ষাও উদার 
an জক ছিল। ব্ধিবাদের মৃত স্বামীর সহিত ALAA FANG প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ইহা ব্যাপকতালাভ করিয়াছিল, একথ' বল! চলে 
ন|।. সমাজে বিধবাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। বিধবার! পরিবারের গলগ্রহ হিসাবেই 
বিবেচিত হইতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে বর্তমান বাঙালী সমাজ" 
জীবনের অনেক কিছুই পাল-ও সেন যুগে প্রচলিত ছিল । 
সে-যুগের “বাঙালীর খাদ্য বর্তমান কালের ae ছিল। ভাত, মাছ, মাংস, 
শাকসবজি, দুধ; কল প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান AP! চাউল, গুড় প্রভৃতি 
__ পচাইয়| একপ্রকার মাদক পানীয় সে যুগে প্রত কর! হইত | 
খায় ও gii মাদক পানীয় ব্যবহার করা কেহ প্রীতির চক্ষে দেখিত না বটে, 
কিন্তু উহার ব্যবহার যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল। ; 
ফেণযুগের পুরুষ মাত্রেরই পরিধান ছিল LS | হাটুর উপর পর্যন্ত ধুতি aal আৰৃত 
থাকিত। সাধারণত দেহের উপরাংশ অনাবৃতই থাকিত, কিন্তু কোন বিশেষ উৎসব বা 
উপলক্ষে চাদর ব্যবহারের রীতিও ছিল। nd গাদুকা। ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ aga চটি ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকের! শাড়ী পরিতেন। 
স্বী ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিতে ভালবাজিতেন। সোনা ও HA হার, কুণ্ডল, 
COTA, AHA, বালা, মল, কটিবন্ধ প্রভৃতি ছিল সে-যুগের প্রধান অলঙ্কার । 
পাশা, দাবাখেলা প্রভৃতি ছিল সে-যুগের বাঙালীদের অবসর বিনোদনের প্রধান 
উপায় । নাচ, গান, বিভিন্ন বাছ্যনত্রবাদন প্রভৃতি ছিল আমোদ- 
(০74 প্রমোদের প্রধান ব্যবস্থ। | সম্তরণ, RATS গরভৃতিরও প্রচলন ছিল। - 
নৌকা, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি পরিবহণের উপায় হিাবে ব্যবহৃত 
হইত।  “চধাপদ' নামক বাংল! রচনায় সমুদ্রপথে চলাচলকারী 
ama =, _ বাণিজ্যপোতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রঃ 
দে-যুগের বাঙালীর অথনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল afi! প্রতি গ্রাম 
ae, কৃষিজমি ও গোচারণ--এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রাম-পথ, পু্করিণী, 
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গো-পথ প্রভৃতি সর্বত্রই ছিল। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয়: প্রায় যাবতীয় জিনিসপত্রই 
গ্রামে গ্রস্ত হুইত। শহর-নগরেরও সে-যুগে অভাব ছিল না। 
gor ছিল একটি eat aye -নগর। শিল্প, বাণিজ্য, 
সামরিক ও বিচার সংক্রান্ত কাধাদি করিয়া শহ্রাঞ্চলের* 
‘লোকেরা তাহাদের জীবিকার্জন করিত। পালবংশীয় রাজ! রামপাল কর্তৃক নিৰ্মিত 
"রামাবতী' অতি সুন্দর দালান ও প্রামাদে এক অতি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রাসাদের চূড়ায় সোনার কলস শোভা পাইত। বস্তুশিল্প, 
মৃৎশিল্প, মণিকারের শিল্প প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সেই সময়ে যথেষ্ট 
উন্নত ছিল। জলপথ ও স্থলপথে দেশবিদেশে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত | 
aanta ধৰ্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্য (Religion, Art and 
Literature under the Palas ) : 
ধর্ম (Religion); পালযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধৰ্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 
‘সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য: অংশে বৌদ্ধধৰ্ম বহুলাংশে হাসপ্রাপ্ হইয়া গিয়াছিল। 
কারণ, সেই সময় হইতে calcd তান্ত্ৰিকত৷ দেখা দিলে ক্রমে হিন্দুধর্মের পক্ষে 
-বৌদ্ধবর্মকে গ্রাস করা সহজতর হুইয়াছিল। পালরাজগণ ৰোদ্ধধৰ্মাবলদ্বী হইলেও 
অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাহারা! যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । ধর্মপালের 
১১১ আমলে তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের কতক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল । 
তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর 
বিক্ৰমশীল! মহাবিহারের - অধ্যাঁপনার কার্য ত্যাগ করিয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন 
এবং তিববতে প্রচলিত বৌদ্ধ- 
খর্মনীতির কতক জংস্কারসাধন 
করিয়াছিলেন | 
অতীশ দীপস্কর অজ্ঞান 
পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে জন্মগ্ৰহণ 
‘করেন | ওদন্তপুরী মহাবিহারে 
আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট 
মহাযান ও হীনযান-__-উভগয় 
বৌদ্ধধৰ্মমত সম্পর্কে তিনি পূর্ণ 
জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীজ্ঞান 
উপাবিপ্রাপ্ত হন। আচার্য 
শীলভঙ্দের নিকট তিনি বৌদ্ধধৰ্ম 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রচারের জন্ত ব্ৰহ্মদেশ, স্বর্ণদ্বীপ 
প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করেন। অতীশ দীপঙ্কর Aeta 


ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের বা বিশ্ববি্ঠালয়ের আচার্যপদ 


অর্থনৈতিক জীবনের 
ভিত্তি-কুষি 


শিল্প ও বাণিজা 


বাংলার পাল ও সেন বংশ [ও ১২৫ 


গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিব্বতের রাজার বিশেষ অনুরোধে fours প্রচারিত 
বৌদ্ধধর্মের ক্রটি: সংশোধন এবং বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারের ভজন্ত: 
জল. তিনি fence গমন করেন। তিব্বতেই তিনি দেহরক্ষা 
করিয়াছিলেন। 
শিল্পকল| (Art): গালযুগে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল। পালরাজগণের পুষ্টপোষকতায় 
regal, Rean ও সোমপুরী 
মহাবিহারগুলি fafs হইয়াছিল। 
বিক্রমপীল। মহাবিহারে মোট ১০৭টি 
মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ( কলেজ ) 
ছিল। পালযুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
পুনরায় afifa অর্জন করিয়াছিল । এই 
সকল মঠের নির্মাণ-পদ্ধতি সে-যুগের 
স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক! ঘোযপুরী 
মহাবিহারের  ভগ্নাবশেষ 
১5 রাজসাহী জেলায় ( বর্তমান 
পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত পাহাড়পুর 
নামক স্থানে ) আবিষ্কৃত হইয়াছে । OF 
যুগের স্তুপ, মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল 
ছিল বিভিন্ন ধরনের। পালযুগে নিমিত 
কয়েকটি নুতি পাওয়া গিয়াছে। এগু'লর 
গড়ন দৃষ্টে পালযুগের SAA 
Ams শিল্পের উৎকর্ষের ধারণা 
লাভ করা যার । ধীমান ও 
তাহার পুত্র বীতপাল ছিলেন সে-যুগের 
cas san চিত্রশিল্পী ও gfe 
নির্মাতী। তাহাদের শিল্পকৌশলের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান | 
শিক্ষা ও সাহিত্য ( Learning and Literature ): পালঘুগ শিক্ষা ও সাহিত্য 
ক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসের এক গোৌরবোজ্জল অধ্যায়। পালযুগের শ্রেষ্ঠ আযুর্বেদশা প্রজ্ঞ ৷ 
চক্ৰপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাঁহাদের রচনার দ্বার! সে-যুগের জ্ঞান- 
ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় আদি রচনা বৌদ্ধ চর্যাপদ সে-যুগে 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। সে-যুগের বহু বাঙালী 
সাহিত্যসেবিগণ মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশের রাজসভা অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। স্থমাত্রা অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের কুলগুরু ছিলেন বাঙালী 
পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে শিক্ষাৰ্জনের জন্য বাঙালী শিক্ষার্থীদের ভারতের - 


পালযুগের ভাস্ক নিদর্শন 
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অপরাপর, স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়| যায়। কাশ্মীরে বহু aA শিক্ষার্থী 
শিক্ষালাতের উদেশ্যে যাইবার কথাও জানা যায়। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়। বাংলাদেশ মেই যুগে এশিয়া মহাদেশের এক 
কেন্দ্ৰন্থলৈ পরিণত হইয়াছিল। বাংলাদেশের ধৰ্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব. | 

 বহিররগতের সহিত । : Mir, নেশার, তিব্বত, ববৱীপ তথ| স্থবণভূমি, চীন, j 

বাণিজ্যিক ও জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ 3 

টিভি নাগাদ. বার তাশ্রলিপ্তি হইতে নানা প্রকার Peay দক্ষিণ-পূব এশিয়ার; 

টা i সৰ্বত্ৰ গ্রেরিত হইত। 4 

_ সেনয়ুগের সাহিত্য ৪ সংস্কাতি ( Literature and Culture 

under the Senas); সেনবংলীয় রাজগণও শিল ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 

ছিলেন। বল্লাল সেন ‘আচাৰ্ধসাগর’, প্রতিষ্ঠাসাগর’, 'দানসাগর' ও ‘অদ্ভুতসাগর’ নামে 
গাড়ি চারিখানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন ।  দানসাগর গ্র্থখানি সম্ভবত 
| তিনি নিজে শেষ করিয়া ষাইতে,পারেন নাই ॥ তাহার কৃতী পুত্র 
লক্ষ্মণ সেন উহার অসম্পূৰ্ণ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে - শেষোক্ত 
এখনও RNAI বল্পাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। 
ধোয়ী, জয়দেব প্ৰভৃতি afg, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উদ্বাগতিধ্র, ants, পরি 
প্রভৃতি ছিলেন সে-যুগের বিদ্বান্‌ মনীষী । ধোয়ী-রচিত পবনদূত 
এবং অয়দেবের ‘পদাবলী’ তদানীন্তন সাহিত্য ভাওারের অপূৰ্ব ISTH | 
CAS ছিলেন তান্ত্রিক feng পৃষ্ঠপোষক | এই : ধর্ম প্রচারের oy 


মেনধুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও 
স্মৃতিশাস্ত্জ্ঞ ছিলেন 
শূলপানি। পালরাজগণের 

আমলে বাঙালী 
টি মনীষার যে 
প্রকাশ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল উহা সেনযুগেও 
অব্যাহত ছিল। 

“শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও 
সংস্কতি__সর্বক্ষেত্রে পাল ও ; 
সেন রাজগণের শাসনকাল বাংলার! গোড়ামাটি শিল 
বাংলার ইতিহাসে এক oem e, বলা বাহুল্য | 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ভ্ৰহিজগতেন্ল সহিত States ল্লাজলৈতিক্ৰ ও 


gáta আোগান্বোগ 
( Indian Contacts Abroad—Political and Religious ) 


বহির্জগতের সহিত ভাৰতেৰ যোগাযোগ ( India’s Con- 
tacts with Outside World ) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম, মিশর): 
ব্যাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া! মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত; নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, 
ন) স্থমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিত, 
অঞ্চলে সহিত প্রাচীন কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও 
ভারতের ব টিজাক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ জনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আগিয়াছিলেন। তাহার 
রচিত “পেরিপ্লাস (The Periplus of the Erythraean Sea) নামক 
nce সমসাময়িক ভারতের বন্দরসমূহের এক ME তালিকা দিয়াছেন। ভারতে 
সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের SI বড় বড় বাণিজাপোত নিধিত হইত, দেই 
কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান এ্তিহাসিক-প্লিনি'র (Pliny) 35038 
পেরিপ্লাস গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরি-উক্ত 
দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বভাবতই চলিত। মৌর্য সম্রাট 
অশোকের HABIT প্রচেষ্টা, এবং সেজন্য বিদেশে দুত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও 
যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 
কুৱাণ আমলে: কুষাণরাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা মধ 
এশিয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল । বর্তমান খোটান অঞ্চলে সারু 
তলা উৰ) জ্টাইনের প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের ফলে সেই অঞ্চলে যে 
বটি মি ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, gaia, যবদীপ, 
ব্ৰহ্মদেশ; সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে 
ভারতের ঘনিষ্ঠতা জগ্মিয়ছিল। নালন্দা, বিক্রমণীল! প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরি-উক্ত 
দেশসমূহের অনেকগুলি হইতেই faila বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মশান্ ও দর্শন সম্পর্কে 
জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিতেন। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজোর স্থত্র ধরিয়া যে 
যোগাযোগ শুরু হইয়াছিল তাহ! মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, BATH, যবদ্বীপ, 
বলি, বোণিও ag দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল | 


ay দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তৰ্বৰ্তাকালে এই সকল দেশে ভারতীয় 
ESTEE EE E A 
# Vide Majumdar, Raychaudhuri and Datta + An Advanced History of India, 
pp. 211-12, 
১২৭ 
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উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্ৰাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক 
পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়।* সুতরাং ইহা 

Ml স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া 
ও দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। 

ভাৱতীয় উপনিবেশসমূহ : ব্লাজনৈতিক, ধর্মীলোতিক ৪ 
সাংস্কৃতিক প্রভাব fagta (Indian Colonies: Spread of 
Political, Religious and Cultural Influence ) 

(O) মধ্য-এশিয়া। (Central Asia): প্রাচীনকাল হইতে মধ্য-এশীয় অঞ্চল- 
সমূহের সহিত বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু কুষাণ 
যুগে কুষাণরাজগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সহিত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক 
প্রাধান্তের ফলে কাম্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ কৰিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তা 

-, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য" 
eo এশিয়ার খোটান, কুচা, তুর্ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে সে-যুগে 
যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পরিভ্রমণে আসিবার কালে এবং সেই পথে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হিউয়েন-সাউ, সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও 
বৌদ্ধধৰ্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই চীন এবং চীনের 
নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
সার্‌ অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিব্বার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধের ফলে 
বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, TAS ও হিন্দু দেবদেবীর Hs 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। NST ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাওুলিপিও 
এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল 
মে-সম্পর্কে পণ্তিতগণ একমত। সার্‌ অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় 
টানি খননকার্ষে তাহার নিজ অভিজ্ঞত| বৰ্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, খননকার্ধের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষগুলির মাঝখানে 
চলাফেরা করিবার কালে একথাই মনে হইয়াছে যে, তিনি কোন প্রাচীন ভারতীয় 
নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন।** এই সকল অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্পূৰ্ণ _ 
ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

(২) দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া (South-East Asia): ভারতীয় উপনিবেশ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল-_অর্থাৎ ,মালয় উপদ্বীপ, wate, আনাম, সুমাত্ৰা, যবদীপ, 

* Vide An Advanced History of India, p. 215, 

সক “Sir Aurel Stein has remarked that whilst he moved in these excavated 


areas under the ground he could have believed himself to be in the familiar 


surroundings of an ancient Indian city i j 
১০ y in the Punjab, so complete was the 
দিনটি these out-of-the-way colonies.” Vide An Advanced Hestory 


বহির্জগতের সহিত ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক যোগাযোগ ১২৯ 


বলি, বোণিও প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্ৰীঠীয় দ্বিতীয় শতক 
হইতেই ভারতীয় নামধারী রাজগণ এই সকল অঞ্চলের কোন কোন অংশে রাজন 
উস. করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। Atel, যবদীপ 
mn গা প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে ক্থ্বর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং বহু 
মালয় উপদ্বীপ, ভাগ্যবিড়ম্বিত ক্ষত্ৰিয় রাজকুমার ও বণিক স্বদেশে রাজাচ্যুত হয়৷ 
কন্বোজ, আনাম, বা পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত অথবা সর্বস্বান্ত হইয়া 
হাহা বৰহীপ, ভি: বরে ভাগ্যে খাইবার বহু কাহিনী প্রাচীনকালে প্রচলিত 
লি, প্রভৃতি 
ছিল। যাহা হউক, এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশসনুহের 
ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি এবং চৈনিক এঁতিহাসিক রচনায় 
পাওয়া গিয়াছে | 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ ও দ্বীপগুলিতে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলি 
বিশাল রাজ্য হিসাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি 
রাজ্য হাজার বৎসরেরও অধিককাল, এমনকি ভারতে হিন্দুশাসন অবসানের পরও. 
পরাক্রম বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে চম্পা ও 
eaa কম্বোজ নামে দুইটি রাজ্য এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বর্তমান আনাম 
অঞ্চল লইয়া চম্পারাজ্যটি গঠিত ছিল। খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পারাজ্যের রাজগণ য্থেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব 
করিয়া গির়াছিলেন। কম্বোজৱাজ্যের আক্ৰমণ এবং মোললনেতা৷ কুবল| 
পাজি করি! এই arent নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া 
চলিতে সমর্থ হইয়াছিল । এই রাজ্যের রাজগণের মধ্য 


হরিবর্মন, জয়ইন্দ্রবর্মন, 
৮ বৰ্মন, হরিবর্মন, জয়ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ 
53 উল্লেখযোগ্য । কাহিনী-কিংবাস্তী হইতে ভানা যায় যে একাল 


ভারতীয় বণিক এই রাজাটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ অঞ্চলের নাম 
চম্পা'র (বর্তমান বিহাররাজ্যে অবস্থিত ) অনুকরণে এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজাটির নাম 
দিয়াছিলেন চম্পা। এই রাজ্যে প্রাপ্ত সে-যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দ 
5. মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় 
আজিও বহন করিতেছে । ষোড়শ শতাব্দীতে মোদ্বলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে 
চম্পারাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ইন্দো-টীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দু ওপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ ৷ কাহিনী- 
কিংবদন্তীতে কোণ্ডিণ্য নামে জনৈক ভারতীয় এই রাজি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। আবার অপর এক কাহিনীতে ইন্ত্ৰপ্ৰস্থের রাজা আদিত্যবংশের পুত্র 
এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ করা হয়। খ্ৰীষ্টীয় 
2:81 প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই যে এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল 
সে-সম্পর্কে এঁতিহাপিকগণ একমত।  চৈনিকগণ এই রাজ্যটির নাম দিয়াছিল 
ফুনান। জনৈক চৈনিক এঁতিহাসিকের রচনা হইতে জানা! যায় যে, ভারত হইতে 


৯ [ স্বদেশকথা ] 


১৩০ স্বদেশকথ| 


আগত সহস্ৰাধিক ব্ৰাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাপ্ম-গ্ৰন্থ অধ্যয়নে 
অতিবাহিত করিতেন। কম্বোজরাজ্যের শ্রেষ্ট রাজগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তয় 
জয়বৰ্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় স্থ্ধবৰ্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
জয়বর্গন, যশোবর্মন, 
সতী দন এই রাজ্যটি বর্তমান ক্যাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, ate, 
রাজগণ শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্ৰহ্মদেশের একাংশ পর্যন্ত বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল। বহু সংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে এই রাজ্যের রাজগণ 
সম্পর্কে জানিতে পার! যায়। ইহা! ভিন্ন, আঙ্কোরভাট ও আস্কোরথোম নামক 
দুইটি মন্দির কম্বোজরাজ্যের এঁতিহের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। 
Qa পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজাটি 
ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়। 


আঙ্কোরভাট মন্দিরটি মূলত বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। 

২১৩ ফুট উচ্চ, উ মাইল দীর্ঘ এবং ই মাইল প্রশস্ত এই মন্দিরটি 

১২০৬ পৃথিবীর ates বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই। 

এই মন্দিরটির ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা 

হইয়াছে। শিব, অজুন, যম প্রভৃতি দেবতার মুৰ্তি এই মন্দিরটির গাত্রে 
খোদিত আছে। 

কম্োজরাজ্যের রাজধানী ছিল আক্কোরখোম। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কর্তৃক এই 

রাঁজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরটি ছুই মাইল দীৰ্ঘ এবং ছুই মাইল প্রশস্ত ছিল। 

৩৩০ ফুট চওড়া একটি পরিধা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত ছিল। আঙ্কোরথোম 


বহির্জগতের সহিত ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক যোগাযোগ ১৩১ 


নগরটির cae পিরামিড আকারে fafas তিন ধাপযুক্ত বেয়ন মন্দিরটি অবস্থিত। 
এই মন্দিরটিতে 
-কম্বোজ প্রায় চল্লিশটি GER লয় 
| ৷ 
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গম্বুজের শীর্ষদেশ 
ধ্যানরত শিবমূতির আকারে 
গঠিত। আস্কোরথোম শহরে 
১০* ফুট প্রশস্ত চারিটি 
রাজপথ আছে। ইহা! ভিন্ন, 
বহু সংখ্যক প্রাচীর-বেষ্টিত 
জলাশয় এই নগরের শোভা- 
বৰ্ধনের জন্য খনন করা 
হুইয়াছিল। আন্কোরথোম 
নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে 
Ba ঘে.একটি অতি সুন্দর 
পরিকল্পনা অনুযায়ী নিৰ্মিত 
নগরী ছিল দে-সম্পর্কে কোন 
লন্দেহের অবকাশ থাকে Al | 
মালয় উপদ্বীপে 
একাদিক্ৰমে দুইটি বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়ি উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় 
উপদ্বীপে শৈলেন্দ্ৰবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের অধীনে .শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সুমাত্রা, 
qaa বলি, বোণিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ-পূৰ্ব ভারতীয় ওঁপনিবেশিক অঞ্চল লইয়া 
গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্ৰবংশীয় সমাটগণ ‘মহারাজ’ উপাধি ধারণ করিতেন। আরব 
বণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দবংশীয় সম্রাটগণের Gti ও প্রতিপত্তি 

লৈৱেন্দ্ৰ AT = সম্পৰ্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের রাজগণও E- 
Aq সমাটগণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে ত্রুটি করিতেন ন|। শৈলেন্্রবংশীয় সম্রাট 
বালপুত্রদেব বাংলার পালবংশীয় রাজা দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ al দিয়াছিলেন। ab 

অনুরোধে দেবপাল এ ব্যয়-সঞ্কুলানের জন্য পাচ 

হরে তৰাৰ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্্রবংশীয় রাজগণ ছিলেন 
মহাযান বৌদ্ধধর্মমতাবলন্থী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বাংলাদেশের 
মহিত সৰ্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাহারা বাংলাদেশের 
গ্রতাবারীন ছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন 


শৈলেন্দ্ৰবংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু 


বেয়ন মন্দির 


১৩২ স্বদেশকথা! 


শৈলেন্দ্ৰবংশীয় রাজগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের 

নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তার! মন্দির নামে একটি অতি xe মন্দির নিৰ্মাণ _ 
করাইয়াছিলেন। বরবুছুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ gud শৈলেন্দ্রবংশীয় বাজগণের আমলে: 

যবদ্বীপে নিমিত হইয়াছিল | যবদ্বীপ সেই সময়ে শৈলেন্র সাম্রাজ্যের _ 
es, অধীন ছিল। বরবুছুরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং 
ব্রবুঢুয়ের মন্দির... চারিশত বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন। এই মন্দিরের স্তরে 

স্তরে এবং মন্দিরগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূুতি ভারতীয় ও যবদ্বীপের 
ভাস্কর্য শিল্পকলার এক অতি স্থন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্বমান। প্রধানত 
জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওয়ালগাত্রের ভান্বর্ষে ক্লপদান করা হইয়াছে | 


বরবুদুরের মন্দির 

শৈলেন্দ্রবংশের রাজগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। Ba একাদশ শতক 
ATS প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিবার পর শৈলেন্দ্ৰ সাম্ৰাজ্য চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেব 
কা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্ৰ সাত্রাজ্যের এক 
সহন বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরই 
শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লন। কিন্তু ইহার 
পর শৈলেন্্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশের জনৈক রাজা সিংহলের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান 

প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূৰ্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ্ৰ সামাজ্যেরও পতন ঘটে। 
o সী চতুৰ্থ শতকে যবদ্ীপে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু শৈলেন্দ্ৰ 
সাআজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপও শৈলেন্দর সাম্রাজ্যের RUSS হইয়া পড়ে | 


মুসলমান আক্রমণ : রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান ১৩৩ 


নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্ত্র সাত্রাজ্যতুক্ত থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া! ক্রমে 
যবদ্বীপও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা ত্রয়োদশ 
বা শতকে তিক্-বিষ্ব নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া 
যবদীপরাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের পথে ধাবিত করেন। ১৩৬৫ 
Drews মধ্যে--অৰ্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদ্বীপ সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় 
দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। এই রাজ্যের জনৈক স্থানীয় নেত! দেশত্যাগ করিয়া 
গিয়া মলাক্ষা দ্বীপে এক নূতন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
মলাক্ষার রাজ! ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত ব্যক্তিগণের আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্ুশাসনের অবসান ঘটে এবং এই রাজ্যে 
ইস্লাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল হিন্দু বলি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
সেখানে একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও 
si! মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইস্লাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অগ্ঠাবধি 
বলি দ্বীপটি হিন্দুধর্মের অনুরাগী রহিয়াছে। 
উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণের যেসাহপিকতা, উদ্ভমশীলতা ও 
কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ছিল না এবং তাহারা বহির্দেশে উপনিবেশ স্থাপনে পশ্চাৎপদ। 
ছিল না৷ একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


মুসল নান আল্ৰলমন : স্লাজপুত জাতিন্র AQIS 
( Muslim Invasion : Rise of the Rajputs ) 


মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজীনাতিক পারীস্থিতি 
( Political Condition of Northern India on the eve of 
Muslim Invasion ) : মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। মৌর্য সমাট smeg বা গুপ্তরাজ সমূত্ৰগুপ্তের ন্যায় শক্তিশালী কোন রাজ! 
বা সম্জাট সেই সময়ে উত্তর-ভারতে ছিলেন ন৷। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহীয়াবংশের 
i রাজা জয়পাল রাজত্ব করিতেন কাবুলের লঘ্‌মান হইতে ইরাবতী 
৮27 নদী ate তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শাহীয়ারাজ্যের রাজধানী 

ছিল Ba, বা উদ্ভাগপুর। কনৌজ ছিল তখন গাহৃড়বালবংশের 
RAC | আজমীর ও দিল্লীতে সেই সময়ে চৌহান্বংশ রাজত্ব করিত। মালবে পরমারবংশ, 

বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লবংশ, বুন্দেলথণ্ডের দক্ষিণে দাহ্‌লরাজ্যে চেদীবংশ, 
বৈদেশিক আক্রমণের কাশ্মীররাজ্যে কার্কটবংশ এবং বাংলায় পালবংশ ও সেনবংশ রাজত্ব 
খনি করিতেছিল। এই সকল রাজার মধ্যে রাজনৈতিক এক্যবোধ 
দুরের কথা অবিরত যুদ্ধ-বিগ্ৰহ লাগিয়াই থাকিত। ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে 


১৩৪ স্বদেশকথা 


যে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল উহ! বহির্দেশীয় আক্রমণকারিগণকে ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। 


ইস্‌লামের উত্থান (Rise of Islam): হজরত মহম্মদ (৫৭*- 
৬৩২ খ্ৰীঃ) ছিলেন ইস্পাম ধর্মের প্রবর্তক। তিনি এবেস্বরবাঁদ__অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও 
অদ্বিতীয় এই ধর্মনীতি প্রচার করিয়াছিলেন ধর্মপ্রচারে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়! 
তাহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহার মৃত্যুর ( ৬৩২ খ্ৰীঃ) পূৰ্বেই 
তিনি আরবে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর এক শতাব্দীর 
মধ্য-এণিয়া, স্পেন, মধ্যে এই রাজ্য এক দুর্ধর্ষ শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করে। 
পোর্তুগাল প্রভৃতি খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগের মধ্যেই পারস্য, সীরিয়া প্রভৃতি 
অঞ্চলে মুদলমান দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সিদ্ুপ্রদেশ পর্যন্ত এক বিশাল 
8৬৯: ভূখণ্ডে ইফ্লাম ধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল। এমনকি স্পেন ও 
পোতুগাল মুসলমান অধিকারতুক্ত হুইয়াছিল। ফ্ৰাঙ্কোনিয়ার রাজ! চার্লস্‌ মার্টেলের 
হস্তে (৭৩২ খ্ৰীঃ) মুঘলমানগণ পরাজিত না হইলে সমগ্র ইওরোপ wera 
অধিকারভুক্ত হইত। 


` আরবদের fagaras আক্ৰমণ (The Arab Invasion of 
Sind); সেই সময়ে ভারতের সিদ্ধু-উপত্যকা অঞ্চলের হিন্দু রাজা ছিলেন দাহির। 
এক অতি সামান্ত ঘটনার সুত্রে দাহিরের রাজ্য আরবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন 
আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকৰ্তা ছিলেন হজ্জাজ। সিংহল 
অ হইতে হজ্জাজের নিকট প্রেরিত কয়েকটি বাণিজ্যপোত দাহিরের 
১৮১ রাজ্যের দেবল নামক বন্দরের নিকট জলদস্থ্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত 
হয়। হজ্জাজ ক্ৰুদ্ধ হইয়| সিদ্ধুদেশের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান 
প্রেরণ করিলেন কিন্তু উভয় অভিযানই বিফল হইল। তৃতীয় অভিযানের নেতা 
হিসাবে আসিলেন মহম্মদ-ইবন্-কাশিম। এই অভিযান সফল হইল। দাহির পরাজিত 
হয হইলেন এবং দেবল বন্দরটি কাশিম কর্তৃক অধিকৃত হইল। 
রাওর নামক স্থানে দাহির পুনরায় কাশিমের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইলে সমগ্র সিন্ধুদেশ আরবদের অধিকারতৃক্ত হইল | 
আরবগণ সিদ্ধু-উপত্যকা হইতে আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
করিলে চালুক্য, গর্জর-প্রতিহার ও কার্কটদের সহিত অবিরাম যুদ্ধ চলিল। চালুক্য, 
সারদা গুর্জর-প্রতিহার প্রভৃতি জাতির বাধা এবং আরবদের মধ্যে 
কির Mna ধর্ম-ছন্দ ক্রমে সিন্ধু-উপত্যকার আরব শক্তিকে দুৰ্বল 
করিয়া দিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ gh ge 
পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব শাসনের শেষ চিহটুকুও লোপ পাইল। = 


গজনী সুলতানগণের ভারত আক্রমণ ( Invasion of India 
by the Sultans of Ghazni): আফগানিস্তানের কুলেমান-পার্বত্য 


মুসলমান আক্ৰমণ : রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান Son 


অঞ্চলে আলপ্তিগীন নামে জনৈক ভাগ্যাম্বেষী GFT মুদলমান গজনীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। আলঞ্িগীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইশাক্‌ সিংহাসন 

aafaa লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিলে 
আলপ্তিগীনের জনৈক ক্রীতদাস গীরাই গঙ্গনীর সিংহাসন অধিকার 
করিলেন। গীরাই-এর সিংহাসনে আরোহণের অল্লকাল পরেই 
শাহীয়াবংশের বীরত্ব : ( ৯৭৫ খ্রীঃ) উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহীয়াবংশের রাজ! জয়পাল 
দাপাল কৰ্তৃক araa রাজ্যের সীমান্ত দেশে অবস্থিত গজনীরাজোর শক্তি ও 
প্রতিপত্তি যুদ্ধি হইতে cron রাজনৈতিক দুরদণিতার কাজ হইবে 

না বিবেচন| করিয়া উহা! আক্রমণ করিলেন। অবশ্য এই আক্রমণ সম্পূৰ্ণ বিফল হইল। 
এমন সময়ে গজনীরাজ্যের জনসাধারণ পীরাইকে _ সিংহাসনচ্যুত কৰিয়া 
আলপ্তিগীনের জামাতা ও অন্যতম প্রধান ক্রীতদাস সবুক্তিগীনকে গজনীর সিংহাসনে 
স্থাপন করিল। এই সময়ে জয়পাল পুনরার গজনীরাজ্য আক্রমণ 

সবি করিতে গিয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু সবুক্তিগীনের সহিত 
arin কর যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন (৯৭৯ a) 
গজনীযালা আক্রমণ পরবৰ্তা কয়েক বৎসর শাস্তিতেই কাটিল। ইতিমধ্যে সৰুক্তিগান 
নিজ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তারপর 

৯৮৬ Area তিমি. জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভয়পালের 
রাজ্য হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও বহু লোককে বন্দী 

সৰুক্লিগীন কৰ্তৃক হিসাবে ধরিয়। লইয়া গেলেন, কিন্তু জয়পালের রাজ্যের কোন, অংশ 
কপালের রান. তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। ছুই বৎসর পর 
| ( ৯৮৮ খ্রীঃ) অবুভিগীন দ্বিতীয়বার জয়পালের রাজ্য আক্ৰমণ 
aaa কাবুল এবং উহার নিকটবাঁ অঞ্চলসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। ৯৯৭ 
Pa সবুক্তিগীনের মৃত্যু পর্যন্ত জয়পালের রাজা আক্রমণের 

সবুক্তিগীনের মুত্তু চেষ্টা আর করা হইল না। কিন্তু সবুক্তিগীন ভারতবর্ষ আক্রমণের 
যে ইঙ্গিত রাখিয়া গেলেন পরবর্তাকালে উহা অন্লসরণ করিয়াই তাহার পুত্র সুলতান 

মাসুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন | 

yasta মামুদের ভারত আক্রমণের কালে উত্তর“ভারতের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি ( Political Condition of Northern India on the eve of 
Sultan Mahmud’s Invasions ): সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের কালে 
উত্তর-ভারতের সমগ্র ভূভাগ কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিয়তার 
কলে কোন বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার মত কোন রাজশক্তি 
i সেই সময়ে উত্তর-তারতে ছিল নাঁ। bared, অশোক, afte, 
5:১৮ তপ্ত বাঁ হৰ্ষবৰ্ধনের প্যায় কোন হিন্দু রাজী উত্তর-ভারতের কোন 
রানা sa সেই সময়ে ছিলেন না। কিন্তু সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী 


না হইলেও স্বাধীনত|-স্পৃহা এবং স্বদেশরক্ষার অন্গীকারে অবিচল দেশপ্রেমিক রাজ! 


ইশাক ও গীরাই 
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সেই সময়ে ছিলেন না, একথা মনে করা ভূল হইবে৷ উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহীয়াবংশের_ 
রাজ! জয়পাল ছিলেন এরূপ স্বাধীনচেতা রাজা । তাহার রাজা চিনাব নদী হইতে 
আরম্ভ করিয়া কাবুলের লঘ্‌মান. পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার 
1১58১ রাজধানী ছিল উদ্ভাগুপুর--বর্তমান উন্দ, চৌহান্বংশ আজমীর ও 
দিল্লীতে, গাহৃড়বালবংশ কনোজে, পরমারবংশ মালবে, চালুক্যবংশ গুজরাটে, চেদীবংশ 
বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে দাহ্‌লরাজো, কার্কটবংশ কাশ্মীররাজ্যে এবং পালবংশ বাংলাদেশে: 
রাজত্ব 'করিতেছিল। ব্যক্তিগত শৌর্ষে বা বীরত্বে অথবা দেশপ্রেমে এই সকল রাজা 
কোনভাবেই কম ছিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক্যের অভাব হেতু উত্তর-ভারত; 
বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বল ছিল, বলা বাহুল্য । i 
yaoa আমুদ (Sultan Mahmud ): সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র সুলতান way গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহান 4 
আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি পিতা কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা; 
সুলতান মায়ুদ কর্তৃক yay করিয়া জয়পালের রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তাহার | 
মোট সতেরবার Bes 
ভারতবর্ষ আক্ৰমণ রাজত্বকালের অধিকাংশই ভারত-আক্রমণে ব্যয়িত cane] 
y স্থলতান মাসুদ মোট কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন: 
সে-বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। সার্‌ হেন্রী ইলিয়টের _ 
মতে তিনি মোট সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যাই ৷ 
প্রুতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। 1 
সুলতান মামুদের সর্বপ্রথম অভিযান ছিল সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক | ১০০০ HTT 
তিনি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি শহর অধিকার করিতে সমর্থ হন। _ 
সি এই অভিষানের সাফল্য তীহার ভারত-আক্রমণ স্পৃহা স্বভাবতই | 
১১ We করিল। এ বংসরই তিনি মোট দশ হাজার সৈন্যসহ পিতৃশক্র _ 
(১৯০ ই) শাহীয়াবংশের রাজ! জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। জয়পাল নিজ 
দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার উদেশ্যে পেশোয়ারের নিকট প্রাণপণ; 
যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীসহ তিনি সুলতান 4 
ডি মামুদের হস্তে বন্দী হইলেন। স্থলতান মামুদের আদেশে পরাজিত 
(১০) শত্রুর দেহাতরণ মণিমুক্তা কাড়িয়া লওয়া হইল। ইহার পর প্রভূত _ 
পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জয়পাল ও তাঁহার অন্চরবর্গকে মুক্তি _ 
দেওয়া হইল। পরাজিত শত্ৰুর প্রতি উদারতা! প্রদর্শন করিবার মত মনোষৃত্তি সুলতান = 
মাযুদের ছিল না। তাহার হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া _ 
জয়পাল যখন মুক্তিলাভ করিলেন তখন জীবনের প্রতি তাহার 
wis উদ্রেক হুইল! নিংহাসনভার নিজ পুত্র আনন্দপালের হস্তে _ 
অর্পণ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় অগ্রিকুণ্ডে ঝাপ দিয়! প্রাণ বিসর্জন দিলেন ( ১০০১ খ্ৰীঃ )। 


* সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে কতক অসামঞ্জস্ত রহিয়াছে। এখানে “Yl 
ভাৱতায় বিশ্লাভবন প্রকাশিত The Struggle for Empire গ্রন্থের তারিখ অনুসরণ করা হইয়াছে। E 


অয়পালের পরাজয় ও 
+ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ 
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এদিকে সুলতান মামুদ তৃতীয় অভিযানে ‘ভীর’ বাঁ ভেরা নামক শহরটি জয় করিয়া 
চতুর্থ অভিযানে মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন (১০০৪-০৫ খ্ৰীঃ )। সহজে মুলতানে 
রা পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে সুলতান মামুদ আনন্দপালের রাজ্যের একাংশ দিয়া 
সসৈন্তে যাইবার প্রস্তাব করিলে আনন্দপাল সেই প্রস্তাব অগ্রান্থ 

করিলেন। যাহা হউক, স্থলতান মামুদ অন্য পথে সূলতানরাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়| 
মূলতানের অধিপতি আবুল ফতাকে বাংসরিক করদানে বাধ্য করিয়া (১০০৭ খ্রীঃ) পর 
বংসর পঞ্চম অভিযানে (১০০৮-০৯ খ্রীঃ) আনন্দপালের পূর্ব-ব্যব হারের 

সুলতান অধিকার. প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলেন। আনন্দপাল পূর্বেই 
এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, 
গোয়ালিওর, দিল্লী, কনৌজ, আজমীর প্রভৃতি দেশের রাজগণের 

পঞ্চম অভিযান: সাহায্যে এক বিরাট সম্মিলিত বাহিনী লইয়া স্থলতান মামুদকে 


আনন্দপালের বাধাদানের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কাশ্মীর অঞ্চলের থোক্র 
নেতৃত্বাধীনে দির জাতিও আনন্দপালের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইল। পেশোয়ার ও 
ey উন্দের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল । আনন্দপালের 


জয়লাভ যখন নিশ্চিত সেই সময়ে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্ৰাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্ 
হইতে পলায়ন করিল। আনন্দপাল যুদ্ধ ত্যাগ করিয়! পলায়ন করিতেছেন মনে করিয়া 
তাহার সেনাবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ করিতে লাগিল। এই সুযোগে 
আনন্দণালের পরাজয় সুলতান মামু হিন্দুবাহিনীর আট হাজারের অধিক সৈনিকের 
প্রাণনাশ করিলেন। ইহার পর তিনি ভীমনগর বা নগরকোট (বর্তমান কাংড়! ) দুর্গটি 
আক্রমণ করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অভাবনীয় পরিমাণ ধন্রত্ব 
হকার মণিমুক্র লুণ্ঠন করিলেন। যাট হাত দীর্ঘ ও ত্রিশ হাত প্রশস্ত রোপা 
aay লুঠন নিৰ্মিত একটি গৃহ এবং স্বৰ্ণ নিমিত উহার দুইটি স্তম্ভ সুলতান মামুদ 
কাংড়| হইতে লইয়া গেলেন। AST ধনরত্রের ও সোনারূপার 

পরিমাণ দেখিয়া গজনীরাজ্যের সকলেই বিশ্ময়াভিভূত হইয়াছিল। 
পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিযান (দশম ) থানেশ্বরের বিরদ্ধে অনুষ্ঠিত হইল.। তথাকার 
Swat প্রভৃতি মন্দির হইতে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্বাদি তিনি লুণ্ঠন 
থানেশ্বর আক্রমণ. করিলেন (১০১৪ খ্ৰীঃ } এবং È ra শাহীয়ারাজ্যের নূতন 


রাজধানী নন্দনদুর্গ অধিকার করেন | 
দ্বাদশ অভিযানে সুলতান মামুদ -মথুরা ( ১০১৮ খ্রীঃ) এবং কনৌজের SÉT 
প্রতিহাররাজ রাজাপালকে পরাজিত করিয়া যাবতীয় হিন্দু মন্দির লুষ্ঠন (১৭১৮-১৯ খ্রীঃ ) 
করিলেন। মথুরা নগরীর মধ্যস্থলে নিৰ্মিত হিন্দু স্থাপত্যের অভূতপূর্ব 
মথুৱা ও কনৌজ লু্ঠন : কীর্তি একটি মন্দির সুলতান মামুদের আদেশে ধুলিসাৎ কর! 
হইয়াছিল। এই মন্দির দেখিয়া সথলতান মামুদ TH বিশ্ময়াভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন 
ষে, উহা! নির্মাণ করিতে অন্তত দুইশত বংসর লাগিয়া থাকিবে। মামুদ কাশীরের বিরুদ্ধ 


দুইবার অভিযান করিয়া ব্যৰ্থ হইয়াছিলেন (১:১৫ খ্রীঃ ও ১*২১ খ্ৰীঃ )। 


১৩৮ স্বদেশকথ। 


পরবর্তী অভিযানগুলির মধ্যে যোড়শ অভিযানে সোমনাথের মন্দির লুঠন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । গুজরাটের চালুক্যরাজ প্রথম ভীম, বহু সংখ্যক রাজপুত সৈনিক ও রাজা এবং 
অসংখ্য ব্ৰাহ্মণসহ সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে সমবেত হইলেন। কিন্তু স্থূলতান মামুদের 
TE সেনাবাহিনীকে বাধাদান করা সম্ভব হইল না। সুলতান মাম 
পির মন্দিরটি অপবিত্র করিয়া! উহার অত্যন্তরস্থিত ছুই কোটি মুদ্রা লইয়া 
আক্রমণ গেলেন ( ১৭২৫-২৬ খ্রীঃ) । এই সময় আনন্দপালের পোত 
‘নিডর’ ভীমপালকে পরাভূত করিয়া ( ১*২৬ খ্ৰীঃ) মামুদ সমগ্র 
শাহীয়ারাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন। পর বসর ( ১০২৭ খ্রীঃ ) জাঠগণের বিরুদ্ধে : 
তিনি সৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জাঠগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। 
ভারতে ইহাই তাহার শেষ অভিষান ছিল। পরবর্তাকালে তিনি পারস্তরাজ্য লইয়া ব্যস্ত 
হইয়া পড়েন। ১০৩০ Rica গজনী নগরীতে সুলতান মামুদের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে 
তাঁহার সাম্ৰাজ্য পূৰ্বে পাঞ্জাব হইতে পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর পৰ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল | 
হলতান Ae নিজ দেশে বিচক্ষণ, ধর্মপ্রাণ, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ' 
বৃপতি হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবাসীদের দিক হইতে 
বিচার করিলে তাহার অভিযানগুলি নৃশংসতা ও নীচ স্বার্থপরতার 
জবার... পরিচায়ক- ছিল৷। স্বদেশে “ভিনি_্াযপরায়ণ ও স্থবিচারক 
ছিলেন কিন্তু ভারতবাসীকে হত্যা করিয়া, হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য 
মন্দির কলুষিত করিয়া ধনরত্ব লুঠন কর! তাহার ন্যায়পরায়ণতার ও স্ববিচারের 
অবমাননা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভারত-ইতিহাসে ও ভারতীয়দের বিচারে 
তাহার এই সকল কার্যকলাপের কৃতিত্ব অবান্তর বলা যাইতে পারে। ভারতবাসীর 
দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অথ, দ্য লুষ্ঠনকারী ।* তাঁহার ভারত-অভিযানের মূল উদ্দেশ্য 
ছিল aE লু্ঠন এবং অ-মুসলযানদের হত্যানাধন। স্থলতান মামুদের রাজসভা 
'শাহ্নামা*-রচয়িতা ফির্দৌসী, এঁতিহাসিক Bs, দার্শনিক ফারাবী, কবি আনসারি, 
আস্উজী প্রভৃতি কৰ্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী 
অল্বির্ণী তাহার রাজসভায় ছিলেন। পরে তিনি ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়া সংস্কৃত 
ভাষা ও হিন্দু দৰ্শন শিক্ষা করেন ৷ তাহার রচিত “তহ্ককৃ-ই-হিন্দঃ 
Ter সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, রসায়ন 
প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান, হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে একখানি 
অমূল্য গ্ৰন্থ । এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, অল্বিরণী ও ‘শাহুনাম|’-রচয়িত| 
ফির্দৌী সুলতান মামুদের নিকট সদ্যবহার-পান নাই। =, 
স্থলতান মামুদের অভিযানগুলির স্থায়ী ফলাফল খুব বেশী ছিল না । পুনঃ পুনঃ 
পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার এবং ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার 
ফলে সেই অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা fea, অপরাপর অঞ্চলে 


* “So far as India was concerned Mahmud was simply a bandit operating on 
a largo sealo,” Smith: The Oxford History of India ( 3rd Edition ), p. 208. = 
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তিনি wet, ae নুঠনকারীর ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
অভিষানগুলির ফলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দেশগুলির ধনরত্ব 
এ সবকিছু এমনভাবে নুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, পরবর্তাঁকালে সেই সকল 
pete অঞ্চলে চরম অর্থ নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। সুলতান মামুদের 
স্কায়ী ফলাফল আক্রমণ সেই অঞ্চলে এক বিভীষিকারও We করিয়াছিল। ফলে 
এই সকল অভিযান একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ মুসলমান আক্রমণের 
পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
দুর্বলতার স্ষ্টি করিয়া ভবিষ্যৎ আক্রমণকারিগণের কাৰ্য সহজতর করিয়া দিয়াছিল। 
সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সাফল্যের পশ্চাতে (১) সর্বপ্রথম কারণ ছিল 
তাহার সমরকুশলত| । তিনি ছিলেন এক অনন্তসাধারণ দুর্ধর্ষ নেতা ৷ ধর্মান্ধ তুকা দলকে 
মণিমুক্তা, স্বর্ণরৌপ্য পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ আক্রমণে Saa করিবার মত শক্তি তাহার ছিল। 
ধর্মান্ধ, পরধর্ম-অসহিষু নীতি অন্থদরণকারী তুর্কী সৈনিকদের সন্মুখে 
হারান তৎকালীন: হিন্দু সৈন্যগণ সম্পূৰ্ণ দুৰ্বল ছিল। (২) ভারতবাসীর 
এক্যের অভাব এবং জাতিভেদ-প্রথাপ্রস্থত পরস্গর অসহিফুতার 
ফলে RASA মাসুদের সাফল্য সহজতর হইয়াছিল। (৩) যুদ্ধকৌশলের দিক দিয়া বিচার 
করিলে দেখা যায় যে, মুসলমান সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ নীতির (shock 
tactics ) সম্মুখে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি সেই যুগের হিন্দু সেনাবাহিনীর ছিল না। 
রাজপুত জাতির মুল পৱিচয় ও agra ( The Origin 
and Rise of the Rajputs ) : কাহিনী-কিংবদস্তীতে রাজপুত জাতি কোন 
কোন স্থলে EAA ক্ষত্রিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্ৰবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
রাজপুত জাতির মূল | eo তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির, সিদ্ধান্তে ~ 
পর্বে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখা রামায়ণ- 
অনিশ্চয়তা মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়! নিজেদের পরিচয় 
দিয়া থাকে। কোন কোন এ্রতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয় 
জাতির লোক। ইহার যুক্তি হিসাবে বল! হয় মে, রাজপুতগণ হিন্মুধৰ্মাবলদ্বী এবং 
মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বীচ|ইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ 
যুদ্ধ-বিগ্ৰহ করিয়াছে। কিন্ত এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মুগত 
ভারতীয় জাতির লোক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ, সে-যুগের 
সমাজের পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ছিল। ফলে মূলত বিদেশী হইলেও, 
রাজপুতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু 
নাই। gi, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত 
পূ জাতির. জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বহু আধুনিক এঁতিহাদিক মনে 
aN করিয়া থাকেন । শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির স্যায়ই ইহারা 
শিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির কোন কোন শাখা 


হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ মি 
ঘেমন মধ্য-ভারতের চন্দেলবংশ ভারতীয় গোন্দ আতি-সভুত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান 
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করেন। যাহা হউক, রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কিছু বলা ঠিক 
হইবে না। BOT সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্ৰয়োদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত রাজপুত জাতির বিভিন্ন 
শাখা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে 
চৌহান্‌, পরমার, তোমর, চন্দের, গাহড়বাল, কলচুরি, গু্র-প্রতিহার ও aiba 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ভারত-ইতিহাসের দশম শতকে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈকোর চিত্র 
পরিলক্ষিত হয়। গুর্জর-প্রতিহারদের দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া 
১১8: যে-সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল রাজপুত রাজ্য । 
গুজরাট ও কাখিয়াবাড় অঞ্চলে চৌনুক্য (ইহারা সোলাস্কি নামেও পরিচিত ) 
রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল 'অন্হিলবারা” ৷ এই বংশের রাজগণের 
মধ্যে প্রথম ভীম ( ১*২২-৬৪ খ্ৰীঃ), জরসিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খ্ৰীঃ ), কুমার পাল 
(১১৪৪-৭৩ খ্ৰীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের ( ১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য I 
কুমার পাল ছিলেন সমরকুশল নৃপতি। তাঁহার রাজত্বকালে চৌলুক্যরাজ্য চতুদিকেই 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। শেষ জীবনে কুমার পাল জৈনধর্মের প্রতি অত্যধিক WAS 
হুইয়া পড়েন। চৌলুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীম ( ১১৭৮-১২৪১ খ্ৰীঃ ) ছিলেন দুৰ্ধৰ্ষ বীর। 
তিনি মোহম্মদ ঘুৱীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
৮১০১০ ঘুরীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৌনুক্য- 
বংশ প্রায় তিনশত বংসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর 
( ত্ৰয়োদশ শতকে ) এই বংশেরই এক শাখা! শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা 
হস্তগত করে। এই নূতন রাজবংশ ‘বাঘেলাবংশ’ নামে পরিচিত। বাঘেলাবংশের 
রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজত্বকালে আলাউদ্দিন খল্জী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন | 
এ"বিষয়ে আলোচনা পরে করা হইবে | 
রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ 
অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়| চৌহান্বংশের রাজ্য গঠিত 
ছিল। খ্ৰীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর-_ অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
চৌহান্বংশ প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে 
৮ চৌহান্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ 
চৌহান্বংশ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব। তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় 
ea পৃথ্থীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লংশ খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে। এই 
বংশের রাজা ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্ৰীঃ ) ছিলেন সমরবিজয়ী বীর। তিনি এলাহাবাদ, 
গোয়ালিওর, কালিঞ্জর প্রভৃতি অঞ্চলও নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া- 
৮7৯ ছিলেন। চন্দেলবংশের প্রধান Bree ছিল খজুরাহো। এই 
বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় খজুরাহোর মন্দিরগুলি নিৰ্মিত হইয়াছিল। এই 
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সকল মন্দির সে-যুগের স্থাপত্য ও. ভাস্কৰ্ষের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে l 
চন্দেল্লৱাজগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জববলপুর অঞ্চলে কলচুরি বা! কলঙ্থড়িগণ রাজ্য গড়িয়! তুলিয়াছিল। ত্রিপুরি ছিল 
এই রাজ্যের রাজধানী | এই বংশের রাজগণের মধ্যে বিক্ৰমাদিত্য ( ১০৩০-৪১ খ্ৰীঃ ) ও. 
কনচুরি বা কলম্থড়ি ১8987 বিশেষ উল্লেখযোগ্য | খ্ৰীষ্টীয় দশম 
কন ডট. শতক হইতে একাদশ শতক পৰ্যন্ত এই বংশ শক্তি ও প্রতিপত্তি 

সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। দ্বাদশ শতকে এই বংশ দুর্বল হইয়া 

পড়ে, কিন্তু গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এই বংশের শাসনব্যবস্থা জরবলপুর অঞ্চলের 
কোন কোন অংশে টিকিয়াছিল। 

মালবের পরমারবংশ ছিল রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার অন্ততম প্রধান। খ্ৰীষ্টীয় 
দশম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর এই বংশ রাজত্ব 
করিয়াছিল। পরমারবংশের রাজা বাক্পতি প্রতিবেশী রাজগণের রাজ্যের কতক অংশ 
জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত কল্যাণীর চানুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলের সহিত 
যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এই বংশের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রাজা ছিলেন রাজা! ভোজ 

( ১৯১০-৫৫ শ্রীঃ)। রাজ! ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের 

যা পৃষ্ঠপোষক ॥ তিনি নিজেও বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। দর্শন, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ম গ্রভৃতিতে তিনি 
পারদর্শী ছিলেন বলিয়া কাহিনী-কিংবন্তী আছে। তাঁহার আমলে পরমাররাজ্যের 
রাজধানী ধার সাহিত্য-সংস্কৃতির কেব্রুস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা ভোজের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রচলিত বহু কাহিনী-কিংবদন্তী- হইতে জানিতে পারা যায়। 

গাহ্ডুবালবংশ-প্রতি্ঠাতা চন্দ বারাণদীতে রাজত্ব শুরু করেন, কিন্তু অক্পকালের 


মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাভ্যভুক্ত করেন। এই বংশের রাজগণের: 
মধ্যে গোবিন্দ চাদ (১১১৪-৫৪ খ্রীঃ), জয়টাদ বা Babe 


গাহুড়বালবংশ (১১৭০-৯৩ খ্ৰীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । পৃথ্বীরাজের, 
সহিত জয়টাদের মনোমালিত্যের সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়| জয়টাদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে 
(১১৯২ খ্ৰীঃ) পৃথীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি অবশ্য নিজে creat 
খুরীকে বাধাদানে ক্ৰুট করেন নাই। মোহন্মদ ঘুরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও 


নিহত হইয়াছিলেন। 
gana ( The Gurjaras ); WI as শতকে গুর্জর জাতি ভারতবর্ষে 


প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ৰমে তাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়! পড়িয়া ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্ৰ বহু রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে রাজপুতানার SÉT 
রাজ্য ছিল অন্যতম প্রধান | এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন afara গুর্জর। ভিন্মাল 
ছিল এই রাজ্যের রাজধানী | গু্তরগণ শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ন্যায় ভারতীয় 
সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার! নিজেদের ক্ষত্রিয় এবং রামের ভাতা 
লক্ষণের বংশধর বলিয়া দাবি করিত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্জর নেতৃবর্গের 


১৪২ স্বদেশকথ! 


কয়েকজন রাষ্ট্রকুটরাজ কর্তৃক উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে প্রতিহারের-_অথাৎ 
দ্বার-রক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহারা গুর্জর-প্রতিহার নামে অভিহিত 

হইয়া থাকেন। গুর্জর-প্রতিহারবংশের প্রথম নাগভট্, IANG, 
anant দ্বিতীয় নাগভট্ট, প্রথম ভোজ, aane, দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল 
প্রভৃতি রাজ্রগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । প্রথম নাগভট্ট আরবদের আক্ৰমণ 
প্রতিহত করিয়াছিলেন। বৎসরাজ ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা। 
তিনি উত্তর-ভারতে রাজাবিস্তার শুরু করিলে রাষ্ট্রকুটবংশের রাজ! 
GA হস্তে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় নাগভট্রের 

রাজত্বকালে গুর্জর-প্রতিহাররাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। 
তীয় নাট তিনি বাংলাদেশের রাজ! ধর্মপালের মনোনীত প্রার্থী চক্ৰায়ুধকে 
সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া কনৌজ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কিন্তু রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে তাহারও শোচনীয় 


asiata 


ক ৬০ পরাজয় ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রকটদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
বংশের সাঞ্জান্য পাইলে গুর্জর-প্রতিহাররাজ্যের ক্ষমতা কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ধ 
বাসে হইয়াছিল। কিন্তু গুর্জররাজ প্রথম ভোজ গুর্জর-প্রতিহাররাজ্োর 


শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাবের 
কাণুল হইতে বাংলাদেশের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পালবংশের 
জনৈক রাজা তাহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রথম ভোজের চেষ্টায়ই 
৯৯ গু্গর-প্রতিহাররাজ্য এক বিশাল সাম্ৰাজ্যে পরিণত হইয়াছিল । 


বংশের কুতিত্ব-- তিনিই উত্তর-ভারতে রাজপুত : প্রাধান্যের গোড়াপত্তন করিয়া 
আরব আক্রমণ গিয়াছিলেন। পরবতাঁ রাজগণের মধ্যে মহেন্দ্রপাল ও দ্বিতীয় ভোজ 
প্রতিহত er সাআ্রাজোর প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 


কিন্তুমহীপালের রাজন্বকাল হইতেই গুর্জর-প্রতিহার শক্তির পতন শুরু হয়। গুর্জর- 
প্রতিহাররাজগণ আরব আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অন্তত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের 
নিরাপত্ত! বিধান করিয়াছিলেন। গুর্জরগণের পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলেই ভারতে আরব 
শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। 
,. ঘুরবংশ মোহম্মদ ঘুবীর ভাৰত অভিযান (The House 
of Ghur : Invasion of Muhammad of Ghur ) : হিরাট ও গজনী 
রাজোর অন্তর্বতাঁ, অঞ্চলে ঘুর* নামে একটি ক্ষুদ্ৰ রাজ্য ছিল। 
ঘুররাজ্য গজনীর সহিত ঘুররাজোর অবিরত we চলিত। সুতরাং মামুদের 
আলাউদ্দিন হসেন আমলে ঘুররাজবংশ গজনীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। কিন্তু সুলতান মাসুদের মৃত্যুর পর খুরবংশ স্বাধীন 
হইয়া উঠে। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন গজনীর্‌ রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার 


os lie I 
* ‘Usually written Ghor but Ghur is correct’, Vide Cambri 
Indias Vol. III, p. 16, fn. mbridge History of 
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দালান, প্রাসাদ প্রভৃতি wigs করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে গজনীরাজ্য 
ঘুরবংশের প্রাধান্তাবীন হইয়া পড়ে। 
ঘুরবংশের পরবর্তাঁ আমীর ছিলেন গিয়াসউদ্দিন ঘুরী। তিনি নিজ ভ্রাতা মোহম্মদ 
ঘুরীকে কাবুল ও গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মোহম্মদ 
গয়াসউদ্দিন a নাম হইল মুইজউদ্দিন মোহম্মদ-বিন্-সাম। 
মোহম্মদ ঘুরী ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর সম্পূর্ণ অনুগত থাকিয়া ভারত বিজয়ে 
অগ্রসর হইলেন । তিনি ছিলেন ক্ষমতাবান শাসক ও সামরিক নেতা । ভারত বিজয় 
ছিল তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মূলতান 
earan আক্রমণ করিয়া তিনি তথাকার আরব শাসনের অবসান 
ঘটাইলের্ন। এই অভিযানের সাফল্যলাভে উৎসাহিত: হইয়| পর ad তিনি উচ, 
ছুৰ্গটি অধিকার করিলেন। ইহার পর. গুজরাট আক্রমণ করিয়া গুজরাটের চৌলুক্য- 
বংগীয় হিন্দু রাজা দ্বিতীয় ভীমের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
তাহার ভারত অভিধান হুন। এই পরাজয়েও মোহম্মদ ঘুরী দমিলেন না। পর বংসর 
তিনি পুনরায় ভারত অভিযানে অগ্রসর হইয়| পেশোয়ার জয় করিলেন। ইহার 
পর জন্মুর হিনদুরাজ বিজ়দেবের সহিত মিত্ৰতা স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্য লইয়া 
লাহোর অধিকার করিলে ভারতে সুলতান মামুদ কর্তৃক বিজিত স্থানের শেষ চিহটুকু 
লোপ গাইল | 
মোহম্মদ ঘুরীর অধিকার ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছে দেখিয়া রাজপুত জাতি 
তাহার অগ্রগতি রোধ করিতে অগ্রপর হইল। ১১৯+ খ্রীষ্টাব্দে চৌহান্রাজ পৃথ্বীরাজের 
রাজ্যাংশ ভাতিন্দা জয় করিলে পূর্থীরাজ ভাতিন্দা উদ্ধারের এবং 
aie মোহম্মদ ঘুরীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্ত এক বিশাল বাহিনী 
প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু মোহম্মদ ঘুরী এই সংবাদ পাইয়া এক বিশাল মুদলমান বাহিনী 
লইয়া পুথীরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে উত্তর-তারতের 
হিন্দুরাগণ পরস্পর বিবাদ তুলিয়া এক্যবদ্ধভাবে মোহম্মদ ঘুরীকে বাধাদানে প্রস্তুত 
হুইলেন। কথিত আছে, পৃথীরাজ কনৌজের রাজা জয়টাদের অমতে 
তরাইনের প্রথম যুদ্ধ তাহার বন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এইজন্য জয়টাদ এই 
8 জাতীয় ছুর্দিনেও fafa রহিলেন। তরাইনের প্রান্তরে উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল । মোহম্মদ ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিলেন। পুথীরাজ তথা ভারতীয় নূপতিদের কেহই পলায়মান 
দির মোহম্মদ ঘুরীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে চরমভাবে আঘাত 
করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন ন|। ফলে পর বত্সরই মোহম্মদ 
gat শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে আসিয়| উপস্থিত হইলেন। তরাইনের 
দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃর্থীরাজ এক বিশাল বাহিনীসহ ঘুরীর সহিত যুদ্ধে 
FMA পরাজয় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইবার বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করা সত্বেও 
ঘুরীর সামরিক বৌশলের ফলে হিন্দুরাজগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ 
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ধৃত ও নিহত হুইলেন। crew ঘুরী নব-বিজিত রাজ্যগুলি কৃতবউদ্দিন নামে 
ভাহারই জনৈক ক্রীতদাসের উপর অর্পণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন | 
ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যাপারে মোহম্মদ ঘুবীর দান নেহাত 
কম নহে। তিনি ছিলেন যেমন একজন দুর্ধর্ষ ও নির্ভাঁক সেনাপতি তেমনি প্রতিভাবান 
যংগঠক। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্বিতীয়বার 
HMM তরাইনের প্রাস্তরে উপস্থিত হইয়া তিনি জয়লাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন ভারতের মুসলমান অধিকারের ভিত্তিনিৰ্মাতা। 
মোহম্মদ ঘুরীর ভারতে অধিকৃত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া! কৃতবউদ্দিন তাহার 
জনৈক সহকর্মী ইখ.তিরার-উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খল্জীকে বিহার ও বাংলাদেশ 
জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং দিল্লী, অন্হিলবার, 
কুতবউদ্দি গোয়ালিওর, কনৌজ প্রভৃতি জয় করিলেন। ইখ.তিয়ার-উদ্দিন 
বিহার ও বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া সেনবংশীয় বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নিজ = 
ইখতিগ্ার-উদ্দিন-. রাজধানী নদীয়! ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য 
বিন-বখতিয়ার কর্তৃক করিয়াছিলেন। এইভাবে বিহারে ও বাংলায় মুসলমান অধিকার 
বিহার ও বাংলাদেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে সেনবংনীয় রাজগণ অবশ্য আরও 
= কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়| স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতে সমর্থ হইরাছিলেন ৷ 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 
দিল্লী সুল্নতানিল্প পত্তন: কুুশুব্বউদ্দিন্ন : sae fer 


(Establishment of the Delhi Sultanate: Qutb-ud-din : 11606701515) 


দাস সুঅতানবংশ (The so-called Slave Dynasty ): 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়। মোহম্মদ খুরী দিল্লীতে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত অভিযানের পর তিনি যখন স্বদেশে ফিরিয়া যান তখন তাহার 
একজন বিশ্বস্ত অন্চরের উপর ভারতে বিজিত রাজ্যের শাসনভার দিয়া গিয়াছিলেন। 
এই বিশ্বস্ত অন্চরটির নাম ছিল কুতবউদ্দিন অইবক। কুতবউদ্দিন ছিলেন মোহম্মদ 
ঘুরীর ক্রীতদাস। কিন্তু তিনি নিজ প্রতিভাবলে crew ঘুরীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া 
; উঠিয়াছিলেন।  কুতবউদ্দিন নিজে যেমন ক্রীতদাস ছিলেন 
১৩৯১ সেইরূপ -পরবর্তাঁ কয়েকজন স্থলতানও ছিলেন ক্রীতদাস । এই 
কারণে দিলী স্থলতানির গ্রথমদিকের স্থলতানবংশ 'দাসবংশ' নামে 
পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে 'দাস' কথাটি বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস 
হইলেও এই সকল স্থলতান পরে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই সুলতানের 


দিল্লী স্থলতানির পত্তন : কৃতবউদ্দিন : ইল্তুৎমিস্‌ ১৪৫ 


কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন | উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত হওয়া বা স্থলতানের কন্যা 
বিবাহ করিবার ফলে স্বভাবতই তাহাদের দাসত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, 
ইতিহাসে তাহার! দাসবংশ’ নামেই পরিচিত 1 
কুতবউদ্দিন অইবক, ১২০৬-১০ খ্ৰীঃ (Qutb-ud-din Aibak): 
প্রথম জীবনে কৃতবউদ্দিন ছিলেন একজন ক্রীতদাস | পারন্তের নিশাপুর নামক স্থানের 
একজন কাজী তাঁহাকে বাল্যকালে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার প্রতিভা ও rales পরিচয় পাইয়া সেই কাজী তাহাকে নানা বিদ্যা শিক্ষা 
দেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলেন। কাজীর মৃত্যুর পর কিছুকাল অবশ্য 
কৃতবউদ্দিনকে দুঃখকষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল । কিন্তু মোহম্মদ ঘুরী তাহাকে ক্রীতদাস 
হিসাবে ক্রয় করিয়৷ আনিলে তাহার ভাগ্য ফিরিয়া যায়। মোহম্মদ 
প্রথম জীবন ঘুরী কৃতবউদ্দিনের কার্ধদক্ষতা ও সততার পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
নিজের পার্শববর্তা অন্ুচরে পরিণত করেন। ক্রমে কুতবউদ্দিন মোহম্মদ ঘুরীর 
দক্ষিণহস্তন্বরূপ হইয়া উঠেন । ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে মোহম্মদ ঘুৱী 
কুতবউদ্দিনকে ভারতে তাঁহার বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান 
(১১৯২ খ্রীঃ )। 
মোহম্মদ ঘুরী ছিলেন অপুত্ৰক তাঁহার মৃত্যুর পর কৃতবউদ্দিন সুলতান" উপাধি 
ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন । তিনিই ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান । মোহম্মদ 
ঘুরীর জীতদাসগণের মধ্যে অপর দুইজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন উচ, ও মুলতানের 
শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং কির্মান প্রদেশের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন 
ইল্নিজ.। কুতবউদদিন দিল্লীর সুলতান হইয়া! বসিলে তাজউদ্দিন ও 
0৮5 নাসিরউদ্দিন স্বভাবতই ঈর্ধান্থিত হইয়া উঠিলেন। তাজউদ্দিন 
গজনীরাজ্টিও অধিকার করিয়া লইলেন। কুতবউদ্দিন অল্পকালের জন্য গজনীরাজাটি 
দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে এই রাজ্য তাহার হস্তঢ্যুত হইয়া 
গিয়াছিল। তাঁহার রাজ্য দিল্লী, পাঞ্জাব, বাংলাদেশের একাংশ, কালিঞ্জর ও গুজরাট 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুতবউদ্দিন স্বাধীন স্থলতান হিসাবে মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ১২১০ DEE ‘চৌগান’ বা ‘পোলো? ( Polo ) খেলিবার সময় ঘোড়া 
হইতে পড়িয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
ঁতিহাপিক মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ ও হাসান-উন্-নিজামীর রচনা হইতে কুতব- 
উদ্দিনের চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও সুদক্ষ 
শাসক। কুতবউদ্দিন যেমন ছিলেন সমরকুশল তেমনি ছিলেন উদার ও দানশীল 
x “Slave Dynasty—This description of Qutb-nd-din’s dynasty is inaccurate, 
... It is also incorrect to describe the dynasty as the ‘Pathan’ or ‘Afghan’ dynasty, 
because all these rulers were neither ‘Pathans’ nor ‘Afghans’ but Turks.” An 
Advanced History of India, p. 279, fn, (1960 Reprint). 


১০ [ স্বদেশকথা ] 


১৪৬ স্বদেশকথা 


প্রজাবর্গের স্থখ-স্থাচ্ছন্দোর এবং দেশের শাস্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তাহার সর্বদা সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল। তাহার দানশীলতার জন্তু তাহাকে সকলে ‘লাখবক্ল’ ( অর্থাৎ যিনি লক্ষ 

লক্ষ মুদ্রা দান করেন ) উপাধি দিয়াছিল। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় 
চক্র তদানীস্তন ভারতে ইস্লাম ধর্মমত যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল। 
তাহার আদেশে দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মসজিদ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা হইতে 
ধর্মের প্রতি তাহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।* 


আরাম শাহ্‌, ১২১০-১১ Hs (Aram Shah): কৃতবউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর তাহার পোষাপুত্র আরাম শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরাম * 
তাহার অকর্মণ্যতা-- শাহ্‌ নামে ও কাজে একই রূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন 
আমীর-ওমরাহুগণ অকৰ্মণ্য তেমনি আরামপ্রিয়। শাসনকার্ষে তাহার অক্ষমতার 
কৰ্তৃক ইল্তুতমিসকে পরিচয় পাইয়া দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌গণ কৃতবউদ্দিনের জামাতা 
সারার ইল্তুংমিস্‌কে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ 
জানান। ইল্তুৎমিস্‌ তখন বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ইল্তুৎমিস্‌ 
আমীর-ওমরাহ্‌দের আমন্ত্রণে দিল্লী আসিলে আরাম শাহ্‌ তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর 
হইলেন। কিন্ত দিল্লীর সন্নিকটে 'যুদ' নামক প্রান্তরে ইল্তুৎমিস্‌ তাহাকে পরাজিত 
করিয়া দিলীর সিংহাসন অধিকার করিলেন ৷ 


ইল্‌তুৎমিস্‌ৃ, Ioe Me ( Iltutmish): ইল্‌তুত্মিস্‌ও 
কুতবউদ্দিনের মত প্রথম জীবনে একজন তুকাঁ ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্তুৎমিস্‌ দেখিতে 
খুব সুন্দর ছিলেন তিনি ছিলেন ইল্বেরী তুকাঁবংশ-সন্তৃত। তুর্কী অভিজাত পরিবারে 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। fee তাহার দেহসৌষব, 
প্রথম জীবন সৌন্দর্য ও চরিত্রের গুণাবলী তাহার ভ্রাতাদের ঈর্ষার কারণ হইয়া 
দীড়াইয়াছিল। তাহারা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্চ্যিত করিয়া ক্রীতদাস 
হিসাবে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে এক বণিক তাহাকে ক্রীতদাস 
হিসাবে ক্রয় করিয়া গজনীতে লইয়া আসে। সেখান হুইতে পরে তাহাকে দিল্লী 
আনা হয়। কুতবউদ্দিন তাহার WHT চেহারা দেখিয়া তাহাকে ক্রয় করেন এবং 
নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। 
আরাম শাহের রাজত্বকালে যে অরাজকতা ও অকর্মণ্যতা দেখা দিয়াছিল সেই 
সময়ে দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্গণ ইল্তুৎমিস্কে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার 
জন্য আমন্ত্ৰণ জানাইয়| দেশের ও দশের উপকারই করিয়াছিলেন। 
দিল্লীর সিংহাসন লাভ কারণ, সেই সময়ে দিল্লী স্থলতানি প্রায় টলমল করিতেছিল। 
ইল্তুৎমিসের ন্যায় দূরদর্শী ও ক্ষমতাবান স্থলতান সিংহাসনে না বসিলে দিল্লী 
স্থলতানির ভাগ্য কি হইত বল! কঠিন। j 


* Vide An Advanced History of India, p. 282. 
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সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইল্তুংমিস্‌কে কতকগুলি দারুণ জটিল সমস্তার 
সমাধান করিতে হইল । নাসিরউদ্দিন কুবাচা সিন্ধুদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 
৬ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব শুরু করিয়াছেন এবং পাঞ্জাব অধিকার করিতে 
তাজউদ্দিন tard কে সচেষ্ট হইয়াছেন। বাংলাদেশ তখন খল্জী আমীর আলীমর্দানের 
নন অধীনে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। আলীমর্দান “সুলতান 
আলাউদ্দিন” উপাধি ধারণ করিয়া বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
চালাইতেছিলেন। গজনীতে তাজউদ্দিন ইল্দিজ, স্বাধীন হইয়| গিয়াছিলেন এবং দিল্লীর 
সিংহাসন দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। গোয়ালিওর ও রণথস্তোরের 
রাজগণ আরাম শাহের দুর্বলতার ক্থযোগ লইয়া! নিজ নিজ স্বাধীনতা! পুনরুদ্ধার করিয়া 
লইয়াছিলেন। তদুপরি দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্দের একদল ইল্তুৎমিসের বিরোধিতা 
শুরু করিয়াছিলেন। ইল্তুৎমিস্‌ একে একে এই সকল চক্রান্ত ও বিদ্রোহ কঠোর 
হস্তে দমন করিলেন। তিনি তাজউদ্দিন ইল্দিজ্‌কে যুদ্ধে 
Se পরাজিত ও বন্দী করিয়া বদাউনে প্রেরণ করিলেন। নাসিরউদ্দিন 
কুবাচাও শেষ পর্যন্ত ইল্তুৎমিসের we! স্বীকার করিতে বাধ্য 
হুইলেন। কিন্তু ger অতিক্রমকালে তিনি ( নাসিরউদ্দিন কুবাচা ) আকস্মিকভাবে 
জলে ডুবিয়া প্রাণ হারান। 
এদিকে মোলল নেত| চিঙ্গিজ খা তাহার OM সেনাবাহিনী লইয়া পশ্চিম-এশিয়ার 
খোরারজম্‌ বা খারিজম্‌ রাজ্য আক্রমণ করেন। শেখানকার শাহ্‌ জালালউদ্দিন তাহার 
রাজধানী fal হইতে পলাইয়! আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খীও তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হন। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া জালালউদ্দিন 
ইল্তুৎমিসের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে স্থচতুর ইল্তুৎমিস্‌ দেখিলেন যে, তিনি জালাল- 
উদ্দিনকে আশ্রয় দান করিলে অযথা মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খার 
প্রথম মোঙ্গল আত্রণণ সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। তাই তিনি জালালউদ্দিনকে 
আশ্রয়দানে অস্বীকৃত হইলেন। বাধ্য হইয়! জালালউদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
গেলে মোঙ্গল নেতা চিদ্দিজ খাও চলিয়া গেলেন | 
তারপর তিনি পূর্ব-ভারতের দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন! বাংলাদেশে 
তখন খল্জী মালিকগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইল্তুৎমিস্‌ তাহাদিগকে 
দমন করিবার জন্য এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে খল্জী মালিকগণ 
পরাজিত হইলে বাংলাদেশ ইল্তুৎমিসের অধিকারে আসিল। 
বাংলাদেশ দখল তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্ৰ নাসিরউদ্দিন মামুদকে বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিলেন। ইল্তুংমিস্‌ রণথন্ভোরও পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা ভিন্ন, মন্দোর 
নামে হিমালয়ের এক পার্বত্য অঞ্চলও তাঁহার অধিকারতুক্ত হইল। 
ইল্তুখমিসের রাজত্বকালে বাগদাদে আব্বাসবংশের খলিফাগণ রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যে-সকল মুসলমান নেতা আরবদেশের 
সিংহাসনে বসিয়াছিলেন: তাহারা নিজেদের 'খলিফা_অর্থাৎ মহম্মদের প্রতিনিধি 


১৪৮ : স্বদেশকথা 


বলিয়! পরিচয় দিতেন। মহম্মদের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলমানমাত্রেই বাগদাদের 
খলিফাকে মুসলমান জগতের সর্বোচ্চ শাসক বলিয়া মনে করিতেন এবং সকল মুসলমান 
স্থলতান-বাদশাহ্‌-ই মহম্মদের প্রতিনিধি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। 
বাগদাদের খলিফার = অবশ্য এই আঙ্গগত্য স্বীকার করা নিছক মৌখিক ব্যাপারেই _ 
নিকট হইতে সীমাবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, ইল্তুৎমিস্ও নিজেকে খলিফার ' 
সুলতান-ই-আজঅ' অনুগত শাসক প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে খলিফার নিকট . 
উপাধি লাভ আবেদন করিলেন। খলিফা! খুশি মনে ইল্‌তুত্মিস্‌কে ‘হ্ললতান-ই- 
আজ্‌ম’-অৰ্থাৎ প্রধান সুলতান উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইল্তুৎমিস্‌ খলিফার 
নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিয়া নিজেকে ন্যায় ও ধর্মসম্মত মুসলমান শাসক বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিলেন। 


দিল্লী হ্থলতানির পত্তন : কৃতবউদ্দিন : ইল্তুৎমিস্‌ ১৪৯ 


ইতিমধ্যে বাংলার শাসনকর্তা ইল্তুংমিসের জোষ্টপুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহের 
মৃত্যু (১২২৯ খ্ৰীঃ) হইলে খন্জী বংশের মালিকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 
নর ইল্তুৎমিস্‌ এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়া বাংলাদেশ 
গোয়ালিওর পুনরুদ্ধার পুনরধিকার করেন এবং আলাউদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন (১২৩১ খ্ৰীঃ )। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইল্তুংমিস্‌ 
গোয়ালিওর পুৰ্ন্দখল করিতে সমর্থ হন। এই রাজ্যটি আরাম শাহের দুর্বলতার স্থযোগ 
১০714: লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা! করিয়াছিল। ইহার পর তিনি মালবের 
হীন fern ও উজ্জয়িনী জয় করেন। এইভাবে দিল্লী স্থলতানিকে 
দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ইল্তুংমিস্‌ ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কুতবউদ্দিন দিল্লী স্থলতানির ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে 
দৃঢ় করিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্‌। আরাম শাহের অকর্মপ্যতায় দিল্লী নুলতানি যখন 
পতনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তখন উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ইল্তুৎমিস্‌। তিনি 
একাধারে বীর যোদ্ধা ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তাহার সমর- 
Sine gre, কুশলতা, শাসনক্ষমতা, জ্ঞানী ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে দিল্লীর 
is স্থলতানদের মধ্যে আসন দান করিয়াছে। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের উদার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর বিখ্যাত কুতবমিনার নিগিত 
হইয়াছিল । মুসলমান ধৰ্মজ্ঞানী কুতবউদ্দিনের কবরের উপর এই মিনারটি তিনি নির্মাণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন। 
সুজতানা রাজিয়া, 3২৩৬-৪০ Me 
(Sultana Raziyya ) : ইল্তুংমিসের মৃত্যুর 
পূর্বেই তাহার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার 
অপরাপর পুত্র ছিলেন যেমন অলস 
fa তেমনি অকর্মণ্য। এইজন্য ইল্তুৎমিস্‌ 
মৃত্যুর পূর্বেই তাহার সুযোগ্যা কন্যা রাজিয়াকে নিজ 
উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজিয়া 
ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। কিন্তু তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজ্যের প্রধান আমীর, 
মালিক ও ওমরাহ্গণ তাঁহার বিরোধিতা শুরু 
করিলেন। তাহারা কোন স্ত্রীলোককে সিংহাসনে 
বসাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজিয়া হুলতানা 
হইলে তীহার| স্বভাবতই অপমান বোধ 
৮77 করিলেন। তাঁহারা «| ইল্তুত্মিসের 
শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া . তাহার সুলতানা রাজিয়া 
মধ্যম পুত্র রুক্নউদ্দিনকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। কুকৃনউদ্দিন ছিলেন যেমন 


স্বদেশকথা - 


বিলাসী তেমনি উচ্ছু্থল ও অকর্মশ্য। ফলে আমীর-ওমরাহূদের ভুল ভাঙ্গিল। 
তাহারা পুনরায় রাজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ( ১২৩৬ খ্রীঃ) রাজিয়া 
ছিলেন এক অনাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন৷ নারী। তিনি 
১৭1 HAT পোশাকে দরবারে আফিতেন এবং দক্ষতার সহিত 
শাসনকার্ধের সবকিছু সম্পন্ন করিতেন। সামরিক প্রতিভাও 
তাহার নেহাত কম ছিল না। তাহার কর্মদক্ষতা ও অসাধারণ কৃতিত্বের 
পরিচয় পাইয়া আমীর-ওমরাহ্দের একদল তাহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া 
উঠিলেন। তাহারা গোপনে রাজিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করিলেন। সরহিন্দের 
আলতুনিয়ার বিদ্ৰোহ শাসনকর্তা ইক্তিয়ারউদ্দিন আল্তুনিয়া রাজিয়ার বিরুদ্ধে 
ne বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আল্তুনিয়াকে দমন করিতে 
Loi ee গিয়া রাজিয়া পরাজিত ও বন্দী হইলেন। এদিকে আমীর- 
ওমরাহ্গণ তাহার অন্ত এক ভ্রাতা সুইজউদ্দিন বাইরামকে frase সিংহাসনে 
| 
রাজিয়া এদিকে আল্তুনিয়াকে বিবাহ করিয়া আল্তুনিয়ার সাহায্যে দিল্লীর 
রাজিয়ার পরাজয় ও সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু মুইজউদ্দিনের 
wW হস্তে উভয়েই পরাজিত ও নিহত হইলেন। 
রাজিয়া বুদ্ধিমতী বিদুষী রমণী ছিলেন। Ras বিদ্বানের প্রতি তাহার যথেষ্ট 
Sal ছিল। তাহার সামরিক প্রতিভা ও শাসনক্ষমতা ছিল 
রাজিয়ার বিফলতার 


রা প্রশংসনীয়। কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্গণ নিছক কুসংস্কারবশত 
তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় তাহার শাসন 
দক্ষতার সুফল ভোগ করা সম্ভব হয় নাই ॥ _ i 


রাজিয়ার পরাজয় ও মৃত্যুতে দিল্লীর সুলতানি শাসনে বিশৃঙ্খল! দেখা দিল। 
রাজ্যের সৰ্বত্ৰ চক্রান্ত, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি শুরু হইল। ফুইজউদ্দিন বাহ্‌রামের পর 
রুক্নউদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ্‌ frets সিংহাসনে = 

m AE আত্ম কর মালে মারে আজ কে ৰে ত | 
অব্যবস্থা দেখা দিলে আমীর-ওমরাহ্গণ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া দিল্লী সুলতান ইল্‌তুত্মিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদকে দিল্লীর ] 
সিংহাসনে বসাইলেন (১২৪৬ খ্রীঃ )। নাসিরউদ্দিন ছিলেন উদার, 

CNT মানু. arated ও ধর্মভীরু সুলতান । কিন্ত শাসনকার্ষে তাহার কোন 
যোগ্যতা ছিল না। এইজন্য তিনি তাহার মন্ত্ৰী Bas, থার উপর রাজ্যের শাসনভার 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উলুঘ, খা ছিলেন সম্পর্কে নামিরউদ্দিনের শ্বশুর । তিনি 
ছিলেন একজন ক্ষমতাবান শাসক। তাহার মন্তিত্বকালে রাজ্যের 

Smt শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নাসিরউদ্দিন _ 
অপুত্ৰক অবস্থায় মারা গেলে উলুঘ, খা গিয়াসউদ্দিন বলবন নাম ধারণ করিয়া দিললীর = 
সিংহাসনে আরোহণ করেন! 


দিল্লী সথলতানির পত্তন : কৃতবউদ্দিন : ইল্তুৎমিস্‌ ১৫১ 


গিয়াসউদ্দিন বলবন, ১২৬৬-৮৭ খ্ৰীঃ (Ghiyas-ud-din Balban): 
গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন জাতিতে gat প্রথম জীবনে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে 
বন্দী হন। মোঙ্গলগণ তাহাকে বাগদাদে লইয়া গিয়া সেখানে খাজা জামালউদদিনের 
নিকট বিক্রয় করে। খাজা জামালউদ্দিনের নিকট 
হইতে ইল্তুৎমিস্‌ তাহাকে ক্রয় করেন। বলবন 
ছিলেন ইল্তুৎমিসের চল্লিশজন প্রধান 
প্রথম জীবন ক্রীতদাসের অন্যতম । এই সকল 
ক্রীতদাস ‘বন্দেগান-ই-চাহেলাগান’--অৰ্থাৎ চল্লিশ" 
জন ক্রীতদাস’ ( The Forty ) নামে পরিচিত 
ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন বিভিন্ন দিল্লী সুলতানের 
অধীনে চাকরি করিয়া শেষ পর্যন্ত নামিরউদ্দিনের 
মন্ত্ৰী নিযুক্ত হন ৷ ইহার পূর্বেই ১২% খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল 
নেতা মনু সিন্ধু অঞ্চল আক্রমণ করিলে 
a cane গিয়াসউদ্দিন বলবন তাহাকে পরাজিত 
করিয়। তাড়াইয়! দিয়াছিলেন। নাসির- 
উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবেই বলবন তাহার প্রতিভার গিয়াসউন্দিন বলবন 
পরিচয় দিবার পূর্ণ হুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমীর- 
ওমরাহ্‌--অর্থাৎ অভিজাতশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে না পারিলে এবং মোঙ্গল 
আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের শাসন ও শৃঙ্খল! বজায় রাখা 
কঠিন হইবে। এইজন্য প্রথমেই তিনি একটি সুদক্ষ সামরিক 
সেনাবাহিনীর সংগঠন বাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। তিনি পুরাতন 
সেনাবাহিনীকে নৃতন করিয়া গঠন করিলেন। ইহা fea, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের 
ভালভাবে শিখাইয়! তুলিয়া সেনাবাহিনীর দক্ষতা বহুগুণে বাড়াইলেন। দেশের কোন্‌ 
অঞ্চলে কি ঘটিতেছে সেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য বলবন বহু সংখ্যক গুপচর নিযুক্ত 
করিলেন। গুপ্তচরগণ যে-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়| আনিত 
গুপ্তচর নিয়োগ সেগুলির সত্যত! সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেই: বলবন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। গুপ্ততরগণের সংগৃহীত সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত 
হইলে গুপ্তচরদিগকে চরম শাস্তিভোগ করিতে হইত। 
ধ্বন্দেগান-ই-চাহেলাগান’ (The Forty)-aa ধাহার! গোপন ষড়যণ্ৰে লিপ্ত হইতে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং যে-সকল তুৰ্কা অভিজাত আমীরগণ শাসনকার্ধের কোনপ্রকার 
বাধার স্থষ্টি করিয়াছিলেন তীহাদিগকে বলবন কঠোর শাস্তিদান 
টা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ইহা ভিন্ন তিনি তাহাদের 
| জায়গির বাজেয়াপ্ত করিয়া, কয়েকজনকে গোপনে হত্যা করাইয়া 
দেশে শৃঙ্খল! ফিরাইয়া। আনিলেন। অভিজাতগ্রেণী ও আমীর-ওমরাহ্দের কার্যকলাপ 
সম্পৰ্কে অবহিত থাকিবার জন্ত বলবন গুপ্তচরদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন 


১৫২ স্বদেশকথা 


মেওয়াটা দস্থাদের , আক্রমণে দিল্লীর পার্শ্ববর্তা স্থান অবধি বিপদ্সঙ্কুল হইয়া 
উঠিয়াছিল। বলবন তাঁহার স্থগঠিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে মেওয়াটা দল্যাদের 
দমন করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি y অঞ্চলের উপজাতিদের 

টিটি নল, : মন “করিলেন? মোক হইতে দেশ রক্ষার জন্য তিনি 
শের খাঁ নামে তাহার এক আত্মীয়কে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার দায়িত্ব 
দান করিলেন। শের খা ছিলেন স্থনাম, লাহোর ও দীপালপুরের এক অতিশয় 
দক্ষ জায়গিরদার। শের খা মোঙ্গল আক্রমণ সাফল্যের সহিত 

eo es রোধ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জাঠ, খোখর প্রভৃতি জাতিকে 
তিনি পরাজিত করিয়া নিজ অধীনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কিন্ত তাহার সাফল্য ও কর্মদক্ষতায় বলবন ক্রমেই ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এমনকি 
তিনি বিষপ্রয়োগে শের খাকে হত্যা করাইতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। তারপর 
1 জে তিনি নিজের ছুই পুত্র মোহম্মদ খা ও FAA খাকে জামান ও স্থনাম 
আক্রমণ প্রতিহত... নামক স্থানে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সসৈন্তে স্থাপন 
করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ১২৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ মোঙ্গলগণ যখন 

ভারত আক্রমণ করিল তখন তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়ছিল। ন 
CNT আক্রমণের RA লইয়া বাংলাদেশের শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খাঁ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিলেন। বলবন তাহার বিরুদ্ধে পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করিলেন। 
জট, দুইটি অভিযানই ব্যর্থ হইলে. তিনি নিজেই সসৈন্তো তুঘ্‌রিল খাঁর 
বায় ত রিল বিরদ্ধে অগ্রসর হইলেন। Sift খাঁ প্রথমে রাজ্য ছাড়িয়া 
পলাইয়া গেলেন কিন্তু পরে ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন | 

বলবন তাহার দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তী নিযুক্ত করিলেন। 


বলবনের মৃত্যু 
(১২৮৭ খ্ৰীঃ ) 


মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ( ১২৮৭ খ্ৰীঃ ) | 
বলবনের কাতিত ( Estimate of Balban ) : গিয়াসউদ্দিন বলবন 
ছিলেন যেমন সুদক্ষ শাসক তেমনি বীর cata | তাহার সামরিক সংগঠনক্ষমতা ছিল 
অসাধারণ। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর করিবার 
দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনিই সৰ্বপ্ৰথম aa আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার 
যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাই তাহার কৃতিত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় 
মল্োল আক্রমণ রোধ _ < 85. ভিন্ন উপজাতি দলের বিদ্রোহ, মেওয়াটী 
দের দমন প্রতি কারধের ছারাও তিনি আভ্যন্তরীণ শৃথলা 

আনিয়াছিলেন। 


খল্জী ও তুঘ্‌লক বংশ ১৫৩ 


শাসনকার্ধ পরিচালন! ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু তিনি ন্ায়পরায়ণ 
কর্তব্যনিষ্ঠ শাসক ছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনও 


TENE করিতেন না। শের থাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করাইয়া অবশ্য 
তিনি নিজ চরিত্রে কতকটা মসি লেপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত বাদ দিলে 
তাহার ন্যায়পরায়ণতা, দূরদরিতা ও কর্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা না 


TS করিয়া উপায় নাই। বিচার বিষয়ে তিনি উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ 
করিতেন all তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া রাজ্যের কোন 
স্থানে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র অথবা কোন অন্তায় অত্যাচার চলিতেছে কি ন!-সে-বিষয়ে 
সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । বলবনের সামরিক সংগঠনের অন্গকরণেই 
পরবর্তী খল্জী আমলের সামরিক পুনৰ্গঠন সাধিত হইয়াছিল। 
নাল দিল্লী স্থলতানিকে সুদৃঢ় ও সুদক্ষ করিয়া তুলিতে বলবনের দান 
অপরিসীম। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন, বহিরাগত আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিয়া, 
এবং শাসনকার্ষে দক্ষতা প্রভৃতি আনিয়া দিয়া| বলবন দিল্লী স্থলতানিকে স্থায়িত্ব দান 
করিয়াছিলেন। জ্ঞানী-গুণীর সমাদরও তিনি করিতেন। কবি আমীর খস্র তাহার 
আন্ুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার বহু পলাতক 
epee রাজাকে আশ্রয় দিয়া বলবন নিজ উদারতার পরিচয় দান 
j করিয়াছিলেন। তাহার কার্যকলাপ দিল্লী সুলতানির মর্ধাদা ও 
প্রতিপত্তি দুই-ই বৃদ্ধি করিয়াছিল। বলবনের মৃত্যুর পর দাসবংশের স্থলতানি 
বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তিনি দিল্লী স্থূলতানির যে ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা আরও বহুকাল অটুট ছিল | 


পঞ্চদশ অধ্যার 


শবল্জী ও তু লন বংশ 
( The Khaljis and the Tughlugs ) 


দাসবংশের পতন ( Fall of the Slave Dynasty): বলবন 
ছিলেন প্রতিপত্তিশালী শাসক। তাহার রাজত্বকালে আমীর-ওমরাহ্গণ দেশের শান্তি- 
শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিতে সাহস পাইতেন না। কিন্তু তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য frat স্থলতানি নিজেদের প্রভাবাধীন করিতে চাহিলেন। 
বলবন তাহার cle কাইখস্রুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া 
গিয়াছিলেন। আমীর-ওমরাহ্গণ বলবনের শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া নিজেদের 
ইচ্ছামত বলবনেরই অন্ত এক পৌত্র কাইকোবাদকে দিলীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন | 
স্থলতানপদদের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা কাইকোবাদের ছিল না। সিংহাসনে 


১৫৪ স্বদেশকথা 


আরোহণ করিয়াই তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়৷ দিলেন। মালিক নিজামউদ্দিন 
ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ। সুলতানের অযোগ্যতার স্থষোগ তিনি গ্রহণ করিতে 
ছাড়িলেন all এমনকি দিল্লীর সিংহাসনও দখল করিবার 
আকাজ্ঞা তিনি পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে 
বলবনের মনোনীত উত্তরাধিকারী পৌত্র কাইখস্রুকে হত্যা 
করাইলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে দিল্লীতে এক দারুণ অব্যবস্থার সৃষ্টি হইল। সেই 
সুযোগে অকৰ্মণ্য স্থলতান কাইকোবাদকে হত্যা, করাইয়া! খল্জীবংশের জালালউদ্দিন 
ফিরুজ খল্জী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন ( ১২৯০ খ্ৰীঃ ) | 
জাল্রালউদ্দিন ferg VIS, ১২৯০-৯৬ Me (Jalal-ud-din 
Firuz Khalji): জালালউদ্দিন যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন 
তাঁহার বুদ্ধ বয়স। কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া তিনি সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ । তিনি নিজ aga আলাউদ্দিন 
খল্জীর সহিত নিজ sara বিবাহ দিয়াছিলেন। আলাউদ্দিনের 
জালালউন্দিনের চরিত্র প্রতি তিনি স্সেহে একেবারে অন্ধ ছিলেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের 
দিক দিয়! তাহার স্বেহনীলত| সমর্থনষোগ্য হইলেও রাজনৈতিক দিক দিয়া উহ! ক্ষতির 
কারণ হইয়া দড়াইয়াছিল। তাহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ তাহাদের নেতা হলাকু 
বা হুলাগুর অধীনে ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন এবং বিনা বাধায় নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দান 
করেন। ইহ! ভিন্ন, একদল মোঙ্গল দিলীর একেবারে নিকটে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি সেই অনুমতি 
দিয়াছিলেন। এই সকল মোঙ্গল অবশ্য ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইস্লাম 
ধর্ম গ্রহণের পর তাহাদের নাম হইয়াছিল “নব-মুসলমান”। কিন্তু এই উদারতা 
পরবর্তীকালে অস্থবিধার স্থষ্টি করিয়াছিল | 
জালালউদ্দিন আলাউদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে কারা 
প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন জালালউদ্দিনের অনুমতি 
p লইয়া ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মালব জয় করেন এবং ভিল্সা' দুৰ্গটি ada 
25 করেন। এইজন্য জালালউদ্দিন তাহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তার 
i পদও দান করিলেন। fee আলাউদ্দিন কারা ও অযোধ্যার 
শাসনকর্তার পদ পাইয়া ABE হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন 
কিভাবে দখল করা যায় সেই চেষ্টা শুরু করিলেন। এইজন্য প্রথমেই কিছু ধন-দৌলত 
সঞ্চয় করা প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি জালালউদ্দিনের বিন! 
দেবগিরি আক্ৰমণ . অনুমতিতে দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। দেবগিরির যাদববংশীয় 
রাজা রামচন্ত্রদেবের অতুল এশ্বধের কথা তাহার অজানা ছিল ন| ৷ যুদ্ধে রামচন্দ্রদেবের 
পরাজয় ঘটিল। তিনি প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ল আলাউদ্দিকে উপঢৌকন দিয়া সন্ধি 
করিলেন! আলাউদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের ফলে কেবল দাক্ষিণাত্যের এক 


কাইকোবাদ 
(১২৮৭-৯০ খীঃ ) 


মোঙ্গল আক্রমণ £ 
'নব-মুসলমান" 


খল্জী ও তুঘলক বংশ ১৫৫ 


বিশাল পরিমাণ স্বৰ্ণ-রৌপ্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল এমন নহে, এই অভিযান বিন্ধ্য পর্বতের 
দক্ষিণ দিকে মুসলমান অধিকারের পথও প্রশস্ত করিয়াছিল। ইহাই হইল 
আলাউদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের এঁতিহাসিক গুরুত্ব i 
দেবগিরি হইতে লুগ্ঠিত way লইয়া আলাউদ্দিন নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন ৷ 
এই সকল ধনরত্ব তিনি দিল্লীর রাজকোষে জম! দিলেন না। তাহার এই আচরণ 
আমীর-ওমরাহ্‌দের অনেকেরই মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল । বিশ্বস্ত আমীর আহম্মদ 
চাপ এ-বিষয়ে স্থলতানকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্ত 
জালালউদ্দিনকে = সাধ পিতৃব্য ও শ্বশুর জালালউদ্দিন ইহা a মনে করিলেন 
সিংহাসন অধিকার না।  উপরস্ত, ভাতুষ্পুত্ৰেৱ সাফল্যে প্ৰীত হইয়া তাঁহাকে 
অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কারা রওয়ানা হইলেন ৷ 
আমীর-ওমরাহ্‌দের কেহ কেহ জালালউদ্দিনকে কারা যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন 
কিন্তু জালালউদ্দিন তাহাদের সতর্কবাণী না শুনিয়া কারায় উপস্থিত হইলে আলাউদ্দিন 
তাহাকে হত্যা করাইলেন। এইভাবে ন্নেহশীল পিতৃব্য ও শ্বশুরকে হত্যা করাইয়া! 
আলাউদ্দিন নিজেকে দিল্লীর স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন ( ১২৯৬ খ্ৰীঃ )। 
জালালউদ্দিনের হত্যার সংবাদ পাইয় দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্গণ জালালউদ্দিনের 
পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলে woes আলাউদ্দিন তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া 
স্ববশে আনিলেন। ইহা ভিন্ন, জালালউদ্দিনের উত্তরাধিকারীদের 
hss সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করাইয়া তিনি পথের কীটা দূর 
করিলেন এবং জালালউদ্দিন খল্জীর অনুগত আমীর আহম্মদ 
চাপ ও অপরাপর অনেকের চক্ষু উৎপাটন করাইয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিলেন | 
আলাউদ্দিন খল্‌জী, ১২১৬-১৩১৬ প্রীত ( Ala-ud-din 
Khalji): সিংহাসন আরোহণের পূর্বে আলাউদ্দিনের মালব জয়, দেবগিরি লুণ্ঠন 
প্রভৃতির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সেহান্ধ পিতৃব্য ও 
শ্বশুর জালালউদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্য! করাইয়া আলাউদ্দিন দিলীর সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। তারপর অন্যায়ভাবে aa সিংহাসনাধিকার দৃঢ় করিবার জন্য আলাউদ্দিন 
সবেমাত্র শিশু, নারী, বৃদ্ধ অনেকেরই প্রাণনাশ করাইয়া এবং ওমরাহ্দের উৎকোচ দ্বারা 
4 বশীভূত করিয়া একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, এমন সময় 
আলাউন্দিণের সমস্ত৷  মোঙ্জলগণ ভারত আক্রমণ করিল। মোঙ্গল আক্রমণ ভিন্ন GFT 
অভিজাতবর্গের Sas; গুজরাট, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণের বিরোধিতা 
প্রভৃতি নানা সমস্তার তিনি সম্মুখীন হইলেন ৷ আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত 
Bi haath বীর কর্মচারী জাফর খাঁর তৎপরতায় মোক্গলগণ পরাজিত হইয়া 
ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এইভাবে তাহারা আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম কয়েক 


rap a ert RE! 
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১৫৬ থা 


বৎসরে মোট পাঁচবার হান! দিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবারই তাহার! পরাজিত হইয়াছিল। 
এই 'অভিজ্ঞত। হইতে মোঙ্গলগণ স্পষ্টই বুঝিতে 
পারিয়াছিল যে, আলাউদ্দিনের আমলে 
তাহাদের ভারত আক্রমণ সফল হইবে A | 
এই কারণেই তাহারা আলাউদ্দিনের 
রাজত্বকালে আর ভারত 
টির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় 
নাই। আলাউদ্দিন কেবল 
মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত 
ছিলেন না; মোঙ্গলগণ যাহাতে কোন 
সময়েই ভারত আক্রমণ করিতে ন! পারে 
সেইজন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কয়েকটি দুৰ্গ নির্মাণ 
সীমান্ত প্রদেশে করাইয়া এবং সেখানকার 
স্থাপন. পুরাতন : ছুর্গগুলির সংস্কার বারান্দা 
করাইয়া মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 
সামান ও দীপালপুর নামক দুইটি স্থানে তিনি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়েন 
রাখিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন খল্জীর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কার্যগুলির মধ্যে 
মোঙ্গল প্রতিরোধকল্পে তাহার কার্যকলাপের গুরুত্ব সর্বাধিক, বলা বাহুল্য | 
মোঙলদের মধ্যে যাহারা ‘নব-মুসলমান’ হুইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে বসবাস করিতেছিল 
তাহার! সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার see পোষণ করিত। আলাউদ্দিনের 
সেনাবাহিনীতে কিছু সংখ্যক নব-মুসলমানও চাকরি করিত। সরকারী উচ্চপদলাতে 
ব্যর্থ হইয়া তাহার! একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে আলাউদ্দিন 
টি তাহাদিগকে চাকরি হইতে বিতাড়িত করেন। এই সকল কারণে 
| তাহাদের মধ্যে অসস্তোষ বৃদ্ধি পাইলে তাহার! বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। আলাউদ্দিন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য একদিনে প্রায় ত্রিশ হাজার 
নব-মুসলমানকে হত্যা করেন। ফলে নব-মুসলমানদের হইতে যে ভয়ের কারণ ছিল 
তাহা দুরীভূত হয়। , 
সামৱিক অভিযান (Military Expeditions): সিংহাসন 
আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মোলদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভের ফলে আলাউদ্দিনের 
আকাজ্ষা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাগারের ন্যায় 
দিথিজয়ী হইতে ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন, 
অবাস্তব পরিকল্পনা = তিনি একটি নৃতন ধর্ম প্রবর্তনেরও পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন | 


কিন্তু কাজী আলা-উল্‌-মুল্কের উপদেশে তিনি শেষ পর্যন্ত এই সকল অবাস্তব পরিকল্পনা 


খল্জী ও তুঘ্‌লক বংশ ১৫৭ 


ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি নিজেকে “দ্বিতীয় সিকন্দর'_অর্থাৎ ‘দ্বিতীয় 
আলেকজাপ্তার বলিয়া অভিহিত করিতেন ৷* 

বিশ্বজয়ী বীর হইবার পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেও তিনি ভারতের উপর নিজ প্রাধান্য 
বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। প্রথমে তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করেন। গুজরাটের বাঘেলাবংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেব পরাজিত হইয়া পলাইয়া 


a ee লস: অঁলেই 
x Vide An Advanced History of India ( 1960 Reprint ), p. 300. 


১৫৮ স্বদেশকথা! 


‘গেলে তাহার রাণী কমলাদেবীকে আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনী বন্দিনী করিয়া দিল্লী 
লইয়া আমে। আলাউদ্দিন কমলাদেবীকে বিবাহ করিয়া তাহার 
প্রধানা মহিষীপদে স্থাপন করেন। কিছুকাল পর কমলাদেবীর 
পলাতকা কন্যা দেবলাদেবীকে ধরিয়া আনিয়া আলাউদ্দিন নিজ পুত্রের সহিত 
বিবাহ দেন। 
গুজরাট জয় করিয়া আলাউদ্দিন রণথস্তোর দখল করেন (১৩০১ খ্ৰীঃ )। তারপর 
মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোরের রাণা রতন সিংহ সিংহের 
্যায়ই বিক্রম সহকারে আলাউদ্দিনকে বাধাদান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত 
হন। চিতোর রক্ষা করিবার জন্য বহু রাজপুত বীর যুদ্ধ করিয়া 
রণখভোর ও চিতোর প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত 
; দেখিয়া সেই দিন রাজপুত রমণীগণ নিজ হস্তে চিতা জালাইয়া 
তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ইহা “জৌহর ব্রত” নামে পরিচিত। তথাপি তাহারা 
প্রাণ থাকিতে MT হস্তে ধরা দেন নাই। এখানে উল্লেখ করা! প্রয়োজন যে, 
রাণা রতন সিংহের রূপসী স্ত্রী পদ্মিনীকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন 
চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন একথার সত্যতা সম্পর্কে এঁতিহাসিকগণ 
একমত নহেন। 
চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দিন ক্রমে মালব, Y, ধার ও চন্দেরী অধিকার 
করেন। ইতিমধ্যে দেবগিরির রাজা পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বাৎসরিক করদান বন্ধ 
করিলে আলাউদ্দিন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন | 
সেনাপতি মালিক কাছুরের হস্তে পরাজিত হইয়! রামচন্দরদেব 
আলাউদ্দিনের প্রভূত্ব মানিয়া লইলেন। তারপর মালিক Fi 
বর্দলের কাকতীয়বংশের রাজাকে পরাজিত করিয়া বরঙ্গল আলাউদ্দিনের প্রভুত্বাধীন 
করিলেন। এইভাবে দোরসমুদ্রের হোয়সলরাজ্য, মাছুরার AS- 
রাজ্য আলাউদ্দিনের সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইল। দাক্ষিণাত্যের এই সকল 
রাজ্য জয়ের সময় প্রচুর ধনরত্ব পাঁওয়া গিয়াছিল। একমাত্র মাদুর! 
হইতেই মালিক কাছুর ১৬ হাজার মণ সোনারপা, মণিমাণিক্য লইয়া আসিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যায়। পাণ্যরাজ্য জয় করিয়া মালিক 
nee আলাউদ্দিনের সাম্ৰাজ্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 
সেখানে তিনি একটি মসজিদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে 
আলাউদ্দিন নিজ সমরকুশলতা ও মালিক কাফুরের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার সাহায্যে 
এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তোলেন। 


শাসনব্যবস্থা ( Administration ) : আলাউদ্দিন বিশাল সাম্ৰাজ্য 
গঠন করিয়াই নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি একটি সুসংগঠিত কেন্দ্ৰীয় 
শাসনব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ এবং কেন্দ্রীয় 


গুজরাট জয় 


মালব, ANE, ধার ও 
ভন্বেরী জয় 


TAHA, হোয়নলরাজা 
ও মাদুর! জয় 


খল্জী ও তুঘ লক বংশ ১৫৯ 


সরকারের দুর্বলতার কারণ খুজিতে গিয়া আলাউদ্দিন উপলব্ধি করিলেন যে, 
(১) আমীর-ওমরাহ্‌ ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য কার্ষে অবহেলা, (২) মদ্যপান, 
(৩) পরস্পর যোগাযোগ এবং সেই সুত্রে বিদ্ৰোহ ও ষড়যন্ত্র করিবার 
সুযোগ এবং (৪) অর্থের প্রাচূর্-_এই চারিটিই হইল প্রধান 
কারণ। এইজন্য তিনি এই চারিটি কারণ দুর করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। তিনি রাজকর্মচারীদের কার্ষের তদারকের ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজেও 
সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তিনি পূর্বে ম্তপান 
ht ১ করিতেন। আমীর-ওমরাহ্গণকে মদ্যপান হইতে বিরত করিবার 
আরোপ জন্য তিনি নিজেই প্রথমে মগ্ঘপান ত্যাগ করিলেন এবং 
পানপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমীর-ওমরাহ্গণ বিনা 
অনুমতিতে কোনপ্রকার পরস্পর বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন অথবা সামাজিক উৎসব-অঙ্্ঠান 
করিতে পারিবেন না, এই আদেশও তিনি জারি করিলেন। দেশের সর্বত্র গুপ্তচর 
নিয়োগ করিয়া দেশের অবস্থা সম্পর্কে এবং কোন যড়যন্ত্র প্রভৃতি করা হইতেছে কি না 
সে-বিষয়ে তিনি খবরাখবর লইতেন। আমীর-ওমরাহ্‌দের অর্থ ও বিত্ত হাস করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। হিন্দুদের হাতে সেই সময়ে যথেষ্ট 
নি E অর্থ ছিল। তাহাদিগকেও gie করভারে তিনি জর্জরিত 
বিত্হাদের চেষ্টা করেন! এইভাবে তাহার সাত্রাজ্যে কাহারও হাতে নিছক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ যাহাতে না থাকে সেই ব্যবস্থা তিনি 
করিয়াছিলেন । আলাউদ্দিনের ধারণা ছিল যে, অত্যধিক অর্থ কাহারও হাতে সঞ্চিত 
হইলে তাহার বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা জাগে। এইজন্ত তিনি কাহারও হাতে 
অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে দিতেন ন| | 
আলাউদ্দিন এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। সুলতানের প্রকৃত 
ক্ষমতা তাহার নিজ সেনাবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে একথা তিনি 
1.২ উপলব্ধি করিয়া নিজ সৈন্তসংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন। অল্প বেতনে 
সংখ্যাবৃদ্ধি এই বিশাল সৈন্তসংখ্যার দৈনন্দিন খরচ সঙ্কুলান যাহাতে হইতে 
পারে সেইজন্য আলাউদ্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বীধিয়া 
দিয়াছিলেন। ইহাতে ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফা করিতে পারিত না, আর সৈন্যগণও 
নৈতিক বাবা, অল্প বেতন পাইয়া স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্ত 
মুলা নিয় WA এইভাবে মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়ার ফলে চাকরিজীবীদের 
খুবই সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাহারা ফসল অথবা সামগ্রী 
কৃষক ও শ্রমশিলীদের. উৎপাদন করিত তাহাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। কারণ, 
sil আলাউদ্দিন যে মূল্য স্থির করিয়াছিলেন উহা! তাহাদের উৎপাদন 
খরচ অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই কম ছিল | 
আলাউদ্দিনের শাসননীতি সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হইল এই 
যে, তিনি মুসলমান কাজী বা উলেমাদের প্রভাবাধীন ছিলেন না। মুসলমান 


শাসনব্যবস্থা 
সুদৃঢ়করণ 


১৬০ ত্বদেশকথা 


ধর্মজ্ঞানীদের ধর্মান্ধ-নীতি তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। এবিষয়ে 
তাহার শাসননীতি . তিনি পূর্বেকার স্থলতানদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোবৃত্তির 
হিন্দুদের উপর পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু উলেমাদের প্রভাবাধীন না হইলেও 
“জিজিয়া' ও অন্যান্য আলাউদ্দিন হিন্দুদের নিকট হইতে “জিজিয়াঁ কর এবং উৎপন্ন 
সস্তা কর স্থাপন ফসলের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে আদায় করিতেন। 
শিল্পের প্রতিও আলাউদ্দিনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। দিল্লীর নিকটে তিনি ‘সিরি’ 
নামে একটি নৃতন শহর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কৃতব মসজিদের একটি 
অতি সুন্দর প্রবেশদ্বার তিনি নির্মাণ করাইয়া! দিয়াছিলেন। ইহা 
তাহার area = আলাই দরওয়াজা” নামে পরিচিত। নিজামউদ্দিনের দর্গায় 
তিনি “জমা-অৎখানা” মসজিদটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


আলাই দরওয়াজা 
কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতিও আলাউদ্দিন যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। 


103 এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বর্ণী, কবি হোসেন দেহৃল্বী es 
সাহত্য ও $ 
Ne তাহার পৃষ্ঠপোষকত| লাভ করিয়াছিলেন। বিতর ৰ 
ৃষ্টপোবকতা ছিলেন তাহার সভাকবি। 

আলাউদ্দিনের চরিত্র ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী মত রহিয়াছে। 
আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইবন্-বতৃতা আলাউদ্দিনকে দিল্লীর স্থলতানদের 
মধ্যে শ্রেষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জিয়াউদ্দিন wit তাহাকে 


রি বর 


খল্জী ও তুঘলক বংশ ১৬১ 


faa ও রক্তপিপান্থ বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই 
এই উভয় মন্তব্যেরই যৌক্তিকতা বুঝিতে পার৷ যাইবে। আলাউদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে 
faja ও Sgan ছিলেন। ন্নেহশীল পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করাইতে এবং বংশের বহু শিশু, নারী, বৃদ্ধকে হত্যা করাইয়া 
সিংহাসনাবিকার নিরক্কুশ করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন 
নাই। এদিক দিয়| বিচার করিলে তাহাকে রক্তপিপান্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
ai কিন্তু শাসনকাৰ্য পরিচালনায় দক্ষতা, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল। বজায় রাখা, 
মোগল আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা, সামরিক শক্তিকে দৃঢ়তর করিয়া 
কেন্দ্রীয় শাদনের শক্তিধৃদ্ধি করা, প্রভৃতি কাব সুলতান হিসাবে তাহার দক্ষতার 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। Aare ইবন্‌-বহুত| ও জিন্নাউদ্দন বর্ণী উভয়ের মতই 
আংশিকভাবে সত্য । 
শেষ বয়সে আলাউদ্দিন রোগাক্রান্ত হইলে তাহার কর্মক্ষমতা হাস পায়। সেই 
সুযোগে মালিক Fa শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া লন। 
অবশেষে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন মৃত্যুমুধে পতিত হন। 
অনেকে মনে করেন CH, মালিক কাফুরই তাহার প্রাণনাশ করিয়াছিলেন | 
আভাউদ্দিনের পরবতী খলুজী সুপ্রতানগণ (Khalji Sultans 
after Ala-ud-din ): আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মালিক sea তাহার চারি 
ace বংসর বয়ঙ্ক শিশুপুত্র শিহাব উদ্দিনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়া নিজেই শাসনকার্ধ চালাইতে লাগিলেন । নিজের ক্ষমতা 
আরও সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের অন্যান্য বংশধর অনেককেই 
হত্যা করাইলেন। ফলে তাহার বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্ট হইল। 
আলাউদ্দিনের কয়েকজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিয়া তাহার 
SATII অবসান ঘটাইল। তারপর তাহারা আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারক শাহকে 
দিল্লীর সিংহাসনে বসাইল। মুবারক শাহ্‌ ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনি অকৰ্মণ্য । 
তাহার আমলে দেবগিরি ও গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্ত 
RAR মুবারক শাহ্‌ সেদিকে নজর ন! দিয়া আরাম ও বিলাস-ব্যসনে 
গা ঢালিয়া দিলেন। সেই সুযোগে তীহারই অনুচর VATS বা খস্রু শাসনক্ষমতা 
হস্তগত করিয়া লইলেন। অবশেষে তিনি মুবারক শাহকে হত্যা 
SOP করাইয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিলেন । খস্ক সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই উদ্ধত হইয়! উঠিলেন। তাঁহার ব্যভিচার ও উদ্ধত আচরণে 
আমীর-ওমরাহ্গণ বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হইল। 
পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিককে এই ষড়যন্ত্রের নেতাগণ 
সসৈন্যে দিল্লী আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। গাজী মালিক 
_ wee দিল্লীর নিকটে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। . 
তারপর তাহাকে হত্যা করা হইল। আমীর-ওমরাহ্ূগণ গাজী মালিককেই দিল্লীর 


১১ [ স্থদেশকথ| ] 


চরিত্র ও কৃতিত্ব 
বিচার 


মৃত্যু (১৩১৬ বীঃ ) 


গাজী মালিকের 
দিংহাসনলাভ 
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সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গাজী মালিক গিয়াসউদ্দিন তুঘ্লক নাম গ্রহণ করিয়া 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০ খ্ৰীঃ )। এইভাবে দিল্লীর তুঘলক 
বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। 


তুঘঅক বংশ : গিয়াসউদ্দিন SITS, ১৩২০-২৫ Me (The 
Tughluqs : Ghiyas-ud-din Tughluq ): গিয়াসউদ্দিন যখন frês 
সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার বুদ্ধ বয়স। কিন্তু বুদ্ধ হইলেও শাসনকার্ষের 
প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাহার ছিল। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য 
ball সেচব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। উৎপন্ন ফসলের এক-দশমীংখ তিনি 
রাজকর হিসাবে গ্রহণ করিতেন। হিন্দুদের প্রতি আলাউদ্দিন-গ্রবতিত কঠোর 
বিধি-নিষেধের কিছুটা তিনি হ্রাস করেন ৷ রাজ্য শান্তি-শৃঙ্খল| স্থাপন করিয়া এবং 
স্থবিচারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রজাবর্গের রুতজ্ঞতাভাজন হুইয়াছিলেন। 
গিয়াসউদ্দিনের শাসনকালে বাংলার শাসনকর্তা বুগরা! খার বংশধরগণের মধ্যে 
নানা প্রকার গোলযোগ চলিতেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
সিল স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসিরউদ্দিনকে বাংলার সিংহাসনে 
স্থাপন করিয়! দিল্লী ফিরিয়া ষান। দিল্লী প্রবেশকালে তাহার 
অত্যর্থনার জন্য যে তোরণ প্রস্তুত কর! হইয়াছিল উহা! ভাক্গিয়! পড়িয়া গিয়াসউদ্দিনের 
) মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, গিয়াসউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ 
ভাহার মৃত্য পুত্র Gai ats নির্দেশ মতই তোরণটি তাহার উপর ভাঙ্গিয়া 
পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই জুনা খা-ই পরবর্তাঁকালে মহম্মদ-বিন্-তুব লক 
নামে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। 


মহত্মদ-বিন্-তৃঘ অক, ১৩২৫-৫১ খ্ৰীঃ ( Muhammad-bin- 
Tughlug ): গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জুন! খা মহম্মদ-বিন্‌- 
gaT নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


চরিত্র : 117১4 

পরপ্পর-বিরোধী ss s BAT aa বিচিত্র চরিত্রের অপর কোন স্থলতান 
গুণের বিচিত্র দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। মহস্মদ-বিন্-তুঘ লক 
সংমিশ্রণ ছিলেন নানা গুণের অধিকারী ৷ তাহার চরিত্রে বহু সামার, 


বিরোধী গুণের এক বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়| যায়। তিনি 
আর্বী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী, ছিলেন। তিনি নিজে কবি, স্থসাহিত্যিক ও 
নানা Retea স্থপণ্ডিত ছিলেন। See, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত, জ্যোতিৰ্বিদ 
সব কিছুতেই তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর ছিল অতি 
A! এই সকল গুণ ভিন্ন দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তিনি 
ধামিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি উলেমা, মুফতি প্রভৃতির 
নির্দেশ না মানিয়া নিজ বুদ্ধিবিবেচন| অনুযায়ী দেশের শাসনকাৰং পরিচালনা 
করিতেন। সে-যুগের স্থলতানগণের মধ্যে ব্যভিচার, মদ্যাশক্তি, বিলাস-ব্যসন 


ৰে 
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প্রভৃতি দেখা যাইত । কিন্ত মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এই সকলের Bee ছিলেন। কিন্ত 
মস্তি ও অন্তরের এই সকল গুণ থাকা সত্বেও মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ইতিহাসে নিজ 
বিফলতা ও অক্তকাধঁতার জন্যই 
কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি 
ছিলেন অব্যবস্থিতচিত, কোপন-স্বভাব, 
ংস ও অদ্ূরদৰ্শী শাসক। কেহ 
কেহ তাহাকে ‘উন্মাদ’, 
বাবুর sept = প্রভৃতি 
বিফলতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাহার চরিত্রের প্রধান 
ত্রুটি ছিল তাঁহার ধৈর্যহীনতা ও 
বাস্তব বুদ্ধির অভাব। তিনি বড় বড় 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেন কিন্তু বাস্তব 
বুদ্ধির অভাব হেতু সেগুলিকে কার্যকর 
= করিতে পারিতেন al । 
মহম্মদ-বিন্-তুঘ_ লক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি 
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব বহুগুণ বাড়াইয়া দিলেন। সেই 
সময়ে দোয়াব অঞ্চলে ফসল না হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা এমনি-ই খারাপ ছিল। 
et 318 অত্যধিক করভার স্থাপনের ফলে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা 
৫৪১ রহিল না । কিন্তু রাজকর্মচারিগণ জোর করিয়া কৃষকদের নিকট 
করভার বৃদ্ধি হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। কৃষকর! গ্রাম ছাড়িয়া 
বনেজঙ্গলে আশ্রয় লইল। সেখানেও তাহাদিগকে খুজিয়া বাহির 
করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা হইতে লাগিল। এইভাবে যখন এক বিশাল 
সংখ্যক লোক প্রাণে মার! গেল তখন মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়! 
কুষকদের অর্থসাহায্য করিলেন। কিন্তু সেই: অৰ্থসাহায্য লইবার আগেই অনেকে 
প্ৰাণত্যাগ করিয়াছিল। 
তারপর মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তাহার রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত 
করিতে চাহিলেন। দেবগিরির নাম দেওয়া হইল দৌলতাবাদ। স্থূলতানের হুকুমে 
কুন দিল্লীর জনপ্রাণী সকলেই দৌলতাবাদ যাইতে বাধ্য হইল। পথের 
হানি দুঃখ-কষ্ট অনেকে সহ্য করিতে না৷ পারিয়া মারা গেল। আট 
বৎসর দৌলতাবাদে থাকিবার পর সেই স্থানটি মহম্মদ-বিন্‌ 
তুঘলকের ভাল লাগিল না। তিনি সকলকে আবার দিল্লী ফিরিয়া আসিবার আদেশ 
দিলেন। এবারও অনেকে প্রাণ হারাইল। দৌলতাবাদ স্থানটি ছিল তখনকার দিলীর 
সুলতানী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তা স্থলে অবস্থিত মোঙ্গল আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা ও 
সমগ্ৰ সাম্ৰাজ্য শাসনের পক্ষে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করা মোটেই অযৌক্তিক 
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ছিল না। কিন্তু মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দিল্লীর সকল লোককেই সেখানে যাইতে আদেশ 
দিয়া ভূল করিয়াছিলেন। সরকারী দপ্তরখানাও রাজসভা স্থানাস্তরিত করিলেই যে 
আপন! হইতেই ক্রমে দৌলতাবাদ জনবহুল হইয়া উঠিবে সেই কথা আগে ALR- FIA- 
তুঘলক বুঝিতে পারেন নাই। 

মহম্মদ-বিন্তুঘলকের দিখ্বিজয়ের পরিকল্পনাও কাধকরী হয় নাই। তিনি 
খোরাসান ও ইরাক জয় করিবার জন্তু তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য এক বৎসর পোষণ 
করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 
এক্ষেত্রেও বলা প্রয়োজন যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলরকের পরিকল্পনা 
অযৌক্তিক ছিল না। খোরাসান, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চল 
._ তখন অত্যন্ত দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মিশরের সুলতান 
মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
সাহায্য না পাওয়ায় মহম্মদ্-বিন্-তুঘলককে তাহার পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। 

চীন ও ভারতের মধ্যবৰ্তা কারাজল বা! কুর্মাচল জয় করিবার উদ্দেশ্টে মহম্ম-বিন্‌- 
তৃঘ্লক এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনেকে এই অভিষানকে চীন জয়ের 
জন্য প্রেরিত অভিযান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু 
জিয়াউদ্দিন বর্ণীর রচনায় একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে 
যে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক কারাজল জয়ের উদ্দেশ্যেই এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
তিনি হিমালয় অঞ্চলে একদল সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আকম্মিক বারিপাতে 
এবং কারাজল অঞ্চলে শীতের প্রকোপে অনেকেই মৃতু মুখে পতিত হইল । যাহারা 
ফিরিয়া আসিল, স্থলতানের আদেশে তাহাদিগকেও হত্যা করা হইল। অবশ 
কারাজল অঞ্চলে অভিযান প্রেরণের ফলে সেখানকার পার্বত্য জাতি স্থলতানী 
সামাজ্যের সীমানায় হান! দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল | 

মহম্মদ-বিন্‌ তুঘলকের রাজত্বকালে ( ১৩২৭-২৮ খ্ৰীঃ ) মোঙ্গল নেতা তর্মরিশ খা 
ভারত আক্রমণ করেন'এবং পাঞ্জাব অঞ্চল লুঠন করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত 
হন। GRSA বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সুলতান মহচ্মা- 
বিন্তুঘ্লক তর্মরিশ খাকে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ব উৎকোচ দান 
করিয়া নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্থূলতান মহম্মদ-বিন্‌ তৃঘলকের আমলে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কাজে শিখিলতার ফলেই মোন্গলগণ ভারত আক্রমণের 
স্থষোগ ও সাহস পাইয়াছিল, বল! বাহুল্য | 

চীনদেশের কাগজের নোটের IRIA মহম্মদ-বিন্-তৃঘ লক তামার নোট চালু 
করিয়াছিলেন। নোট চালু করিবার পরিকল্পনা সমর্থনযোগ্য ইহাতে সন্দেহ নাই। 
তামার নোট প্রচলন = কিন্তু নোট যাহাতে জাল ন! হইতে পারে সে-বিষয়ে তিনি কোন 

সতৰ্কতা অবলম্বন করিলেন না । তামার জাল নোটে দেশ চাইয়া 

গেল। বণিকরা এই নোট লইতে চাহিল না। শেষ পৰ্যন্ত সব তামার নোটের বদলে 


খোরাসান ও ইরাক 
জয়ের পরিকল্পনা 


কারাজল অভিযান 


মোঙ্গল আক্রমণ 


খল্জী ও তুঘ্লক বংশ ১৬৫ 


সোনা ও রূপার মুদ্রা দিয়া মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তামার নোটের প্রচলন বন্ধ করিলেন | 
ফলে রাজকোষ কপৰ্দকশূহ্য হইয়া পড়িল। 

মহম্মদ-ব্ন্-তুদদলকের পরিকল্পনাগুলি যে অযৌক্তিক ছিল না সেই কথা পূৰ্বেই 
রিল উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু একই সঙ্গে নানাবিধ পরিকল্পনা 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ: কার্যকরী করিবার চেষ্টা এবং একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে 
অব্যবশ্থিতচিত্বত৷ও তাহার যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত সেইজন্যই তাহাকে সম্পূর্ণ বিফল 
ধৈধের অভাব হইতে হইয়াছিল। 

সুলতানের অব্যবস্থিতচিত্ততা ও তাঁহার পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে তাহার শাসন 
ফলাফল : যেমন দুর্বল হইতে লাগিল, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের 
amaa fife; সংখ্যাও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দক্ষিণ-ভারত তাহার সাআজ্য 
bl হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । সেখানে বিজয়নগর ও বহ্মনী 
রাজ্য দুইটি গড়িয়া উঠিল। বাংলাদেশে ফক্রউদ্দিন মোবারক শাহ্‌ স্বাধীনত| ঘোষণা 
করিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখ। দিল। সিন্ধুর বিদ্রোহ 
দমন করিতে গিয়া তট্টা নামক স্থানে মহমস্মদ-বিন্-তুঘলক জর 
রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ( ১৩৫১ খ্ৰীঃ ) ৷ 


মহন্মদ-বিন্্‌-তুঘ.লকের কাতিত বিচাৰ ( Muhammad-bin- 


Tughluq’s Estimate ) : মহম্মদ-বিন্তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে 
পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। স্মিথ, টমাস্‌ প্রভৃতি 
এঁতিহাসিক মহম্ম-বিন্-তুঘলকের চরিত্র ও কার্যকলাপ তাহার অব্যবস্থিতচিত্তত। ও 
Rys মস্তিষ্কের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উশ্বরী- 
ডাহার oF প্রসাদ, গার্ডানর ব্ৰাউন প্ৰভৃতি লেখক এই মত অযৌক্তিক 
বিভিন্ন মত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ৷ তাহাদের মতে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক 

ছিলেন মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের cad স্থলতান। উহা ভিন্ন, . 
ইবন্-বতুতা বা জিয়াউদ্দিন বর্ণীর রচনাতে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া কোথাও উল্লেখ করা 
হয় নাই। কিন্তু তাহার সামঞ্জন্তহীন কার্যকলাপ ও রক্তলোলুপতার কথা ইবব্-বতুতা 
উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত, নিরপেক্ষ বিচারে একথা স্বীকার করিতে হয় যে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ভোজবিদ্যা প্রভৃতিতে তাহার অনন্তসাধারণ পারদর্শিতা এবং 
তাহার বিভিন্নমুখী প্রতিভ| থাকা সব্বেও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব হেতু মহম্মদ 
বিন্তুব্লক নিজ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়। তুলিতে পারেন নাই । আদর্শবাদ, 

সুউচ্চ পরিকল্পনা প্রভৃতি তাহার চিন্তাধারার মৌলিকতার পরিচয়, 
1 বহন করিয়া থাকে বটে কিন্তু স্থৈর্য ও ধৈর্যের অভাব হেতু তিনি 

সেগুলিকে রূপদান করিতে সমর্থ হন নাই । একবার কোন কার্ষে 
অকৃতকাৰ্য হইলেই তিনি ধৈর্যহীন হইয়া! পড়িতেন, ফলে পরব্ত পদক্ষেপে তাঁহার 
gaafe ঘটিত। 


মৃত্যু (১৩৫১ খ্ৰীঃ) 


১৬৬ স্বদেশকথ 


রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানাস্তরিত করিবার, পারস্ত জয়ের, কারাজল অভিযানের 

বা তামার নোট প্রচলনের যৌন্তিকতার কথা কেহ অস্বীকার 

গার করেন না। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা কার্যকর করিতে ষে 

8 বাস্তব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের তাহা 
ছিল না । এইজন্যই তাহার কার্যকলাপ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল | 

ইহা ভিন্ন, বিচারব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে স্থাপন করা, শাসনকাধাদি 

বিচার, ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মনিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করা, কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য এক 


am কৃষির বিশেষ পর্যায়ের কর্মচারী-পদ স্থষ্ট করা তাহার জনকল্যাণের - 


ইচ্ছার পরিচায়ক | 
তথাপি একথা বলা প্রয়োজন, মহম্ম-বিন্-তু্লক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বহুমুখী 
প্রতিভাসম্পন্ন হইলেও অনভিজ্ঞতা, বাস্তব জ্ঞানের অভাব, যুগধর্ম অপেক্ষা অগবতিতা 
প্রভৃতি কারণে তাহার বিফলতা! ঘটিয়াছিল। তিনি একই সঙ্গে 
নি বহু কিছুর সংস্কারসাধন করিতে গিয়া! স্বভাবতই অরুতকার্ষ 
অপেক্ষা অগ্রবতিতা  হইয়াছিলেন। তাহার আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির 
দুৰ্বলতা মোঙ্গল আক্রমণের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। এইভাবে 
_ নান| প্রকার বিফলত! ও অর্থাভাবের ফলে যখন সাআাজ্যের সর্বত্র অব্যবস্থ| দেখা 
দিয়াছিল তখন দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধু দেশ দিল্লী সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার 
করিল। স্থলতানী সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
ইবক্‌- বতুতা ( [bn-Batuta ): মহন্মদ-বিনতৃখলকের রাজত্বকালে 
. আফ্ৰিকা হইতে ইব ATS নামে একজন ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন। ইনি 
মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া জীবনের 
মির অধিকাংশ সময়ই দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এশিয়ার 
অধীনে কারণ নানা স্থানে ভ্রমণের পর ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন | 
মহম্মদ-বিন্-তুঘলক তাহাকে সসম্মানে নিজ সভায় অভ্যর্থনা 
জানান ৷ পরে তাহাকে দিল্লীর কাজী-__অর্থাৎ বিচারপতি নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ আট 
বত্সর তিনি ভারতে.বাস করিয়াছিলেন । মহন্মদ-বিন্-তুঘলকের অধীনে কাজ করিবার 
সময় তিনি চীনদেশে ভারতীয় দূত হিষাবে গিয়াছিলেন। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ দেশে 
ফিরিয়া গিয়| ইবন্‌-বতুত| তাহার ভমণযৃত্তান্ত রচনা করেন। 
ইহার নাম ছিল RRA | Mga কথাটির অর্থ হইল 
: ভ্রমণ । তুথলক শাসনকাল ও খল্জী শাসনকাল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য ইব ন- 
| AWS ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। = 
FEBS শাহ, ge লক,১৩৫১৮৮ Ne (Firuz Shah Tughlug): 
NEELA ৷ সিল্ধুদেশে বিদ্রোহ দমনকালে মহম্ম্-বিন্ূতুথ্লকের মৃত্যু হইলে 


আমীর-ওমবরাহ্দের অনুরোধে তাহার পিতৃব্য ফিরু 
সুলতান হুইলেন ৷ কারণ, aem- RERE কোন awe ছিল শাহ দির 


‘শফ রনাম।' 


খল্জী ও তুঘলক বংশ ১৬৭ 


ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্লক ছিলেন ধর্মভীরু, প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি ছিলেন 
সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারী। কিন্তু তাহার সামরিক প্রতিভা তেমন ছিল না। মহম্মদ- 
বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালের অব্যবস্থার স্থযোগে বাংলাদেশ ও 
হা সিন্ধুদেশ স্বাধীন হইয়৷ গিয়াছিল। ফিরুজ শাহ্‌ সিংহাসনে 
আরোহণ  করিয়াই বাংলা ও সিন্ধু দেশ জয় করিতে মনস্থ 
করিলেন। তিনি বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য পর পর দুইটি অভিযান করেন। 
কিন্তু তাহার উভয় অভিযানই বার্থ হয় । অবশ্য বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে তিনি 
উড়িয়া জয় করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি নগরকোট বা কাংড়। 
aie জয় করিয়াছিলেন! সেই দুর্গে মোট ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ 
বচা; তিনি পাইয়াছিলেন। তীহার আদেশে সেগুলি ফার্সী ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছিল। ফিরুজ শাহ্‌ সিন্ধুদেশ পুনরধিকারের জন্য স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পথে শত্রুপক্ষের কুটকোশলে তাহাকে পথলাস্ত 
সিন্ধু হইয়া afer ও মহামারীতে বহু সৈন্য হারাইতে হইয়াছিল। 
তারপর দিল্লী হইতে নূতন একদল সৈন্য তাহার সাহায্যে প্রেরিত হইলে তিনি 
সিন্ধুরাজকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তাহার আমলে অবশ্য কোন মোঙ্গল 
আক্রমণ হয় নাই। কারণ, ফিরুজ শাহ্‌ Gee তাহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যো* অনুগত কর্মচারীদের অধীনে স্থদক্ষ সৈন্যদল সেই অঞ্চলে 
মোতায়েন রাখিয়াছিলেন।* ফিরুজ শাহ্‌ দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অবশ্য করেন 
নাই। সামশ-ই-সিরাজ আফিফ, নামক এঁতিহাপিকের রচনা! হইতে জানিতে পারা 
বায় যে, পদস্থ রাজকর্মচারিগণ যখন ফিরুজ শাহৃকে দৌলতাবাদ জয় করিবার জন্য 
অভিযান প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তখন তিনি অশ্রসজল চক্ষে জবাব 
দিয়াছিলেন যে, জীবনে, তিনি কখনও নিজ সম্প্রদায়ের ( ইস্লাম ধর্মীয়) লোকের 
বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করিবেন না ।** | 
ফিরুজ শাহ্‌ সামরিক কার্যাদিতে তেমন দক্ষতার পরিচয় না দিলেও শাসনকার্ষে 
তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাজন্বভার লাঘব করিয়! দিয়া 
প্রজাবর্গের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি 
প্রনাহিতেরণ। কয়েকটি সেচখাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে নূতন নূতন 
অঞ্চল যেখানে পূর্বে কোনপ্রকার ফসল কলিত না মেই সকল স্থানও কৃষির যোগ্য হইয়া ৷ 
উঠিয়াছিল। সাহার রাজত্বকালে প্রজাদের ঘর শস্ত, সম্পদ, আসবাবপত্র পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। প্রজাবর্গের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার যাহাতে 
বেকারদের করমনস্থান ন| হয় সেদিকেও সর্বদা তাহার দৃষ্টি ছিল। দেশের বেকারদের 
কর্মসংস্থান করিয়া দিবার জন্য তিনি একটি “নিয়োগ পরিষদ” ( Employment 
Bureau ) স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ 
ELE aOR An Advanced History of India, p. 330. 


++ Idem, 


১৬৮ শ্বদেশকথা 


নির্মাতা হিসাবেও ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্লকের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। ster 
পৃষ্ঠপোষকতায় বহু শহর, প্রাসাদ, মসজিদ, বিদ্যালয়, উদ্যান ও সরাইখান| নিৰ্মিত 
হইয়াছিল। ফিরুজাবাদ, হিসারফিরোজা, ফিরুজপুর প্রভৃতি বন্ত 
fae Marsa শহর এবং মোট বার শত উদ্যান তাঁহার আদেশে স্থাপিত 
হুইয়াছিল। খিজরাবাদ ও মীরাট হইতে তিনি মৌর্ধ সম্রাট অশোক-নিৰ্মিত দুইটি 
প্রস্তরস্তম্ভ দিল্লীতে আনাইয়াছিলেন। 
ফিরুজ শাহের কর-নীতিও কোরাঁণের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি 
কোরাণের নির্দেশ অনুসারে 'থারাজ' _ অর্থাৎ কৃষি-জমির ফসলের এক-দশমাংশ, 
“জিজিয়া' - অর্থাৎ অ-মুসলমানদের উপর ধাৰ্য কর, “জাকৎ' _ অথাৎ 
সরকারের সাহায্যাৰ্থে দান এবং "ধাম __অর্থাতযুন্ধকালে লুঠিত 
দ্রব্যের ও খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ - এই চারি প্রকার কর স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ 
এগুলি ভিন্ন দেচ করও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ 


কর-নীতি 


দরিদ্রদের ভিক্ষা দিবার জন্য “দিওয়ান-ই-খয়রাত' ও পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার 

জন্য 'দার-উল-সফা নামক দুইটি সংস্থা তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ৷ ধর্মের দ্বারা নিজ শাসননীতিকে প্রভাবিত 
TRAR হইতে দিয়া তিনি সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহারে wR 
করিয়াছিলেন । তিনি নিজে ছিলেন হিন্দু রমণীর সন্তান। কিন্তু অত্যধিক ধর্ম প্রভাব 
হেতু তিনি কোরাণের নীতি অন্থসারে হিন্দুদের উপর জিজিয়া 

Raad  কৃরু স্থাপন করিয়াছিলেন । পূর্বে ব্রাঙ্মণগণ এই কর হইতে 
অব্যাহতি পাইতেন। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ gaas ব্রাহ্মণদের উপর fafaa কর স্থাপন 
করেন। তিনি নিজে ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের সুসলমান। এইজন্ত একমাত্র À 
সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সকল সম্প্রদায়ের উপর তিনি নান! প্রকার 

বিরতির নির্ধাতন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। শিয়া সম্প্রদায়ের 
বনু প্রচারককে তিনি হত্যা করাইয়াছিলেন। তাহার শাসননীতি 

ধর্মের প্রভাবে অত্যধিক প্রভাবিত ছিল। মিশরের খলিফার প্রতি তিনি খুব 
aana ছিলেন এবং তিনি খলিফার নিকট হইতে দুইবার 
যার বিকট হতে TURE পোশাক এবং খলিফা কর্তৃক তাহার সিংহাসনাধিকার 
পোশাক ও অনুমোদনপত্ৰ পাইয়াছিলেন। ইহা সে-যুগে খুবই সম্মানের বিষয় 
অনুমোদনপত্রলাভ ছিল তাঁহার আমলে নূতন হিন্দুমন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। 
নৃতন প্রতিষ্ঠিত হিন্ুবিগ্রহ তিনি ধ্বংস করিতে দ্বিধাবোধ করেন 

নাই। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি উহার অভ্যন্তরস্থ ‘দেবমূ্তি 
অপবিত্র করিয়াছিলেন একথা সমদাময়িক এতিহাসিক গ্রন্থ সীরাৎ-ই-ফিরুজশাহী এবং 
আইন-উল্‌-দুলকের রচনায় পাওয়া ষায়।* যাহা হউক, তিনি নিজ ধারণা ও ধর্মভাব 


* Vide The Delhi Sultanate, pp. 105-9. 


> 
খল্জী ও তুঘলক বংশ ১৬৯ 


অনুষায়ী দয়াপ্রবণতা, প্রজা হিতৈষণা ও ন্যায়পরায়ণতা! প্রদর্শন করিয়াছিলেন ইহাতে 
সন্দেহ-ই নাই। 
এইভাবে শাসনদক্ষতার সহিত ধর্মের সঙ্কীৰ্ণতার মিশ্রণের ফলে ফিরুজ শাহ্‌ 


'তুথ্লকের রাজস্বকাল সম্পূর্ণ ক্রুটহীন ছিল না। মহম্ম্-বিন্-তুঘকের আমলে দিল্লীর 


. পান স্ুলতানী সাম্ৰাগ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা ফিরুজ শাহ্‌ 
নক তুঘলক দূর করিতে সমর্থ হন নাই। trifa জায়গির 
প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া স্থূলতানী শাসনের দুর্বলতার ZENS 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এতিহাসিক ইলিয়ট, এল্ফিন্ন্টোন প্রভৃতি কর্তৃক ফিরুজ শাহ্‌ 
তৃথ্লককে আকবরের সহিত তুলন! ইঙ্রীপ্রসাদ প্রমুখ আধুনিক এতিহাসিক মাত্রেই 
অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন ৷* তথাপি প্রজাহিতৈষী সুলতান হিসাবে ফিরুজ শাহ্‌ 
তুৰ্লকের দাবি অস্বীকার করা যায় না, যদিও একথা অনস্বীকাৰ্য যে তাহার 
পরজাহিতৈষী কার্যকলাপের ফল তাহার মুসলমান প্রজাবৰ্গই বেশী ভোগ করিয়াছিল ।** 
প্রজাহিতৈষণার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা তাহার চরিত্রের মাধুর্য কতক পরিমাণে 
Boy teens হাস করিয়াছিল। ভক্টর মজুমদারের মতে ধর্মান্কতাই ছিল তাহার 
ত চরিজ্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ক্রটি ৷৷ ব্রাহ্মণদের উপর “জিজিয়া' 
কর স্থাপন এবং হিন্দুদিগকে ইস্লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে নান! প্রকার 
উপায় অবলম্বনের ফলে ফিক্কজ শাহ্‌ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী-অধ্যুষিত ভারতের জাতীয় 
শাসকে বা সুলতানে পরিণত হইতে পারেন নাই Itt 
পূর্ববর্তা হুলতানদের কঠোর শাসনের তুলনায় ফিরুজ শাহ্‌ তু্লকের শাসন কতক 
পরিমাণে জনপ্রিয় ও জনহিতৈবী হওয়া সব্বেও, তাহার শাসনকালে দিল্লীর JÉ 
আফগান স্নুলতানির ভিত্তি বহুল পরিমাণে দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনীতিতে 
ন Saar, ‘মুশাহিক’ প্রভৃতি ইস্লাম ধৰ্মযাজকদের প্রভাব বিস্তার, 
ETE ERR age নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীবর্গের শাসনকার্ষে 
দারিত অক্ষমতা ও অদক্ষতা, সামরিক কর্মচারী ও অভিজাতবর্গের প্রতি 
তাহার যুক্তিহীন Orig, জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, তাহার কর- 
নীতি প্রভৃতি স্থলতানী শাসনের ভিত্তি অত্যধিক দুৰ্বল করিয়া দিয়া frat স্থলতানির 
পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। পতনোন্মুখ দিল্লী স্থলতানিকে 
MOWM) পুনরুজ্জীবিত করা দূরে থাকুক, তাহার শাসনের ফলে পতন 
অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


+ “Firuz had not even a hundredth part of the genius of that groat-hearted 
and broad-minded monarch.” Ishwari Prasad: History of Medieval India, 


p. 281. 
## Vide The Dahi Sultanate, pp. 106-7. 
+ “. bigotry of Firuz Shah which formed the blackest spot on his 


character.” The De hi Sultanate, p. 103. 
$+ Ibid., pp. 104-5. 


ষোড়শ অধ্যায় 
তস্ুন্রলঙজ্েল্প ভাবত আল্ৰদমণ : দিল্লী সু তালিল্প পতন 


( Invasion of Timur : Disintegration of the Delhi Sultanate ) 


তৈমুৱ্লক্সের ভারত আক্রমণ, ১৩১৮ He (Invasion of 
Timur): free শাহ্‌ তুথলকের শেষ জীবন সুখে কাটে নাই। তাহার 
__ জীবদ্দশাতেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া গৃহবিবাদের zate * 
atlas ah, হয়। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মোট ছয়জন স্থলতান দিলীতে 
রাজত্ব করেন ৷ স্থলতানী সাম্ৰাজ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুজরাট, 
মালব, জৌনগুর, গোয়ালিওর প্রভৃতি স্থান স্বাধীনত| ঘোষণা করে। দিল্লী স্থলতানি 
যখন এইভাবে হীনবল, স্থলতানী সাম্রাজ্য যখন প্রায়. বিধ্বস্ত সেই সময় তৈমুরলঙ্গ 
ভারত আক্রমণ করেন। - ন 
মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দে ৯৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। তিনি জন্ম হইতেই 
'লঙ্ বা 'খোড়া' ছিলেন। বড় হইয়া তিনি সমরকন্দ এবং ক্রমে ইরাক, ইরাণ, 
আফগানিস্তান প্রভৃতি জয় করিয়া এক বিশাল সাত্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তুঘলক 
হী বংশের হুলতান মামুদ শাহের রাজত্বকালে তৈমুর 
ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুর ছিলেন অনন্যসাধারণ 
এক দুধর্ষ সমরবিজয়ী বীর। তাঁহার আক্রমণ 
aie প্রতিহত করিবার শক্তি ও সামৰ্থ্য 
ভারত আক্রমণ VW শাহের ছিল না। তিনি 
তৈমূরকে বাধা দিলেন বটে, কিন্তু 
ভাহার চেষ্টা বার্থ হইল। তৈমুর দিল্লী আসিয়া 
অসংখ্য দিল্লীবাসীকে হত্যা করিয়া তাহাদের ধনরতু 
সবকিছু লুঠ করিলেন। তিন মাস ধরিয়া অবাধ 
PA ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়া তৈমুর অভাবনীয় 
পরিমাপ ধনরত্ব লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। 
তাহার দিল্লী ত্যাগের পরই সেই অঞ্চলে এক ভীষণ দুভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। 
তুঘলক রাজের মামুদ শাহ্‌ তৈমুরের নিকট পরাজিত হইয়া! পলাইয়াছিলেন। তিনি 
অবদান (১৪১৩ খ্ৰী; ) frat ফিরিয়া আসিয়া আরও কিছুকাল রাজত্ব করিলেন। তাহার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে SAAT বংশের অবসান ঘটিল (১৪১৩ খ্ৰীঃ)| 


fom সুলতানিৰ ধ্বংসোন্ুমুখতা ( Disintegration of the 
Delhi Sultanate ); মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লীর স্থলতানী 
সাআজোর সরবত যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দিল্লী স্থলতানিকে রক্ষা 
করিবার ক্ষমতা ফিরুজ শাহ্‌ তুঘলক বা তাহার পরবর্তী স্থলতানগণের ছিল নাঁ। ফলে ' 


a 


তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ : দিল্লী স্থলতানির পতন ১৭১ 


দিল্লীর স্থলতানী শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং দিল্লীর সুলতানী সাঞ্জাজ্য যখন ক্রমেই 
ক্ষুদ্ৰ পরিসর হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লু্ঠন 
RA স্থলতানিকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের 
দিল্লী লতানির দুর্দিন দুর্বলতার সুযোগে বৃহৎ স্থলতানী সাম্ৰাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। 
দিল্লীর স্থলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠে। তুথলক 
ংশের অবসানের পর হইতে মোগল সাআাজোর প্রতিষ্ঠার অন্তর্ব্তাকাল পৰ্যন্ত দিল্লীর 
সুলতানী সামাজ্যের যে অংশ টিকিয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের স্থলতানগণ 
রাজত্ব করিতেছিলেন। তীহাদের শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল শিথিল তেমনি অকৰ্মণ্য ৷ 
ফলে লোদী বংশের ইব্রাহিম লোদীর আমলে স্থলতানী শাসনের অবসান ঘটে। 
সৈয়দ বংশ, ১83৪-৫3 ME (The Sayyids): মামুধ শাহ 
তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর মালিক ও আমীর-ওমরাহ্গণ তাহাদের মধ্য হইতে দৌলত 
খ। লোদী নামে একজন ব্যক্তিকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন । কিন্তু মূলতান,. 
রীপালপুর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দৌলত খাকে সিংহাসন হইতে 
সরাইয়া দিয়া নিজে দিল্লীর সুলতান হইয়া বসিলেন। খিজির 
1২%: থাকে তৈমুরলঙ্গ ভারতে তাঁহার প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া 
গিয়াছিলেন। এইজন্য খিজির খাঁ বস্তুত সুলতান হইয়াও সুলতান উপাধি ধারণ 
করিলেন না। তিনি তৈমুরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন | 
খিজির খাঁর পর তাহার পুত্র মোবারক শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
তিনি অবশ্য নিজেকে স্বাধীন স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। 
পারার তাহ মোবারক শাহ্‌ চৌদ্দ বদর রাজত্ব করিয়া মারা গেলে আলাউদ্দিন 
আলম শাহ্‌ সিংহাসনলাভ করেন ৷ মোবারক শাহ্‌ ও তাহার বংশধর আলম শাহের 
আলাউদ্দিন আলম : আমলে দিল্লীর স্থলতানী সাম্ৰাজ্য নামেমাত্রই সাম্রাজ্য ছিল। 
শাহ্‌ উহার সীমা দিল্লীর চতুপ্পাৰ্শ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলাউদ্দিন 
আলম শাহ্‌ ছিলেন একেবারে অকৰ্মণ্য শাসক | তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের অকর্মণ্যতা 
হজরত মহম্মদের হেতু শাসনভার বহ্লুল লোদী নামক জনৈক ওমরাহের Gxt Is 
বংশধর বলিয়া সৈয়দ. করিয়া! বদাউনে চলিয়া গেলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের অবসান 
বংশের দ্বাৰি ঘটিল সৈয়দ বংশের স্থলতানগণ নিজেদের হজরত মহশ্মদের বংশধর 
বিয়া পরিচয় দিতেন। সেইজন্তই তাহারা “সৈয়দ বংশ’ নামে পরিচিত ছিলেন | 
লোদী বংশ, ৪৫3-3৫২৬ Me ( The Lodis); বহুল লোদী 
সামান্য সৈনিক হইতে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
ছিলেন জাতিতে আফগান । তীহার আমলে আফগান আমীর- 
ওমরাহৃদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহূলুল 
লোদী জৌনপুর অধিকার করেন। জৌনপুর তৈমুরের ভারত 
আক্রমণের অব্যবহিত পরে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। কাশী হইতে বুন্দেলখণ্ড পৰ্যন্ত 
বহুলুল লোদীর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ; è 


RE 
( ১৪৫১-৮৯ খীঃ ) 


১৭২ স্বদেশকথা 


TEE লোদীর পর তাহার পুত্র সিকন্দর লোদী দিল্লীর স্থলতান হন। তিনি 
দিলী স্থলতানির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন are) সিকন্দর 
লোদী বিহার জয় করিয়া দিল্লী সুলতানির রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তিনি যেমন 
বীর যোদ্ধা ছিলেন তেমনি শাসনকার্ষেও তাহার দক্ষতা নেহাত 
কম ছিল না। তাহার শাসনদক্ষতায় দেশে আবার শাস্তি-শৃঙ্খলা 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে 
দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল । বিচার-বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূৰ্ণ 
নিরপেক্ষ । গরীব-দুঃখী প্রজারাও তাহার নিকট সরাসরি আবেদন করিবার সুযোগ 
পাইত। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি সুলতান 

মামুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত আগ্রা শহরের সংস্কারসাধন করিয়া 
হার কাধাৰলী = ছিলেন। ধর্ম-িষয়ে অবশ্য তিনি উদার ছিলেন ন|। বহু fea 
দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করিয়! তিনি তাহার ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

পিকন্দর লোনীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে 
বসিলেন। তিনি ছিলেন যেমন অকৰ্মণ্য তেমনি Bas) তিনি নিজ ব্যবহারে 
তাহার আত্মীয়স্বজনদেরও শত্ৰু করিয়া তুলিলেন। পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত থা লোদী ও ইত্রাহিম লোদীর fies আলম 
খা লোদী তাহার ব্যবহারে অসন্থষ্ট হইয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে 
বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তাহারা বাবরকে ভারত আক্রমণ করিবার 
জন্য গোপনে আমন্ত্ৰণ জানাইলেন। বাবর বহুকাল পূর্ব হইতেই হিন্দুস্তান জয়ের 
স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিয়া 
বাবর : পাণিপথের ভারত আক্রমণ করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্ৰীঃ ) 
প্রথম যুদ্ধ (৫২৬ হী) ইব্রাহিম লোদী তাহাকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু বাবরের 
মোগল রাজত্বের কামান ও বন্দুকের সম্মুখে ইত্রাহিম লোদীর বিশাল সেনাবাহিনী 
ভি বিধ্বস্ত হইল। বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী 
'অধিকার করিলেন। সেই সময় হইতেই মোগল শাসনের TANS হইল | 

দিল্লী সুলতানিত পতনেৰ কারণ (Causes of the Downfall 
of the Delhi Sultanate ) : দিলীর হ্থলতানী সাম্রাজ্য হুলতানদের ব্যক্তিগত 
সুলতানা শাসনের ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসাধারণের 
প্রকৃতি-মামরিক সহযোগিতা বা maoa উপর উহ! গড়িয়া উঠে নাই। এই 
বারি হকি তিতি ছিল ছল et rh 

সনব্যবস্থা ছিল সামস্তপ্রথার উপর নির্ভরশীল। সামন্তপ্রথার 
প্রধান HOR ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে প্রাদেশিক 
তথা স্থানীয় শাসকবর্গ মাত্রেই স্ব স্ব প্রধান হইয়| উঠিতেন। 
frat স্ভানির পতনের কারণ হিসাবে এই দূর্বলতা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বড় বড় জমিদার, অভিজাত ব্যক্তি, আমীর-ওমরাই, জায়গিরদার 


সিকন্দর লোদী 
( ১৪৮৯-১৫১৭ খ্ৰীঃ ) 


ইব্রাহিম লোদী 


( ১৫১৭-২৬ খ্ৰীঃ ) 


সামস্তপ্রথাজনিত ক্রি 


তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ : দিল্লী স্থলতানির পতন ১৭৩ 


প্রভৃতি ছিলেন শাসনব্যবস্থা স্তন্তশ্বরূপ। তাহার! নিজ নিজ এলাকায় একপ্রকার 
- স্বাবীনভ'বে শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন। স্থানীয় প্রজাবর্গের 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা উপর তাহাদের _ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অত্যধিক। কেন্দ্রীয় 
ও অভিজাতবর্গের 
Seat | : শাসন ছৰ্বল হওয়া, মাত্ৰই এই সকল জমিদার, আমীর”ওমরাহ 
বিদ্রোহী হইয়া! উঠিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও 
কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করিয়া! স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
স্থলতানী শাসনের প্রথমদিকে ক্রীতদাসগণ ছিলেন যেমন বীর যোদ্ধা তেমনি 
সুদক্ষ শসক। কুতবউদ্দিন, ইল্তুংমিস্, বলবন প্রভৃতি সুদক্ষ স্থূলতানগণ প্রথম 
জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। ইহারাই স্থলতানী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া 
দিল্লীর স্থলতানী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার পথ প্রস্তুত করিয়া! গিয়াছিলেন। কিন্তু 
পরবর্তীকালে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, তথাপি 
দা র দংখযাধিকা তাহার! শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী না করিয়া দু্বলতর করিয়া 
দিয়াছিলেন। এদিকে স্থলতানগণও ব্যভিচার, মদ্চপান, বিলাস- 
ব্যসনে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ফলে শাসনযন্ত্র অকৰ্মণ্য হইয়| পড়িয়াছিল। অসংখ্য 
দাস-দাগী পরিৃত হুলতান, মালিক, আমীর-ওমরাহ্গণ স্বভাবতই শাসনকার্ধের দক্ষতার 
দিকে তেমন মনোযোগ দিত পরেন ATE | 
বিশাল সামাঞ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে AAS রাজস্ব সুলতান ও তাহার অনুচ্রবগ, 
পনি ওরাল অভিজাতশ্রেণী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি 
কর্গারীনের ছনীতি- : করিয়াছিল। তীহারা স্বভাবতই কৰ্তব্যজ্ঞান ভুলিয়া দু্নীতিপূর্ণ 
পরার আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত ছিলেন। শাসনকার্ষের দুর্বলতার 
ইহাও একটি কারণ বটে। | 
মহম্মন-বিন্-তুঘলকের অবাস্তব আদর্শবার্দিতা ও অকাধকর পরিকল্পনার ফলে দেশে 
a বিশৃঙ্খল! ও gra দেখ! দিয়াছিল তাহা হইতে শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় 
মহম্মদ-বিন্-তুঘ লক ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ফিরুজ mS তুখলাৰ্ক বা 
পরবর্তী স্ললতানগণের অপর কোন স্ুলতানের ছিল না। মহম্মদ-বিন্-তুঘকের সময় 
দ্বায়িত্ব হইতেই frat সুলতানি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এইজন্ত 
মহন্মদ-বিন্-তুঘলক যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন একথা অনস্বীকাৰ্য | 
স্থলতানী শাসনের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, উহার অধীনে হিন্দু-মুসলমান 
প্রজাগণ সকলে সমান মর্যাদা HVS না। দুই-এক জন সুলতান ভিন্ন অপর সকল 
সুলতানই হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া 
ৰ শাসনের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর 
জিজিয়| কর, তীর্থ কর স্থাপন প্রভৃতি বৈষম্যমূলক নীতি 
হিন্দুপ্ৰধান ভারতবর্ষে aad করিবার ফলে স্বভাবতই সর্বনাশমূলক হইয়াছিল । 
প্রজাবর্গের অকপট আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই 
উহ! সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া! গিয়াছিল। : 


১৭৪ স্বদেশক্থা 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থলতানী শাসন যখন দুর্বলতার চরমে পৌছিয়াছে সেই সময়ে 
তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুষ্ঠন উহাকে চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। 
তৈমুরের আক্রমণের ফলে যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
মুর ও বাবরের. বিশৃঙ্খলা এবং দুৰ্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে সুলতানী 
শাসনকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল ali লোদী বংশের waste 
ইব্রাহিম লোদীর উদ্ধত ও অকৰ্মণ্য শাসনে দিল্লী স্থলতানির প্রশাসনিক বিভাগে এক 
দারুণ বিদ্বেষের স্থষ্ট হইয়াছিল । ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয়স্বজনও তাহার ব্যবহারে 
গীত ছিলেন না। এই আত্মকলহের সর্বনাশাত্মক ফল হিসাবে দৌলত খা লোদী ও * 
আলম খ| লোদী বিদেশী আমীর ও মোগল বীর বাবরের আমন্ত্রণ স্থলতানী শাসনের 
অবসান ঘটাইবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল | 


সপ্তদশ অধ্যায় 


akata ইলিস্মাস শাহী বংশ: হু সনী Stes: 
দাক্ষিশীত্যেন্স স্ুলত্তানী লাজ্য সম্মুহ 
( Iliyas Shahi Rulers of Bengal : Bahmani Kingdom : 
The Deccan Sultanates ) 


ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনাধীন বাংজাদেশ ( Bengal 
under the Iliyas Shahi Rulers): আ্লতানী আমলে বাংলাদেশ 
একপ্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দূরত্বই ছিল এই 
স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রধান কারণ।  কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার তদানীন্তন 
শাসনকর্তা আলিমর্দান খা স্বাধীনতা, ঘোষণা করিয়াছিলেন । কিন্তু ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুনরায় বাংলাদেশ দিল্লীর স্থলতানী সাম্ৰাজ্যভূক্ত করেন | 
কিন্তু ইল্তুংমিসের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পুনরায় স্বাধীন হইয়া ষায়। বলবনের 
রাজত্বকালে মোঙ্গল আক্রমণের স্থষোগ লইয়া বাংলার তদানীন্তন শাসনকৰ্তা pRa 
খা স্বাধীন হইয়া উঠেন। বলবন অৱশ্য একাধিক অভিযানের ফলে শেষ ig 
বাংলাদেশকে পুনরায় দিল্লীর সুলতানী সাম্ৰাজ্যভুক্ত 
ইলভানী STN তারপর তাহার দ্বিতীয় ASA. থাকে বাংলাদেশের ue 
স্বাধীনতা-পৃহ৷ নিযুক্ত করিলেন। বলবনের মৃত্যুর পর বুগর| খীর পুত্ৰ দিল্লীর 
স্থূলতান হইলেন। পিতা বুগরা খা বাংলাদেশের শাসনকর্তা-ই 
রহিয়| গেলেন। তবে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে জাগিলেন। কিন্ত বুগরা 
খাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে তুঘলক বংশের স্থলতান 
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাপিরউদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন 
পরবর্তী স্থলতান মহম্মদ-বিন্-তৃঘ্লক বাংলাদেশ যাহাতে বিদ্ৰোহী হইয়া উঠিতে না 


বাংলার ইলিয়ান শাহী বংশ ১৭৫ 


পারে সেইজন্য উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশের FI এক এক জন 
পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বাংলাদেশের রাঁজধানীও হইল তিনটি__যথা, 
লক্ষ্মণাবতী, সোনারগাও ও সপ্তগ্রাম বা সাতগাও | কিন্তু এই তিন অংশের শাসনকর্তাদের 
মধ্যে সব সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াছিল। তারপর কিছুকালের মধ্যেই লক্ষ্মণাবতী ও 
সোনারগাও-এর শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ৷ শেষ পর্যন্ত ১৩৪৫ খ্রষ্টাব্দে হাজী 
ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশ নিজ অধিকারে আনিয়া “শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌’ 
উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের 
রাজত্বকালের শেষভাগে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহাতে 
ইলিয়াস শাহের সুযোগ ও সুবিধ| বুদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি নিজ 
অধিকার বিস্তৃত করিয়া, Bios ও তিরহুত হইতে কর আদায় 
করিতে লাগিলেন। ফিরুজ শাহ্‌ Gas ইলিয়াস শাহৃকে দমন করিবার উদ্দেশ্য 
অভিযান করিয়া! ব্যর্থ হইলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই 
ক্ষান্ত ছিলেন না, তাহার রাজত্বকালে বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। . 
বাংলাদেশের স্বাধীন স্বলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ্‌ ছিলেন অন্ততম ws) শিল্প, 
সাহিত্য প্রভৃতিরও উন্নতি তাহার আমলে ঘটিয়াছিল। 
ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সিকন্দর শাহ্‌ বাংলাদেশের সিংহাসনে 
বসিলেন ৷ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্লক পুনরায় বিফল 
মনোরথ হইয়াছিলেন। তারপর তিনি সিকন্দর শাহের সহিত 
বা সন্ধি স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা একপ্রকার স্বীকার 
করিয়া লন। ইহার পর স্বভাবতই বাংলাদেশকে দিল্লী স্থলতানির 
অধীনে আনিবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। সিকন্দর শাহ্‌ যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিয়াছিলেন তেমনি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকাৰ্য যাহাতে ভালভাবে চলিতে 
পারে সেই ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন । শিল্পের প্রতি তাহার যথেষ্ট অন্ুরাগ ছিল। 
তাঁহার আমলে পাওুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নিমিত হইয়াছিল | 
সিকন্দর শাহের পর তাহার পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম বাংলার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি তাহার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কবি 
হাফেজের সহিত পত্র বিনিময় করিতেন। তাহার রাজত্বকালে 
চি lo চীনদেশের সহিত দুত বিনিময় হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন 
হাম্গা শাহ্‌ আজমের পর টসইফউদ্দিন হাম্জ! শাহ্‌ বাংলার সুলতান হন। 
'_ গেই সময়ে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার গণেশ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। ক্রমে তিনি বাংলার সিংহাসন নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হন। 
রাজা গণেশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন বা ইলিয়াস শাহী বংশের 
রাজ! গণেশ সুলতানদের নামেমাত্র আনুগত্য স্বীকার করিয়া, চলিতেন, 
সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। যাহ! হউক, রাজা গণেশ কিছুকাল রাজত্ব করিয়া 
তাহার পুত্র যদুর হস্তে সিংহাসন অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। যদু ইস্লাম ধর্ম = 


শামস্উদ্দিন ইলিয়াস 
শাহ (১৩৪৫-৫৭ খীঃ) 
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ংলার ইলিয়াস শাহী বংশ . ১৭৪ 


গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌ নাম গ্রহণ করেন। ইস্লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত 

হইবার পর যদু অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়| উঠেন ৷ বিশেষভাবে হিন্দুদের উপর অবিচার ও. 

অত্যাচার তিনি অপ্রতিহতভাবে চালাইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ 

4 মুদ্রা ব্যয় করিয়া পাওুয়ার একলাখী মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শামস্উদ্দিন সুলতান হন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই 

EET গন অত্যাচারী হইয়| উঠেন যে, রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে 

নামিরউদ্িন মামু হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহী বংশের একজন বংশধর নাসিরউদ্দিনকে 

বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসিরউদ্দিন ছিলেন সুদক্ষ 

শাসক। তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল! ফিরাইয়| আনেন। তাহার মৃত্যুর পর রুক্নউদ্দিন 

বারবকৃ শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বারবক্‌ শাহ্‌ বহু হাবসী 

বা (আবিসিনিয়াবাসী ) ক্রীতদাস বাংলাদেশে আনাইয়াছিলেন। এই 

ee |: হাবসী ক্রীতদাসগণ স্থলতানের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করিত। কিন্ত 

বারবক্‌ শাহের পরবর্তী শাসকগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে হাবসী নেতা সিদি বদ্‌র বাংলার 

সিংহাসন দখল করিয়া লন। fife বদ্র ছিলেন অত্যাচারী ও 

হান পাদন অযোগ্য শাসক ৷ তাহার আমলে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখা 

দেয়। এইরূপ অবস্থা হইতে বাংলাদেশ ও বাংলার জনসাধীরণকে রক্ষা 

করিবার উদেশ্যে তদানীন্তন অভিজাতবর্গ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌কে বাংলার স্থলতান- 
পদে স্থাপন করিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন ইতিহাসে ‘হুসেন শাহ্‌ নামেই পরিচিত। 


আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ): হুসেন শাহ্‌ বাংলাদেশের 
স্বাধীন স্থলতানদ্বের মধ্যে শ্রেষ্ট ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুসেন শাহ্‌ 
হাবসী ভ্রীতদাসদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। অল্পকালের 
মধ্যেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া হুসেন শাহ্‌ রাজ্য- 
রাজাবিক্ঞার বিস্তারে মনোযোগ দেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিহারের একাংশ 
বাংলার অধিকারে আসে। তিনি আসাম ও উড়িয্যার বিরুদ্ধেও 
অভিযান করিয়াছিলেন। এই দুই স্থান জয় করিতে না পারিলেও এগুলির নিকটবর্তী 
কতক কতক স্থান তাহার অধিকারে আসিয়াছিল। 
হুসেন শাহ্‌ থ্মন ছিলেন সুদক্ষ শাসক তেমনি ছিলেন বিদ্বান্‌ ও বিদ্বানের প্রতি 
অদ্ধাবান ৷ তাহার রাজত্বকালে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম, 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । হুসেন শাহ্‌ ছিলেন ধর্ম-বিবয়ে 
হুসেন শাহের উদারতা খুবই উদার। ধর্মের ভিত্তিতে তিনি প্রজায় প্রজায় কোনপ্রকার 
oer করিতেন না। তাঁহার উজীর পুরন্দর খা (গোপীনাথ Fz), তাঁহার দবীরখাস 
রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, তাঁহার চিকিৎসক মুকুন্দ দাস এবং টাকশালের 
প্রধান কর্মচারী অন্ুপ__-সকলেই ছিলেন হিন্দু। 
সাহিত্য ও শিল্পেরও তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে 
মালাধর বন্থ প্রীমগ্ভাগবত গীতার বাংল! অনুবাদ করিয়াছিলেন । রূপ গোস্বামী ও সনাতন 


১২ [ স্থদেশকথ| ] = 


ote স্বদেশকথা 


গোস্বামী নামে ছুই ভাই ছিলেন সেই আমলের দুইজন খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থকার । রূপ 
সাহিত্য ওণিঞ্জের : গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী। হুসেন শাহের সেনাপতি 
পৃষ্ঠপোষকতা পরাগল খার আদেশে পরমেশ্বর নামে একজন বাঙালী কবি 
মহাভারতের বাংল! অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের শিল্প অন্থরাগেরও উল্লেখ 
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চি নাজানিলে: 


কদম রস্থল ( গৌড় ) 


বড় মোনা মসজিদ ( গৌড় ) 


বহৃমনী রাজ্য ১৭৯ 


কর! প্রয়োজন । তিনি প্রতি জেলায় মসজিদ ও হাসপাতাল নির্মাণ করাইয়া 
দিয়াছিলেন। গড়ের ছোট গোনা মসজিদ তাহার আমলেই নিমিত হইয়াছিল | 
Rowers হুসেন শাহের আমলেই নবদ্বীপে হরিনামের প্লাবন আনিয়াছিলেন। 
সি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গভীর প্ৰীতি তখন জন্মিয়া- 
আধিৰ্জাৰ ছিল উহা! শ্রীচৈতন্যদেবের হিন্দু-মুসলমান, ছোট-বড় নিধিশেষে 
সকলকেই frog গ্রহণ, সত্যপীরের পুজা! প্রভৃতিতে প্রকাশলাভ 
করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সত্যপীরের আরাধনা করিত। 
হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র RA শাহ্‌ সিংহাসনে বসিলেন। তাহার 
আমলে বাংলাদেশের সীমা তিরহুত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়! TAR শাহ্‌ হুসেন শাহের 
মতই সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে 
Pigs য় মহাভারতের আরও একখান! বাংলা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। 
তাহার সেনাপতি ছুটি খা-ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নুসরৎ 
শাহের আমলে গোঁড়ের বড় সোনা মসজিদ, কদম রুল প্রভৃতি নিমিত হইয়াছিল। 
BAAS শাহের পরবতা হুসেন শাহী স্থলতানগণ ছিলেন অত্যান্ত দুর্বল । গিয়াসউদ্দিন 
সেন শাহী বংশের. মাসুদ শাহ্‌ যখন বাংলার স্থলতান তখন শুরবংশের শের শাহ্‌ 
অবসান বাংলাদেশ জয় করিয়! দিলী-সাম্ৰাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন | ; 
বহ্‌জনী ব্ৰাজ্য্য ( Bahmani Kingdom ): মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের 
রাজত্বকালের শেষভাগে স্থলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র যখন বিশৃঙ্খল! দেখা! দিয়াছিল সেই 
সময় দাক্ষিণাত্যের একদল অভিজাত ব্যক্তি মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের 
সী রাজ্যের  প্রাধান্ত অস্বীকার করিয়! দৌলতাবাদ নগরটি অধিকার করিয়া 
| লন। ইস্মাইল মুখ, নামে তাহাদের মধ্য হইতেই একজনকে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সেখানে তাহারা এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্মাইল 
মুখ, “নাসিরউদ্দিন শাহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্ত 
অত্যধিক বার্ধক্য হেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। অভিজাতবর্গ হাসান নামে অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন 
(১৩৪৭ খ্ৰীঃ )। হাসান জাফর খা নামেও পরিচিত ছিলেন। 
টা তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আবুল মুজফ্‌ফর আলাউদ্দিন 
বহ্‌মন শাহ্‌ উপাধি ধারণ করিলেন । গুলবর্গা নামক স্থানে তাহার 
রাজধানী স্থাপিত হয়।  এঁতিহাসিক ফেরিস্তার মতে হাসান প্রথম জীবনে গান্ধু নামে 
দিল্লীর জনৈক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। গান্ধুর চেষ্টায় হাসান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের 
অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারী-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে 
আলাউদ্দিন বহন. যখন তিনি স্বাধীন রাজ্যের স্থলতান হুন তখন সেই ‘বামুন’ 
ৰ অথাৎ ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তিনি 
নিজ রাজবংশের নাম দিয়াছিলেন বহৃমনী বংশ এবং তাহার রাজ্যের নাম দিয়াছিলেন 
বহ্মনী রাজ্য । এই সকল কথা এঁতিহাসিকগণ সত্য বলিয়া মনে. করেন না। 


১৮০ স্বদেশকথা 


আলাউদ্দিন বহ্মন শাহ্‌ পারস্তের বিখ্যাত বীর বহ্‌মনের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় 
দিতেন। এই হইতেই তিনি বহ্মন উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন w 

আলাউদ্দিন বহমন শাহ্‌ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরাক্রমশালী নুপতি। সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই তিনি বহ্‌মনী রাজ্যের আয়তন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু 
করিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্য উত্তরে পেনগঙ্গা, দক্ষিণে কৃষ্ণ 
এবং পশ্চিম দিকে দেবগিরি হইতে ভঙ্গীর পর্যন্ত বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল। বহ্মনী রাজ্যের দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য ও পূর্বে তেলিঙ্গানা রাজ্য 
অবস্থিত ছিল। আলাউদ্দিন বহৃমন শাহ্‌ রাজ্যবিস্তার শুরু করিলে স্বভাবতই এই দুইটি 
হিন্দু রাজ্যের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল | 

বহুমন শাহ্‌ স্থশাসক ছিলেন। শাসনকার্ষের স্থবিধার জন্য তিনি তাহার রাজাটিকে 
চারিটি ‘তরফ, a প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা__গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও 
বিদর। এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতেই তিনি একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। তিনি ‘খান’, ‘মালিক’ প্রভৃতি উপাধি দান 

শাহানা করিয়া এক নূতন অভিজাতশ্রেণী গঠন করিয়াছিলেন। একাদশ 
WH দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন seas শাহ্‌ মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

আলাউদ্দিন বহ্‌্মন শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মহম্মদ শাহ্‌ ( প্রথম ) সুলতান 
হইলেন। তিনি ছিলেন সমরকুশল সেনাপতি | তাহার হস্তে বিজয়নগর ও তেলিঙ্গানার 
এন (বরঙ্গল) রাজগণ পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং অতি অপমানজনক 
18081 শতে মহম্মদ শাহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত 

বিজয়নগর ও তেলিঙ্গানা, বিশেষভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সহিত 

বহ্মনী রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই রহিল। প্রথম মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার 
পুত্র আলাউদ্দিন মুজাহিদ শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বৎসর 
রাজত্ব করিবার পর তিনি দাউদ থা নামে তাহারই এক নিকট আত্মীয় কর্তৃক নিহত হন | 
Ska দাউদ খা অবশ্য বেশী দিন রাজত্ব করিবার স্থযোগ পাইলেন না। 
(১৩৭-৯৭ খীঃ) সিংহাসন অধিকার করিবার এক মাসের মধ্যেই নিহত স্থলতান 
মুজাহিদ শাহের অনুচরবৰ্গের হস্তে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইল | 
ইহার পর দাউদের ভ্রাতা মহম্মদ শাহ্‌ ( দ্বিতীয়) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
পরবর্তী বহৃমনী সুলতান তাজউদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে বহ্মনী রাজ্যের শক্তি ও 

* “Tabataba and Nizam-ud-din, the authors respectively of Burhan-i-Ma’asir 
and Tabaqat-i-Akbari, both of whom wrote earlier than Firishta, give credit to the 


story that Hasan was descended from the hero Bahman, son of Isfandiyar, and there. = 


fore the Dynasty is called Bahmani.” The Delhi Sultanate A Bharatiya Vidya- 
bhaban Publication ), p. 248. 


Also vide An Advanced History of India, Dp. 856. 
Srivastava : The Sultanate of Delhi, p. 979, 


রাজ্যবিস্তার 


- ন্ছ 


বহ্মনী রাজ্য ১৮১ 
প্রতিপত্তি বহুগুণে বুদ্ধি পায়। তাজউদ্দিন বিজয়নগরের রাজা প্রথম দেবরায়কে পরপর 
দুইবার পরাজিত করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পুনরায় বিজয়নগর রাজ্য 

ন আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ( ১৪২০ 
তাজউদ্দিন ফিরুজ _ খ্রীঃ ) এবং RA রাজ্যের একাংশ বিজয়নগর রাজ্যের নিকট 
শাহ্‌ (১৩৯৭-১৪২২ a) 

ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন ৷ তারপর তাজউদ্দিনের ভ্রাতা আহম্মদ শাহ্‌ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ 


a, বিজয়নগর ও বহমনী রাজ) 


~] 


n, 


বুলকাবাদ /11014 4} ৮৩০০০৯০৮০০৬ ৭0৪ 
দিবি SLA 
AE জীন 445 a ৮ 


১৮২ স্বদেশকথা 


চলিতে থাকে । বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় আহম্মদ শাহের সহিত সন্ধি 
স্থাপনে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে দ্বিতীয় 
(১৪২২-৩২ ই) দেবরায়কে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ দিতে হইয়াছিল। 
re বিজয়নগরের সহিত সন্ধি স্থাপনের পর তেলিঙ্গানার রাজধানী 
বরঙ্গল আহম্মদ শাহ্‌ অধিকার করিয়া লন। ইহা ভিন্ন, তিনি মালবের স্থলতান হুসং 
শাহকে পরাজিত করেন। গুজরাটের সহিতও আহম্মদ শাহের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আহম্মদ শাহ্‌ বিদর নামক স্থানে এক 
নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ।* 

আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহ্‌ উপাধি 
ৰ ধারণ করিয়া বহৃমনী রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
7 ১৪৪৩ Ma দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহ্‌ বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন 

এবং তাহাকে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক করদানে বাধ্য করেন। 
আহম্মদ শাহের আমল হইতেই বহৃমনী রাজ্যে দক্ষিণী অভিজাত ও বিদেশী 
অভিজাত--এই দুইটি পরম্পর-বিরোধী অভিজাত দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। দক্ষিণী 
অভিজাত দল স্থানীয় মুসলমান অভিজাতগণ লইয়া গঠিত ছিল। এই দল আফ্ৰিকা 
হইতে আগত মুদলমান অভিজাতগণ কর্তৃক সমধিত ছিল। অপরপক্ষে তুকাঁ, আরব ও 
পারসিক মুসলমান অভিজাতগণ লইয়া বিদেশী অভিজাত দল গঠিত ছিল। এই দলের 
লোকেরাই অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী-পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আহম্মদ 
শাহের পরবর্তী WAAL স্থলতানগণ দুৰ্বল ও অকর্মণয ছিলেন। সেই স্থযোগে অভিজাত- 
শ্রেণী নিজেদের স্থার্থসিদ্দির জন্য আত্মকলহে লিপ্ত হয়। অভিজাতগণের মধ্যে দুইটি 
পরম্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইভাবে যখন বহ্মনী 
রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে তখন মামুদ গাওয়ান নামে একজন আমীর 
বহ্মনী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। গাওয়ান একজন বিদেশী আমীর 
ছিলেন। কিন্তু তিনি বহ্মনী রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেশীয় যে-কোন আমীর-ওমরাহ্‌ অপেক্ষা তিনি ছিলেন 
অধিকতর দেশগ্রীতিষম্পন্ন। মামুদ গাওয়ান ছিলেন দূরদর্শা শাসক, সমরবিজয়ী 
নেতা ও অনন্তসাধারণ পণ্ডিত তাহার আমলে বহৃমনী রাজ্য সর্বাধিক প্রসারলাভ 
করিয়াছিল। তিনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার ও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
দৈনন্দিন কার্ধের অবসরে তিনি. গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করিতেন। মামুদ গাওয়ান 
অভিজাতশ্রেণীর পরস্পর দলাদলির উধে্বে থাকিয়া বইমনী রাজ্যের উন্নতির জন্যই 
চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে কয়েকজন অভিজাত 
* RAN হুলতানদের রাজস্বকাল সম্পর্কে বিভিন্ন উরতিহাসিক acy কতক পার্থক্য রহিয়াছে । এই 


গ্রন্থে ভারতীয় বিগ্ভাভবন প্রকাশিত Majumdar, Pusalker and Majumdar ললিত The Delhi 
Sultanate প্রদত্ত তারিখ গ্রহণ করা হইয়াছে। 


আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল! 


মামুদ গাওয়ান 


দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী রাজ্যসমূহ ১৮৩ 


ব্যক্তি তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়| উঠিলেন। তাহার! বহুমনী স্থূলতান তৃতীয় 
মহম্মদ শাহকে গাওয়ানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। 
ET by শেষ পর্যন্ত তৃতীয় মহম্মদ শাহ্‌ তাহাদের কু-পরামর্শে গাওয়ানকে 
i মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। মামুদ গাওয়ানের প্রাণদণ্ডের পর 
হইতে বহ্মনী রাজ্যের পতন শুরু হইল। তৃতীয় মহম্মদ অবশ্য শেষে নিজের ভুল 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বহ্মনী রাজ্য ক্রমেই দুৰ্বল হইয়| পড়িলে 
তা! প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে বহ্মনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়া বেরার, বিজাপুর, আহ্‌ম্মদনগর, 

গোলকুণ্ডা ও বিদর--এই পাঁচটি স্বাধীন স্থুলতানী রাজ্যের উদ্ভব হইল। 


বহ্‌মনী রাজের শাসনব্যবস্থা ( Administration of the 
Bahmani Kingdom): বহ্মনী শাসনব্যবস্থার আইনত কুলতানের ক্ষমতা 
ছিল অপরিসীম । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তীহার মন্ত্রীর্গের 
হুলতানের ক্ষমতা  পরামর্শমতই কাজ করিতেন) ATI মন্ত্রীদের মতামত গ্রহণ করা 
না-কর! সুলতানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত । স্থলতানের প্রধান মন্ত ‘ভকীল-ই- 
স্থলতানাৎ্, নামে অভিহিত হইতেন। স্থলতানের আদেশ মাত্ৰই 
sii প্রধান মন্ত্রীর মারফত প্রচারিত হইত। রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন 
“আমীর-ই-জুম্লা' নামে পরিচিত। ‘oben? ও ওয়াজীর-ই-কুল’ নামে আরও 
দুইজন মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া! ষায়। ইহাদের কর্তব্যকার্ধাদি কি ছিল সে-সম্পর্কে সঠিক 
কিছু জানা! যায় নাই। 
প্রাদেশিক শাসনকার্যাদির ব্যবস্থা আলাউদ্দিন বহ্‌মন শাহ্‌ যেভাবে করিয়া 
গিয়াছিলেন ঠিক পেইভাবেই চলিতেছিল। রাজ্যটি চারিটি ‘প্রদেশ’ বা ‘তরফং-এ 
বিভক্ত ছিল। ‘তরফদার’ অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিভিন্ন 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পর্যায়ের কর্মচারীর সাহায্যে প্রাদেশিক শাসনকার্ধাদি পরিচালন! 
করিতেন। প্রদেশ বা তরফ, ‘সরকারে’ এবং 'সরকার'গুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। 
শাসনব্যবস্থার সর্বনিয় বিভাগ ছিল গ্রাম | 


দ্রাক্ষিণাতোর সুলতানী রাজ্য সমুহ (TheDeccan 90109118165) : 
cata ( Berar): প্রথমে বেরার প্রদেশটি বহ্মনী রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল । ইমাদ্‌ শাহ্‌ ছিলেন সেখানকার শাসনকর্তা । তিনি 
i প্রথম জীবনে ছিলেন হিন্দু। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইমাদ শাহ্‌ 
14558 স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বেরারের ইমাদ্‌ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই বংশ প্রায় একশত বৎসর বেরারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে 
আহৃম্মদনগর কর্তৃক বেরার অধিকৃত হয় | 


# Vide The Delhi Sultanate, pp. 256-8. 


১৮৪ স্বদেশকথা 
বিজাপুর ( Bijapur): বেরার প্রদেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে বিজাপুরের 


শাসনকর্তা ইয়ুছফ, আদিল শাহ্‌ বিজাপুর প্রদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন _ 


(১৪৯০ শ্রীঃ)। তিনি বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল 
রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিজাপুরের স্বাধীন সুলতানী রাজ্যটি এক গুরুত্বপূর্ণ 
অংশগ্রহণ করিয়াছিল। এই বংশের একাধিক স্থলতান খুবই যোগ্যতার সহিত শাসনকাৰ্য 

পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের শাসনব্যবস্থা ধর্ম- 
নিরপেক্ষ ছিল। হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ করা 
হইত না। মোগল সম্রাট ওরংজেব বিজাপুর রাজাটি মোগল nage করিয়াছিলেন 
ইহার পূর্বাবধি বিজাপুর নিজ স্বাদীনতা বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। 

aiamaa ( Ahmmaduagar ): আহ্ম্দ নিজাম শাহ্‌ ১৪৯০ খ্রীষ্টাবে 
আহমমপনগরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজাম শাহী বংশের স্থচনা করেন। 

| নিজাম শাহ্‌ প্রতিবেশী রাজাগুলির অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন 
পিন lb আহ্ম্মদনগর মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীনতার জন্য 
দীর্ঘকাল যুৰিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের আমলে উহা মোগল 
WAALS হয়। 

CATY ( Golconda): বহমনী হুলতানগণ তেলিজানার বরঙ্গল অধিকার 
করিয়াছিলেন। পরে বরঙ্গলেই গোলকুণ্ডা নামক স্বাধীন স্থলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
; হইয়াছিল। এই স্বাধীন হুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
কুতব শাহী বংশ কুতব শাহ্‌। তাহার প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশ সেই কারণে কুতব 
শাহী বংশ নামে: পরিচিত। ১৬৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ ওরংজেব এই স্বাধীন স্থলতানী রাজাটি 
মোগল Arise করিয়াছিলেন | 

বিদর (Bidar): বহ্মনী রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে বহৃমনী সুলতান 
বংশ কিছুকাল তাঁহাদের রাজধানী বিদরে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে 
(১৫২৬ খ্ৰীঃ) আলী বদ্র নামে জনৈক অভিজাত ব্যক্তি বহমনী 
'_ বংশের শেষ হুলতানের হাত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া 
'বারিদ শাহী’ সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৮ Aira এই রাজ্যটি বিজাপুরের 
আছিল শাহী বংশের স্ুলতানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয় । 


আদিল শাহী বংশ 


বারিদ শাহী বংশ 


| 
৷ 
| 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


faasa সাম্রাজ্য 
( Vijaynagar Empire ) 


বিজয়নগর সাজাজেযৱ প্ৰতিষ্ঠা ও প্রসার ( Establishment 
and Expansion of the Vijaynagar Empire ) : বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে । মোটামুটিভাবে একথা 
সর্বজনগ্রাহ যে, সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পাচ পুত্র তুঙ্গভদ্ৰা নদীর তীরে বিজয়নগর 
সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাচ পুত্রের মধ্যে হরিহর ও বুর্-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ 
১৩৩৬ Barca বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া - 
peas প্রতিষ্ঠ৷ সাধারণত ধরা হইয়া থাকে। সঙ্গমের সন্তান বলিয়া বিজয়নগর 
প্রথম হরিহর ও বুকত সাম্ৰাজ্যের ইতিহাসের প্রথমদিকে ধাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাহার! সঙ্গমবংশীয় বলিয়াই পরিচিত। প্রথম হরিহর অপেক্ষা বুকের 
রাজত্বকালেই বিজয়নগরে সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । gw ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
চীনদেশে দূত পাঠাইয়া নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিচয় দিয়াছিলেন। বুকের পুত্র 
$ দ্বিতীয় হরিহর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ‘মহারাজাধিরাজ', 
দ্বিতীয় হরিহর 'রাজপরমেশ্বর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। এই সকল উপাধি. 
হইতে মনে হয় যে, দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মর্ধাদা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই বহ্মনী রাজ্যের সহিত উহার 
যুদ্ধ-বিগ্ৰহ লাগিয়াই ছিল। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে সেই বিবাদ অগ্রতিহতভাবে 
চলিতে থাকে। রায়চুর দোয়াবের অধিকার লইয়া বিজয়নগর ও 
টানার বহ্মনী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল। দ্বিতীয় হরিহরের 
রাজত্বকালে TEAM সুলতান তাজউদ্দিন ফিরুজ শাহ্‌ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের একাংশে 
সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া বহু হিন্দুকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্ৰ প্ৰথম দেবরায় সম্রাট হইলে তাহার সহিত ফিরুজ শাহের যুদ্ধ বাধে! কিন্তু প্রথম 
দেবরায় ফিরুজ শাহের নিকট দুইবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
বহুঅনী রাজ. হইয়া তাহার সহিত নিজ কনার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
4 কিন্তু এই বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপনের পরও এই ছুই রাজ্যে 
কোনগ্রকার মিত্রতার È হইল ন|। প্রথম দেবরায় নিজের জীবনেই RA 
সুলতান . ফিরুজ শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | বাটি | 
প্রথম দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বীরবিজয় বা বিজয়বুক্ত মাত্র কয়েক মাস 
বাঙ্গত্ব করিয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র অর্থাৎ প্রথম দেবরায়ের পৌত্র 
দ্বিতীয় দেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে 


১৮৬ স্বদেশকথা 


ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলে| কটি এবং পারন্তের রাষ্ট্রদূত আব্দ,ব্রজাক বিজয়নগরে 
আধিয়াছিলেন। তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে 
বিজয়নগর সাম্ৰাজ্য সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে 
আব্দবুরজাকের বিবরণ হইতে জান! যায় যে, দ্বিতীয় দেবরায়ের 
সাম্রাজ্য গুলবৰ্গ৷ হইতে সিংহল এবং উড়িয়া! হইতে মালাবার পৰন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় 
দেবরায় প্রজায় প্রজায় কোন প্রতেদ করিতেন না) হিন্দু-মুসলমান সকল গ্রজাকেই 
তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন একথ| আব; ব্রজাক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় 
দেবরায়ের সেনাবাহিনীতে বহু মুলমানও চাকরি করিত । দ্বিতীয় দেবরায় qai 
স্থলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহের নিকট পরাজিত হন ( ১৪৪৩ খ্রীঃ )। দ্বিতীয় 
দেবরায় সঙ্গমবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। বিন্ধা ও বিদ্বানের প্রতি তাহার 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো! কটি ও পারসিক WS আন্দ,বুরজাক 
বিজয়নগরের Gat ও প্রতিপত্তির ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন। 


দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর সঙ্গমবংশ দুর্বল হইয়! পড়ে। দ্বিতীয় দেবরায়ের 
পুত্র মল্লিকাজুনের রাজত্বকালে চন্দ্রগিরির নরসিংহ সালুভ অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া 
উঠেন। পরবর্তী বিজয়নগর সম্রাট বিরূপাক্ষের আমলে নরসিংহ 
as তাহার সেনাপতি নরসনায়কের সাহায্যে বিজয়নগর অধিকার 
করেন। এইভাবে সঙ্গমমবংশের রাজত্বের অবসান ঘটিয়| বিজ্রয়নগরে 

'সালুভবংশের শাসন স্থাপিত হয় | : 


নরসিংহ সালুভ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের হৃত cies পুনকদ্ধ'র করিতে সমর্থ হন ৷ 
দেশের বিভিন্ন অংশে যে সকল সামন্ত প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন নরসিংহ 
তাহাদিগকে দমন করিয়া বিজয়নগর সাম্ৰাঙজ্মকে পুনরায় স্ন্দুঢ় ও ওঁক্যবদ্ধ করেন। 
কিন্তু উড়িয্যার রাজা পুরুষোত্তম গভপতি ও বহ্মনী স্থলতানগণ যে 
তুলভবংশ : সকল স্থান বিজয়নগর সামাজ্য হইতে দখল করিয়া লইয়াছিলেন 
নরসনায়ক 
সেগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। নরসিংহের 
মৃত্যুর গর তাহার সেনাপতি নরপনায়ক শাসনক্ষমত! নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। 
তিনি অবশ্য নিজে বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন নাই। কিন্তু তীহার পুত্র বীর 
নরসিংহ সালুভবংশের শেষ রাজার দাবি অস্বীকার করিয়া নিজেই 
বীর নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। ফলে সালুভবংশের স্থলে 
তুলভবংশের শাসন স্থাপিত হইল। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা gura 
রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন তুলভবংশের শ্রেষ্ঠ 
সম্ৰাট | i ৰ 


FEI রায় প্রথমেই উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী সামন্তগণকে দমন করিয়া দেশে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন যেমন বীর যোদ্ধা তেমনি ক্ষমতাশালী 
শাসক। তিনি উড়িস্তারাজ প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করেন | 


দ্বিতীয় দেবরায় 


বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৮৭ 


এই স্থানটি পূৰ্বে উড়িস্তারাজ বিজয়নগর সাম্ৰাজ্য হুইতে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। 
ইতিমধ্যে বহ্মনী রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া! দাক্ষিণাত্যের পাচটি স্বাধীন 
কটাই স্থলতানির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এগুলির মধ্যে বিজাপুর রাজ্যের 
সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া FRAT রায় রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধার করেন। ইহ! fea, 
তিনি বিজাপুর স্থলতান আদিল শাহকে পরাজিত করিয়া CHKO 
arate gaa দুৰ্গটি ধ্বংস করেন। তাহার সাম্রাজ্য উত্তরে উড়িষ্যা ও বিজাপুর 
এবং দক্ষিণে স্থদুর সমুদ্ৰোপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল i 
কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে পোতুগীজ পর্যটক পায়েজ বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। 
তাহার বর্ণনায় কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনক্ষমতার প্রচুর প্রশংসা রহিয়াছে। বিজয়নগরকে 
পায়েজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক সমৃদ্ধ নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। FETT 
রায়ের বীরত্ব ও শাসনক্ষমত| ভিন্ন অপর আরও গুণ ছিল। তিনি 
শাসন ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । তাহার 
আমলে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেগুলির যাবতীয় খরচ রাজকোষ 
হইতে দেওয়া হইত। তাহার আমলে বিজয়নগর সাম্ৰাজ্য উন্নতির চরম শিখরে 
পৌছিয়াছিল। 
কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাহার বৈমাত্রেয ভ্রাতা! অচ্যুৎ রায় সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি বিজয়নগর সাভ্রাজ্য আরও বিস্তার করিতে সমৰ্থ হন ৷ মাছুরা» ত্ৰিবাঙ্কুৰ 
প্রভৃতি রাজ্য তিনি তাহার আনুগত্যাধীনে আনিয়াছিলেন। 
apa _ বিজাপুর্র স্থলতান তাহার আমলেই রায়চুর দোয়াব অধিকার 
করিয়া! লইয়াছিলেন। অচ্যুৎ রায় তাহা পুনরায় দখল করেন। তাহার রাজত্বের 
শেষদিকে বিজয়নগরের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। 
qar I পরবর্তাঁ সম্রাট বেঙ্কট রায়, সদাশিব রায় অকৰ্মণ্য শাসক ছিলেন। 
সদাশিব রায়ের আমলে শাসনক্ষমতা মন্ত্রী রাম রায়ের হস্তে 
চলিয়া যায়। রাম রায় প্রথমে বিজাপুর স্থলতান আদিল শাহের সহিত যুগ্মভাবে 
ৰ আহ্‌ম্মদনগর fare করেন। তারপর তিনি বিজাপুর, গোলকুগা 
৮৮১ প্রভৃতি স্ুলতানী রাজ্যগুলির পরস্পর বিবাদে কখন একপক্ষ, 
কখনও বা! অপরপক্ষ_ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত সেই সকল রাজ্যের 
হুলতানগণ তাহার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হুইয়া নিজেদের বিবাদ 
তালিকোটের সাময়িকভাবে তুলিয়া. গিয়া এব্যবন্ততাবে বিজয়নগর সামা 
আক্রমণ করিলেন। ১৫৬৫ খ্ৰীষ্টাবো তালিকোটের যুদ্ধে রাম রায় 
প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী বিজয়নগরে 
তয় প্রবেশ করিস উহার ধ্বংসসাধন করিল। ইহার পর রাম রায়ের 
ভ্রাতা তিরুমল সদাশিব রায়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আরবিড়ু- 
বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বংশের শ্ৰেষ্ঠ রাজ! ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট রায় । তাহার 
মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্ৰাজ্য কতকগুলি খগুরাজ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল | 


১৮৮ টু স্বদেশকথা 
বিদেশী পর্যটকগণের বর্ণনা (Accounts of the Foreign 
Travellers): রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে নিকোলো কটি নামে জনৈক 
ইতালীয় পর্যটক এবং BRAINS নামে একজন পারসিক রাষ্টদূত 
gaat বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তাহাদের বর্ণনা হইতে বিজয়নগরের 
পায়েজ ও নুনিজ প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইহা 
ভিন্ন, পোতুগীজ পর্যটক পায়েজ ও স্কুনিজের বর্ণনা হইতেও 
বিজয়নগরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ষায় 1 
নিকোলো কার্টির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর রাজধানীটি একটি উচ্চ 
পর্বতের পাদদেশে নিমিত হইয়াছিল। উহা একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 
ইহার মোট পরিধি ছিল ৬০ মাইল। বিজয়নগর শহরের প্রায় 
akg কণ্টির : ৯* হাজার লোক লৈনিকের' কাজ করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
ছিল। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিত। সতীদাহ প্রথার প্রচলন 
ছিল। বিজয়নগরের সম্রাটেও বহু রাণী ছিলেন। নিকোলে! কর্টি বিজয়নগৱের 
সম্রাটকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। 
নিকোলো৷ কণ্টির কুড়ি বত্সর পর আব্দ,বূরজাক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। 
তাহার বিবরণে বিজয়নগর সমাটের রাজসভার সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে । চল্লিশটি 
স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি বিরাট কক্ষে সমাট তাহার সভা বসাইতেন। সম্রাটের দেহ নানা 
মূল্যবাণ অলঙ্কারে শোভিত থাকিত। তখনকার নিয়ম অনুসারে 
৯5: aon দূতগণ সপ্তাহে দুইবার করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হুইতেন 
এবং সম্রাটের নিকট হইতে ব্যক্তিগত সম্মানস্থরূপ পান ও স্থুপারি 
গ্রহণ করিতেন। আব্দ,রুরজাকও বিজয়নগর শহরটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বিবরণে জানা যায় যে, নগরটি পর পর ছয়টি প্রাচীর দ্বারা 
পরিবেষ্টিত ছিল। শহরের বাজারে বহু দোকানপাট ছিল। খোল! বাজারে সাধারণ 
ক্রেতাবিক্রেতাগণ মণিমুক্ত| ক্রয়বিক্রয় করিত | 
PRAT রায়ের রাজত্বকালে পোতুগিজ পর্যটক পায়েজ বিজয়নগরে আপিয়াছিলেন। 
পায়েজের বিবরণ = তিনি বিজয়নগর শহরটিকে পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ এবং সর্বাধিক সমৃদ্ধ 
নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদেৱ রায়ের চরিত্র ও 
শাসনক্ষমতারও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ৷ 
অচ্যুৎ রায়ের রাজত্বকালে afte নামে অপর একজন পোতুগিজ পর্যটক বিজয়নগরে 
আসেন। তিনি অচ্যুৎ রায়কে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা 
ইনিদের বিবরণ... করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতগক্ষে অচ্যুৎ রায় সেইরূপ ছিলেন না | 
নিজের বর্ণনা সমসাময়িক ইতিহাস দ্বারা সমধ্িত acy | ্‌ 
বিজয়নগর সাভ্ভাজোত শাসনব্যবস্থা ( Administration 
of the Vijaynagar Empire): বিজয়নগর HAI শাসনব্যবস্থার 
সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট RR | শাসসকার্ষ পরিচালন! ব্যাপারে সমাট মন্ত্রীদের সাহায্য 


=- 
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লইতেন। কিন্তু শাসননীতি নির্ধারণের এবং চরম আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র 
সমাটেরই ছিল। মন্ত্রগণের মধ্যে প্রধান মন্ত্ৰী, প্রধান কোষাধ্যক্ষ, শাস্তি ও শৃঙ্খলার 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সম্রাটের মণিমুক্তা ও ধনরত্বের তত্বাবধায়ক মন্ত্র 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা. _-এই কয়জনই ছিলেন সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। বিজরনগরের 
সম্ৰাটগণ খুব সমারোহ সহকারে রাজপভায় বসিতেন। সম্রাটের দুই পাৰ্শ্বে ব্ৰাহ্মণ, 
অভিজাত ব্যক্তিগণ, মন্ত্রী, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ বসিতেন। 
সমগ্র সাম্ৰাজ্যটি মোট দুই শতেরও অধিক সংখ্যক প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি 
প্রদেশ নাডু বা কুট্টম্‌এ বিভক্ত ছিল। এগুলি আবার শহর ও গ্রামে বিভক্ত ছিল । 
রাজবংশের কোন ব্যক্তি বা কোন বিশ্বস্ত অভিজাত ব্যক্তিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করা হইত। সম্রাটের ন্যায় এই সকল শাসনকর্তারও 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা একটি করিয়া সেনাবাহিনী ও সভা থাকিত। কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশ মানিয়! প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় অবাধে শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে তাহাদিগকে 
সম্রাটের নির্দেশমত সৈন্য প্রেরণ করিতে হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তীদের পদে বহাল 
থাকা সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। গ্রামের শাসনভার 
গ্রাম্য শামনব্যবস্থা  গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়েতকে সাহায্য 
করিবার জন্তু রাজকর্মচারীও নিয়োগ করা হইত। এই সকল রাজকর্মচারী গ্রামের 
ছোটখাট মামলা-মোকদ্দমারও বিচার করিতেন | 
জমির খাজনা, খেয়া, পথকর, oF প্রভৃতি অপরাপর নানাবিধ কর হইতে সরকারের 
আয় হইত। বিজয়নগর-সম্রাটের সেনাবাহিনী পদাতিক 
রাজস্ব, সেনাবাহিনী অশ্বারোহী গোলন্দাজ বাহিনী, WE বাহিনী ও হস্তী বাহিনী--এই 
কয়টি ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী লইয়া গঠিত ছিল। 
বিচারব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন রাজা । দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত রীতিনীতি 
আইনের ন্যায় বলবৎ ছিল। বিচারালয়গুলি এই সকল আইন কার্যকরী করিত। 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুদক্ষ ছিল সন্দেহ নাই।, কিন্ত 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় অনেক পরিমাণে 
স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য দুর্বল হইলেই 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেন। 
সামাজিক ৪ অর্থনৈতিক অবস্থা ( Social and Economic 
Condition): বিজয়নগরের সমৃদ্ধিকালে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন ত্রাহ্মণশ্রেণী। 
ব্ৰাহ্মণগণ রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। কিন্ত নারীদের প্রতি কোনপ্রকার অবিচার করা হইত 
সমাজ-জীবন না। নারীগণ পুরুষদের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতেন। 
সতীদাহ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। স্বীলোকদের মধ্যে শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে 
অনেকেই পারদণিতা অর্জন করিয়াছিলেন। মন্লমুদ্ধ, অসিচালনা, জ্যোতিষ, জ্যোতিবিদ্া 
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প্রভৃতিতেও তীহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সমাজ-জীবন নিষ্কলুষ ছিল 
একথা বলা যায় না। অর্থ ও এঁশ্বধের প্রাচুর্য হেতু আনুষঙ্গিক বাভিচারও দেখা 
দিয়াছিল। ami নিরামিষাশী ছিলেন। ব্ৰাহ্মগগণ ব্যতীত অপর. সকল শ্রেণীর 
লোকই মাছমাংস খাইত। বিজয়নগরে বিষ্ণুর উপাসনা প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল। 
সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। বিজয়নগরে 
রি জৈন, বৌদ্ধ, মুদলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকও যথেষ্ট ছিল। 
শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ। পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা বিজয়নগরের 
সম্থাটগণ প্রদর্শন করিতে মোটেই কার্পণ্য করেন নাই | 
নিকোলো কণ্টি ও আব্দ,রুরজাকের বর্ণনা হইতে বিজয়নগরের জনসাধারণের অবস্থা 
যে খুবই উন্নত ছিল সেই কথা জানিতে পার ষায়। সাধারণ লোকও নানা প্রকার 
মণিমুক্তা ব্যবহার করিত। সম্রাট ও অভিজাতশ্রেণীর এশ্বর্ষের 
পি বাণিজা তুলনা ছিল না। কিন্তু কৃষি, শিল্প প্ৰভৃতি যথেষ্ট, উন্নতিলাভ 
করিয়াছিল বলিয়া জনসাধারণ স্থখে-স্থাচ্ছন্দ্যেই বাস করিত। 
কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। অবশ্য বন্ত্রশির, মৃৎশিল্প, খনিশিল 
প্রভৃতিও যথেষ্ট উন্নত ছিল। বিজয়নগরের বণিকগণ চীন, মালয়, ব্ৰহ্মদেশ, আরব, 
আক্রিক৷ প্রভৃতি নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব 
কম। সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রার তখন প্রচলন ছিল। 
সাহিতা, শিল ও সংস্ক তি Literature, Art and Culture }: 
ধিজয়নগর mara দাক্ষিণাত্যে হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে মুসলমান প্রভাব হইতে 
মুক্ত রাখিতে সমর্থ হঁইয়াছিল। বিজয়নগর ছিল মুসলমান আমলে হিন্দু সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির কেন্্রস্থলস্বরূপ। সেখানকার সম্রাটগণ নিজেরাও বিদ্বান্‌ 
সাহিত্য এবং বিদ্বানের প্রতি অদ্ধাবান ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় নিজে 
‘আমুক্ত মালদা” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আটজন খ্যাতনামা কবি 
PROT রায়ের সভার শোভাবর্ধন করিতেন। সঙ্গীত, নাটক, দর্শন প্রভৃতি নানা 
বিষয়ের উপর সেই সময়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সায়ন ও মাধবাচার্য ছিলেন 
মে-যুগের শ্রেষ্ঠ বেদ-ভাষ্যকার | 
স্থাপত্য শিল্লেও বিজয়নগর সমরাটগণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাহাদের আমলে 
হন্দর সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নিধিত হইয়াছিল। তালিকোটের যুদ্ধের পর স্থলতারী 
cram সেই সকল প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসসাধন করে। 
৮ কষ্ছদেব রায়ের রাজত্বকালে নিমিত “হাজার মন্দির’ হিন্দু 
স্থাপত্যের একটি অতি হুন্দর নিদর্শন হিসাবে এখনও টিকিয়া আছে। ‘বিঠলস্বামী’ 
মন্দিরটিও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
সঙ্গীত ও চিত্ৰনিন সঙ্গীত, চিত্ৰশিল্প প্রভৃতিরও সেই সময়ে খুবই উন্নতি সাধিত 
ছিল। FRAT রায় ও রাম রায় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এই 
সক্চল দৃষ্টান্ত হইতে বিজয়নগরের উন্নত ধরনের সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পাইয়| থাকি। 
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saia সমাজ ও সংস্ফ্রুতিতে BE wes | 
( Impact of Islam on Indian Society and Culture ) 


ইঙ্লাজীয় সভ্যভাৱ প্রভাব (Impact of Islam ) : মুসলমানদের 
আগমনের পূর্বাবধি যে-সকল বৈদেশিক জাতি ও সভ্যতার প্রভাব ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। 
ইদ্‌লামীয় সমাজ ও. বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কতির মধ্যে 


সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা 
ভারতীয় সমাজ... ঘটে নাই । ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন 
সংস্কৃতির সংঘাত ভারতে আসেন তখন মুমলমান সভ্যতার নিজস্ব একটি রূপ ছিল। 


মুলমানগণ এ-সম্পকে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণের 
কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে-ধরনের 
অত্যাচার AUIS হইয়াছিল তাহাও ভারতীয় সভ্যতা ও ইস্লামীয় সভ্যতার 
সংমিশ্রণের পথে বাধার Ve করিয়াছিল। মুসলমানদের নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন 
‘জিম্মি’ আর ভারতীয়দের নিকট মুসলযানগণ হইলেন ‘যবন’ ও ‘স্লেচ্ছ। ফলে এই 
; দুই সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার 
pear ৰ জন্ত সচেষ্ট হইল ৷ ইস্লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দু 
ৰঘুনন্দন, নাধবাচায ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নান! প্রকার 
কঠোর বিধি-নিষেধও চালু হইল ৷ স্মৃতিশাস্ত্রের নৃতন নূতন ব্যাখ্যা 
করিয়া হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের রক্ষণণীলত বহুগুণে বাড়ানো হইল। স্থতিশাস্তের 
ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি এবং বিজয়নগরের মাধবাচার্য ছিলেন 
সর্বাধিক বিখ্যাত। উপরি-উক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। 
কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইস্লামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দু 
তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে È হইয়াছিল 
তাহা Bias হইতে লাগিল । ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা হ্রাসপ্রাপ্ 
হইয়া পরস্পরের প্রতি wal বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান মনীষী অল্বিরশী সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করিয়া উপনিষদ্‌ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদের 
একেশ্বরবাদ ও ইস্লাম ধর্মের একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্ত ক্রমে মুসলমান 
পরপর প্ৰজাৰ বিভার  সয়াজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্ৰহান্বিত করিয়া তুলিল। একে 
অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল | 
ইহ! fea, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলেও 
হিন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে 
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আর্বী ও ফার্সী ভাষ| শিক্ষা করিয়া স্থলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার 
ফলে মুসলমান সমাজের আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দু সমাজে স্থানলাভ 
করিতে লাগিল। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই বুহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই 
প্রীতি ও সৌহার্দ্য জন্মিতে লাগিল। এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশের 
সত্যপীরের পুজার উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের 
প্রতি ga এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি 
aal বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে নামদেব, কবীর, নানক, শরীচৈতন্ত প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর 
উদ্ভব ঘটিল। ইহার! প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণ! প্রচার 
করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম বা! মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার fea 
দুইটি পথ মাত্র, একথাই এই সকল ধর্মজ্ঞানী বলিতেন। নামদেব, কবীর, নানক, 
Ases প্রভৃতি মহাপুরুষগণের শি্বাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, 
pled উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। যবন হরিদাস ছিলেন প্রথমে একজন 
মুদলমান। তিনি শ্রীচৈতন্তদেবের fag গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধৰ্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয়ের চেষ্টা স্থূলতানী 
আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা স্থলতানদের চেষ্টা 
এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
হুসেন শাহ্‌ যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু 
ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতির বাংল! অনুবাদ করা. হইয়াছিল, হুসেন 
শাহ্‌ ছিলেন পরধর্মসহিষু স্থলতান। তাহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজে প্ৰীতি ও 
হুসেন শাহের আমলে TE SN MEG অভিবাক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
হিনু-মুদলমানদের. হুসেন শাহের পুত্র স্লসরৎ শাহ, এমনকি হুসেন শাহের সেনাপতি 
মধ্যে গ্রীতি ও ভালবাসা পরাগল খাও হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের জন্য চেষ্ট! করিয়া! গিয়াছিলেন। 
পরাগল খার পুত্র ছুটি খার নামও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | হিন্দু 
পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা আর্বী এবং ফার্সী ভাষায় তখন যথেষ্ট বুৎপত্তি অৰ্জন 
করিয়াছিলেন। 
বাংলাদেশ ভিন্ন কাশ্মীরের স্থলতান জৈন্লল আবিদিন হুসেন শাহের ন্যায় উদ্বারচেতা 
সুলতান ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন হিন্দুবিদ্বেবী। তাহার পিতার রাজত্বকালে 
বহু ব্ৰাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া! চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জৈন্ুল আবিদিন তাহাদিগকে 
ফিরাইয়া আনেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে স্বণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া 
মহাভারত, রাজতরজিণী প্রভৃতি সংস্কৃত ও কাশ্মীর গ্রন্থের 
Sage আৰুবী ও ফার্সী জন্বাদ করাইয়া নিজ মানসিক উৎকর্ষের 
পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্ৰন্থাদি যেমন আর্বী ও 
ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেরূপ বহু আর্বী ও ফারসী গ্ৰন্থও হিন্দী ভাষায় 
অঙ্বাদ করাইয়াছিলেন। তাহার উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্ত-তিনি ‘কাশ্মীরের 
আকবর’ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। 


পারস্পরিক অন্ধ৷ 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব ১৯৩ 


হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় 
প্রকাশলাভ করিয়াছিল। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত । fered ভাগবত ধর্ম ও 
ভক্তিবাদ এবং ইস্লামের সুফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে, এবং 
৷ সকল, মানুষকে সমান চক্ষে দেখিবার নীতি প্রচারিত হইয়াছিল। 
এই সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মহাপুরুষগণ উপলদ্ধি করিলেন 
তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নৃতন ভাব ৷ ভালবাসার মধ্য দিয়! ভগবানের উপাসনা, 
মানুষকে ভালবাসিয়! সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছুকে ভাঁলবাসিবার 
ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল। স্থফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত 
মানুষের একাত্মবোধ ও মানুষে মানুষে সমতা! প্রচার করিয়াছিল । সুফী ধর্মজ্ঞানীদের 
arse meet ae নিজামউদ্দিন আউলিয়া, মইন্ুদ্দিন চিন্তি প্রভৃতি ছিলেন 
_ শ্ৰেষ্ট। নিজামউদ্দিন আউলিয়া নিজ দেশ আফগানিস্তান ত্যাগ 
করিয়া দিল্লীতে বাস করিতে আসেন । হিন্দু-মুসলমান--সকল ধর্মের লোকই 
নিজামউদ্দিন. আউলিয়াকে পরম শ্রদ্ধা করিত। স্থলতান আলাউদ্দিন খল্জীও তাহার 
দিন চিন্তি প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । মইন্ুদ্দিন চিস্তি আজমীরে বাস 
করিতেন। তিনিও সাম্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন I 
ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানকে পাইবার পথ তিনিও মানুষকে _ দেখা ইয়াছিলেন। 
নিজামউদ্দিনের ন্যায় মইনুদ্দিন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন | 
বিজাপুরের আদিল শাহী স্থলতান বংশের ইয়ুম্গফ, আদিল শাহ্‌ এবং দ্বিতীয় ইত্রাহিম 
আদিল শাছের আমলে বিজাপুরে পরধর্মসহিষ্ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। BaT, 
aaa আদিল শাহ্‌ ধর্মের ভিত্তিতে রাজকর্মচারী-পদ পূরণ করিতেন না। 
জাতিধর্মনিবিশেষে  কার্ষক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি রাজকর্মচারী 
নিয়োগ করিতেন। এই বংশের অন্যতম সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের 
রাজত্বকাল পরধর্মসহিষ্ণতা! এবং শাসনকার্ষে ন্যায় ও বিচারবিবেচনার জন্য প্ৰসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছিল । মেডোস্‌ টেলর ( Meadows Taylor ) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের 
স্থলতানদের উদারতার ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন।* 
দাক্ষিণাত্যে চতুৰ্দশ শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্ৰাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার 
মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ভক্ভিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। 
জাতিধর্মনিবিশেষে তিনি সকলকে তাঁহার Mace গ্রহণ করিতেন। সুচি, মেথর, হিন্দু, 
মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাঁহার May গ্রহণ 
38 করিয়াছিল বিখ্যাত মুসলমান wert কবীর তাঁহার PI 
ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর-ভারতে তাহার ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। 
রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন একথা তিনি বলিতেন। 
মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভক্তিবাদের প্রচারকের আবিতাব হইয়াছিল। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি তক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে 


+ Vide An Advanced History of India, pp. 363-64, 


ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ 
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১৯৪ স্বদেশকথা 


দরজী | ঘটা করিয়া পূজাপাবণ বা afe পূজার তিনি সমর্থন করিতেন না। ভক্তির 
মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাহার Sy 
ধর্মপথের নির্দেশ । জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান 
সকলকেই তাহার Pray গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 
কবীরের জন্মপরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু 
জানা যায় না। কেহ কেহ তাহাকে আসলে 
ত্রাঙ্গণ-সম্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
যাহা হউক, পরে তিনি, ইম্লামধর্মে 
TE ধর্মান্তরিত হন। তিনি ছিলেন 
একজন তন্তবায়। প্ৰাপ্ত বয়সে 
তিনি রামানন্দের. Rag গ্রহণ করেন। 
তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় 
ভাহার - ধর্মমত প্রচার করিতেন। তিনি 


শামদেৰ 


কবীর 

বলিতেন ষে, হিন্দুদের রাম আর 
মুদলমানদের আল্লাহ্‌ বা রহিম এক 
এবং অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধৰ্ম 
ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ 
মাত্ৰ ৷ কবীর ছুই লাইনে খুব সহজ 
ভাষায় দোহা* বচন! করিয়া তাহার 
উপদ্বেশগুলি প্রচার করেন। এগুলি 
“কবীরের দোহা নামে পরিচিত । 

১৪৬৯. খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের 
তাপবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। 
তিনি ছিলেন একজন সামান্য 


টন ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম 

সন... জীবনহইতেই ধর্মকর্ম 

তাহার গভীর অন্ুরাগের স্থষ্টি হয় 

প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাইবার 

নানক পর তিনি ধর্মকর্মে মনোষোগী হন | 

ব্যবসায় করিতে গিয়া বহুবার তিনি নিজের অর্থ গরীব-ছুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে 
. * “হীরা পড়া বাজারমে, রহ) ছার লপটায় 

বহুতক মুর, চলি গয়ে, পারিখ লিয়া উঠায় ৷” 


_ বাজারের খুনায় হীরা পড়িয়। আছে, মূৰ্খলোক fante দ্বেখিতেছে না, কিন্তু Wedd দেবিবাসান্্র 
WHEN লইতেছে। অর্থাৎ ভগবান 74a বিরাজমান, যাহার চক্ষু আছে সে-ই ডাহাকে ছেখিডে পায়৷ 3 
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বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ধৰ্ম সাধনা শুরু করিয়া তিনি নান! তীৰ্থে ভ্ৰমণ করেন। 
তিনি একবার মন্ধাও গিয়াছিলেন | নানক, কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল 
ধর্মের সমন্বয়সাধন ছিল তাহার উদ্দেশ্য। . তিনি যে-ধর্মের প্রচার করেন Gal ‘শিখ’ ধর্ম 
নামে পরিচিত। ‘শিখ’ কথাটির অর্থ হইল ‘Py । নানক জাতিধর্মনিবিশেষে সকলকেই 
তাহার ay গ্রহণকরিতেন। 
নানকের প্ৰায়সমসাময়িক 
ছিলেন নবদ্ধীপের শ্রীচৈ তন্যদেব। 
১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা জগন্নাথ 
মিশ্র নবহীপে অধ্যাপনা 
করিতেন |  শ্রীনৈতত্তদেবের 
মাতার নাম ছিল শচীদেবী । 
: শ্রীচৈতগ্নের আসল 
Bes নামছিল বিশ্বস্ভর। 
আদর করিয়। তাহাকে গৌরাঙ্গ, 
নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা 
হইত। চব্বিশ বংসর বয়সে 
নিমাই সন্ন্যাসধৰ্য গ্রহণ করেন | 
ইহার পর তাহার নাম হয় 
শ্রীচৈতন্ত ৷ তিনি বাংলাদেশ, 
উড়িষ্যা, যুন্বাবন, দক্ষিণ-ভারত = 
পর্যটন করিয়া তাহার উদার চে এ 
ধর্মমত প্রচার করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া, 
সকল মানুষকে: সমানভাবে দেখা প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্তের 
৮০ বাণী ৷ তিনি জাতিভেদ. মানিতেন ন|। মুসলমানদের মধ্য 
হইতেও তিনি তাঁহার fra গ্রহণ করিতেন | ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে তিমি 
দেহরক্ষা করেন। 
রাঠোরদুহিতা৷ কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ| মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া! ভগবান প্রাপ্তির 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ব্রজভাষায় গানের মাধ্যমে তিনি রাধারুষ্ণের উপাসনা 
করিতেন। তীহার অসংখ্য FHA গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের 
ae উপাসনার ব্যাপক প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের 
উৎকৰ্ষপাধন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্জ্রীতিরও কৃষ্টি: করিয়াছিল। 
মীরাবাইী ছিলেন শাক্ত মেবার রাজবংশের রাণ! কুম্ভের সহধমিণী। ফলে রাজপরিবারের 
সহিত ধর্ম-বিষয়ে মনোমালিন্তের ফলে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং তীৰ্থপৰ্যটনকালে 
দ্বারকায় দেহত্যাগ করেন। 


১৯৬ স্বদেশকথা 


নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, Atrea, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা! ভাঙ্গিয়া 
ee দিয়া স্বধর্ম সমন্বয়ের পথপ্ৰদৰ্শন করিয়া ছিলেন। 
সাহিত্য ও শিল্প ( Literature and Art): স্থলতানী আমলে 
আর্বী, ফার্সী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষ| ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল। ইহ! ভিন্ন, ইতিহাস-গ্ৰন্থ, জীবনস্থতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল | 
ফার্সী ভাষায় শ্রেষ্ট কবি ছিলেন আমীর 'খস্রু। জিয়াউদ্দিন বরূণী ছিলেন 
সে-যুগের শ্রেষ্ট এঁতিহাগিক। সুলতানী আমলের পূর্বেই অল্বিরশী সংস্কৃত সাহিত্য, 
দর্শন ও ধর্মশান্্র পাঠ, করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত 
ও ফার্সী পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি এঁতিহাসিক 
ae ,লিখিয়| গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক পরবর্তীকালে-_ 
হুলতানী আমলে অনুষ্কত হইয়াছিল। মিন্হাজ-উস্-সিরাজও সে-ফুগের ওঁতিহাসিক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বিদেশী পর্যটক ইবংন্-বতৃতার বর্ণনায় সে-ঘুগের অনেক তথ্য 
পাওয়া ষায়। 
হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাদ ববুদৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ 
A প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বাধাকৃষ্ণের ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কে 
i ব্রজভাষায় বহু গীত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল । ফার্সী ও হিন্দী 
ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফার্সীর সংমিশ্রণে By তাঘারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটিয়াছিল। 
স্থলতানী আমলে প্রান্দেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাভাষার সর্বাধিক উন্নতি 
ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ্‌ ও তাহার পুত্ৰ R শাহ্‌ এবং ভীহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ 
_পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক হইয়াছিল। 
š বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বস্তু, পরমেশ্বর কৰীন্দ্ প্রভৃতি তখন 
সাহিত্য তাহাদের সাহিত্য-সাধন| দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট 
উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, 
মালিক জয়সীর পন্মাবৎ কাব্য প্রভৃতিও ওঁ যুগে রচিত হইয়াছিল। aq নন্দী 
মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন 
ree ces R RIAN শাহ্‌, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ও পা 
রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী । তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন 
গোস্বামী সংস্কৃত গ্রস্থাদি রচনা করিয়া মে-মুগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহিত্য প্রভৃতিরও সে-যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল | 
naama, কাশ্মীরের সুলতান জৈন্লল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার 
কা্ীরী ভাষাও আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তীহার আদেশে 
মর আব্ৰী ও ফার্সী গ্ন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীর 
গ্ৰন্থাদির আর্বী ও ফার্সী অনুবাদ করা হইয়াছিল | 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব ১৯৭ 
শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানী যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। সমাজ ও 


সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পারস্পরিক পৌহার্দ ও প্রীতির সুফল সে-যুগের 
স্থাপত্য Pas প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও ইশ্লামীয় স্থাপত্য শিল্পের এক 


শিল্প: অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে দেখা গিয়াছিল। “কৃতবমিনার", 
হিন্দু ও মুদলমান _ ‘আলাই দরওয়াজা', 'জমায়েতধান। মসজিদ, ‘ফিরোজ শাহের 
স্থাপত্য রীতির অপূর্ব A 

সংযত সমাধি-সৌধ’ প্রভৃতি দিলীর, স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সে-যুগের 
(Indo-Baracenie স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। fret 
art ) ভিন্ন জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয় 


বৈশিষ্টা-সমস্থিত স্থাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ করিয়াছিল । জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ 

গ্রভৃতিতে হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুম্পষ্ট রহিয়াছে ॥ জৌন- 
a পুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিছ প্রভৃতি মে-যুগের 
স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য 

পরিবর্তাসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ কর! হইয়াছিল। এপগুলিতে 
ছা স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা 

যায়। বাংলাদেশের গৌড় ও পাওুয়ার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজিও 
দর্শকের বিস্ময়ের স্থষ্টি করিয়া থাকে । বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে ইটের ব্যবহার দেখা 
বাংলাদেশের যায়। অন্থান্ত স্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত 
গৌড় ও angai হয়। গৌড়ের ছোট ও বড় সোন! মসজিদ, গৌড়ের দাখিল 
দরওয়াজ, কদম aya, তাতিপাড়া মসজিদ প্রভৃতি এখনও সে-যুগের শিল্পকলার 
নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে। 


i 


ফিরোজ শাহের সমাধ-সৌধ ( frat ) 


p স্বদেশকথা 


গৌড়েৰ দাখিল দরওয়াজা 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব ১৯৯ 


ware ও অর্থনীতি (Society and Economy):  স্থলতানী 
আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বর্ণী, মিন্হাজ- 
উদ্‌-সিরাজ, আমীর we প্রভৃতি রচয়িতার রচনা হইতে 
নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহ! ভিন্ন, বিদেশী ভ্ৰমণকারী-- যথা, 
ইব-ন্‌-বতুতা, মাহুয়ান, নিকোলে| af, এখেনিসিয়াস নিকিতিন, 
পায়ে, নুমিজ প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা 
পাওয়া যায়। = 
সুলতানা আমলে সমাজের সবৌচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল 
অভিজাতশ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওমরাহ্দের ।  মধ্যবিত্তশ্রেণী বলিতে সাধারণ 
রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের বুঝাইত। ইহাদের নিয় স্তরে ছিল কৃষক ও 
শ্রমিক সম্প্রদায়। মালিক ও আমীর-ওমরাহ্গণ - সামাজিক 
he lac ob সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশের সর্বাধিক পরিমাণ 
কৃষক ও শ্রমজীবী ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাতশ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ 
ছিল। ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যভিচার 
প্রভৃতি অভিজাতসম্প্রদায়ে এবং অভিজাতসম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকটি বণিক 
পরিবারেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল 
aie হইতে মুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির 
অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত হুইয়াছিল। পর্দাপ্রথার প্রবর্তন, 
পরিবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না 
করা. প্রভৃতি তখনকার হিন্দু সমাজে চালু -হুইয়াছিল। সেই যুগে 
সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । foe মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানা 
প্রকার কুসংস্কার ছিল। 
কৃষি ও শরমশিল্প ছিল সে-ষুগের প্রধান উপজীবিকাঁ। ব্যবসায়- aca মাধ্যমেও 
বহু লোক জীবিকার্জন করিত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি! 
aia ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত হইয়াছিল | 
অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই যাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারী তাহাদের 
হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, রাজন্বের পরিমাণ ভিন্ন নানা প্রকার অবৈধ কর 
প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা খুব ভাল ছিল নাঁ। যে-বৎসর ফসল হইত না 
সেই বৎসর তাহাদিগকে খুবই দুৰ্দশায় কাটাইতে হইত। মোটামুটিভাবে খাওয়া- 
পরার অভাব না হইলেও কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ভাল ছিল 
রদ একথা বল! যায় না। তাহাদের শীতবস্ বা জুতা প্রভৃতি ব্যবহারের 
সঙ্গতি ছিল নাঁ। আমীর খস্রু বলিয়াছেন ষে, দরিদ্র কৃষকদের রক্ত-বিগলিত অশ্রু যেন 
জমাট বীধিয়| সুলতানের মুকুটের মণিমুক্তার পরিণত হইয়াছে--অর্থাৎ গরীবদের 
শোষণ করিয়াই ক্ুলতান ও অভিজাতশ্রেণীর অর্থ ও Sag সঞ্চিত হইয়াছিল | 


বিদেশী পধটক ও 
লেখকদের বর্ণনা 


নারীজাতির অধিকার 
নঙ্কুচিত 


২০০ স্বদেশকথা 


শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গন্ধ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইত । রেশম ও পশমের বস্ত্রাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। বাংলাদেশ ও 
গুজরাট সুক্ষ্ম কাৰ্পাস বন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানা প্রকার বস্তু, নীল, 
| আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করা হইত। বিদেশ হইতে 
নিন ঘোড়া, ক্রীতদাস, থচ্চর এবং নানা প্রকার বিলাসসামগ্জী আমদানী 
করা হইত। সেই সময়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। ইবন্-বতুত! 
বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই এত সস্তায় জিনিসপত্র তিনি দেখিতে 
পান নাই। 

হিন্দু প্রজাদের উপর সে-যুগে নান! প্রকার অবিচার কর! হইত। তাহাদিগকে 

জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি দিতে হইত | উৎপন্ন ফসলের 

হি অর্ধেক তাহাদিগকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত।. আলাউদ্দিনের 
আমলে হিন্দুদের আথিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগর সাত্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল সেই 
কথা আববুরজাক, নিকোলো! কি, পায়েজ, gaa প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বর্ণন! 
হইতে জানিতে পারা যায়। 


বিংশ অধ্যায় 


মোগল সাম্মাজ্যে্স স্মূভল৷ : মোগল-আফগান দ্বন্দ 
( Establishment of the Mughal Empire : 
Mughal-Afghan Contest ) 


মোগল জাতি (The Mughals): ‘মোগল’ বা “মুঘল” কথাটি 
‘মোঙ্গল’ শব্দ হইতে উদ্ভূত । মধ্য-এশিয়ার-_বর্তমান মোঙ্গলিয়ায় মোজল জাতির আদি 
বাসভূমি ছিল। এই মোদ্দল জাতিই ভারতীয় মোগল বংশের পূর্বপুরুষ । মোগ্গল জাতি 
কতকগুলি উপদলে বিভক্ত ছিল। এই সকল উপদলের প্রধান উপজীবিক| ছিল 
PR ও পশুপালন। ক্ৰমে মোঙ্গল জাতির বিভিন্ন দল-উপদলের 

আদি পরিচয় মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার নেতা বা 
দলপতি ছিলেন ইয়েস্থকাই। তাহার পুত্র তেমুচিন ছিলেন অসাধারণ বীর | তিনি 
তাতার জাতিকে পরাজিত করিয়া এবং মোঙ্জল উপদলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক 
অতিশয় শক্তিশালী নেতা হইয়া উঠেন। তাহার অসীম সাহস ও সংগঠনী শক্তির 
পরিচয় পাইয়া মোঙ্গল জাতির বিভিন্ন দলের দলপতিগণ তাহাকে তাহাদের সর্বোচ্চ নেতা 
বা ‘খান’ বলিয়| স্বীকার করেন (১২০৬ খ্রীঃ )। তেমুচিন ছিলেন অসীম শক্তিশালী 
পুরুষ। সেইজন্ত তাহার নৃতন নাম হয় “চিঙ্গিস বা ‘জিঙ্গিজ খা। ‘চিঙ্কিস' বা 


dt a 
` 
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‘fatwa? কথাটর অর্থ হইল ‘অসাধারণ শক্তিশালী’ । এই চিঙ্গিস্‌ খাঁ ক্রমে পশ্চিম- 
এশিয়া অঞ্চলে এক ভীতির সৃষ্টি করেন ৷ তাহার নেতৃত্বাধীনে মোঙ্গল জাতি এক দুর্ধর্ষ 
শক্তি লইয়া রাজাজয়ে প্রবৃত্ত হয় । খোরারজম্‌ বা খারিজম্‌ রাজ্যের শাহ্‌ জালালউদ্দিন 
মোঙ্গল জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়| নিজ রাজধানী খিবা হইতে পলায়ন করেন । তিনি 
ভারতে আসিয়। ইল্তুৎমিসের আশ্রয়গ্রার্থী হইলে চিঙ্গিস্‌ খা 
চি তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশের সীমায় আসিয়া উপস্থিত 
হন। চতুর ইল্তুৎমিস্‌ এই পরিস্থিতিতে খারিজমের শাহকে আশয় দিতে অস্বীকার 
করেন। কাঁরণ, তীহাকে আশরদানের অর্থ ই ছিল চিঙ্গিস্‌ খার বিরাগভাজন হওয়া | 
ফলে তাহাকে ভারত ত্যাগ করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চি্সিস্‌ খাও সিন্ধুদেশের সীমা 
ত্যাগ করিয়া যান। চিঙ্গিস্‌ খা ভারত আক্রমণ না করিলেও চীন হইতে রাশিয়া এবং 
সাইবেরিয়| হইতে জঙ্জিয়। পর্যন্ত এক বিশাল ভূভাগে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। i 
চিঙ্গিস্‌ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্ৰাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত হুইয়া পড়ে। 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই-এর ভাগে পড়ে মধ্য-এশিয়া। চাঘতাই-এর বংশধরগণও 
এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন। এইজন্য রাজাটির নাম হয় চাঘতাই 
১৩৪ নো রাজ্য এবং উহার অধিবাসী তুকাগণ চাঘ তাই তু নামে পরিচিত 
; হয়। কিন্তু পরে মধ্য-এশিয়ার চাঘতাই রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়| যায়। পশ্চিম অংশে তাতার জাতির সংখ্যাধিক্য ছিল। ক্রমে সেই অঞ্চলের 
ভাতার জাতির ও মোঙ্গলদের মধ্যে বিবাহাদি সন্বন্ধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে। 
এই অংশের মোঙ্গল-তাতার জাতি হইতে তৈমুরলন্গের উদ্ভব 
তৈয়ব ঘটিয়াছিল। তিনি ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী 
aha করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
চিঙ্গিস্‌ খ। সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও তিনি ভারত আক্রমণ করেন 
নাই। top? ছিলেন প্রথম যোঙ্গল নেতা* যিনি দিল্লী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
* তৈমুর মোঙ্গল-তাতার বংশ সম্ভুত হইলেও এবং পিতৃপুরুষের দিক হইতে বিচার করিলে তাতার 
অর্থাৎ gat বলিয়া অভিহিত হইবার যুক্তি থাকিলেও ভারত-ইতিহাসে তিনি এবং তাহার বংশধ্রগণ ৷ 
ama বা মোগল বলিয়াই পরিচিত। পিতার দিক দিয়! তৈমুরের বংশধর হইলেও বাবর ও তাহার 
ৰংশধরগণও নিজেদের ‘gal’ না বলিয়া ‘মোগল’ বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তুকাঁ ও মোঙল রক্তের মধ্যে 
মোঙ্গল রক্তের প্রাধান্তের জন্য এরূপ ঘটিয়াছিল, বল! বাহুল্য । এই কারণে ভারত-ইতিহাসে ‘তৈমুরে'র 
বংশধরগণ ‘মোগল’ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন | হঠাৎ মোঙ্গল বংশকে তুকীবংশ বলিলে বা Akbar 
the Great Mughal না বলিয়া Akbar the Great Turk বলিলে কেবল বিভ্রান্তিঃই সৃষ্টি হইবে। এই 
নকল যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তৈমুরকে মোঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিলে যে ভুল হইবে ন! তাহা নিয়লিখিত 
পুস্তকের উল্লিখিত স্থান পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে । 


Lane Poole’s Mohammadan Dynasty, p. 562. 
E. De Zambaur : Manual De Genealogie et De Ohronologie, p. 269. 


জাফরনামা-( ফার্দী ভাষায় রচিত) প্রথম খণ্ডের ১ পৃষ্ঠ | 
An Advanced History, p. 425, also fn. 
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ভীহার পূর্বে cate অভিযান পাঞ্জাবে এবং কোন কোন বার দিল্লীর উপকণ্ঠ iw 
aan পৌঁছিয়াছিল। স্থলতানী রাজধানী দিলীতে তৈমুরলঙ্গই প্রথম 
দিল্লী প্রবেশ প্রবেশ করেন। তীহারই বংশধর দিল্লীতে মোঙ্গল বা মোগল 
রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | 

বাবর ( Babur): বাবরের আসল নাম ছিল জহিরউদ্দিন মহম্মদ | 
পিতার দিক দিয়া তিনি তৈমুরের এবং মাতার দিক দিয়! চিঙ্গিদ্‌ খাঁর বংশধর ছিলেন। 
এই দুই BEE বীরের রক্ত তাঁহার শিরায় প্রবাহিত ছিল। হ্ুতরাং তিনিও একজন বীর 
হইবেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মোঙ্গল বংশধর 
হিসাবে তিনি নিজেকে মোঙ্গল বা মোগল বলিয়া পরিচয় দিতেন। 
এইজন্য তিনি ভারতে ষে-রাজবংশের 
প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন উহা “মোঙ্গল” 
বা ‘মোগল’ বা ‘মুঘল’ বংশ নামে 
পরিচিত। 

তুকাঁস্তানের ফর্ঘনা নামক Fg 
রাজ্যের আমীর ছিলেন বাবরের পিতা ৷ 
সাহার নাম ছিল ওমর শেখ । বাবর 
মাত্র এগার বৎসর বয়সে পিতাকে 
হারান। ফলে রাজ্যের শাসনভাঁর 
তাহারই Big gw হয় | 
অল্পবয়স্ক বালক সিংহাসন- 
লাভ করিলে আত্মীয় স্বজন- 
দের অনেকেই নিজ নিজ দ্দার্থসিদ্ধির 
জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু. 
বাবর ছিলেন প্রতিভাবান বাক্তি। 
‘বাবর’ কথাটির অর্থ হইল সিংহ ৷ বাবর 
প্রকৃতই পুরুষ-সিংহ ছিলেন। TAIE বালক হইলেও তিনি শাসনকার্ষে নিজ দক্ষতার 
পরিচয় দিলেন। তিনি নিজ পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ নিজ অধিকারে 
আনিয়া পুনরায় এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তোলার স্বপ্ন 
দেখিতেন। সেই সময়ে সমরখন্দে অন্তযুদ্ধ দেখা দিলে সুষোগ 
বুবিয়| বাবর সমরখন্দ জয় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চৌঁদ বৎসর। 
তিনি যখন সমরখন্দে তখন ফর্ঘন! রাজ্যে তাহার আত্মীয়ের! বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। 
সময়খন্দ ও war . বাবর সমরখন্দ ত্যাগ করিয়া ফর্ঘনা যাত্রা করিলে তথাকার উজবেক 
হইতে বিতাড়ি সর্দার সাহেবানী খা সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন। এদিকে 
ফর্ঘনা রাজ্য হইতেও বাবর বিতাড়িত হইলেন। ফলে তিনি নিজ রাজ্য এবং বিজিত 
রাজ্য উভয়ই হারাইয়! ভাগ্য-বিড়খিতের ন্যায় কিছুকাল স্থষোগের অপেক্ষায় এবং 


বংশ-পরিচয় 


কয়্যণারঃ 
`- সিংহাদনলাভ 


সমরখন্দ জয় 
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আশয়ের সন্ধানে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। জীবনের প্রথমভাগে এই 
জাগ্য-বিড়ঙ্বনার ফলে বাবরকে যে ছুঃখ-দুর্শার সহিত Ra চলিতে হইয়াছিল সেই 
ডাকি; অভিজ্ঞতা বাবরের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগিয়াছিল। এই 
8১১ সময়ে কাবুল রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে তিনি 
অতি অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া কাবুল দখল করিলেন। কাবুলের আমীর-পদে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াই বাবর হিন্দুস্তান জয়ের কল্পন! করিতে লাগিলেন। 
এদিকে দিল্লী স্থলতানির তখন খুবই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। সুলতান ইব্রাহিম 
গোদীর অত্যাচারী শাসনে তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও তাঁহার শত্ৰু হইয়| উঠিয়াছিলেন। 
F পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত A লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীর 
a পিতৃব্য আলম খা লোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার 
উদ্দেশ্যে বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুযোগ আপন! হইতেই 
আসিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহাদের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বাবর সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন | দৌলত খা ও 
আলম শাঁ মনে করিয়াছিলেন যে, বাবর তাহাদের সাহায্য 
8 জাই দা কিযে নি বারি নিজ ইচ্ছামত দেশজয়ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন দেখিয়! তাহাদের ভূল ভাঙ্গিল। তাহারা বাবরের 
বিরুদ্ধে অন্ধধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়| বাবর লেইবার কাবুলে ফিরিয়া গেলেন ৷ 
পৰ্ব বংসর (১৫২৬ খ্ৰী: ) তিনি কামান, বন্দুক ও বার হাজার সৈন্য লইয়া দিল্লীর দিকে 
অগ্রসর হইলেন। ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য পাণিপথের প্রান্তরে এক লক্ষ সৈন্ত 
aza বাবরকে বাধাদান করিলেন। ছুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হুইল। 
নগর পিউ SE বর Shela কামাল বধের জোহা ইব্রাহিম লোদীর বিশাল 
ইহার গুরুত্ব বাহিনীকে সহজেই পরাজিত: করিলেন। ইন্রাহিম লোদীর 
l ; সৈন্তমংখ্যার সহিত বাবর আটিয়া উঠিতে পারিতেন কি না 
সন্দেহ। কিন্ত বাবরের কামান ও বন্দুকের আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত কোনপ্রকার 
wey ইব্রাহিম লোদীর ছিল না । পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধ করিয়| প্রাণ 
দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা। দখল করিয়| ভারতে মোগল রাজত্বের সুচনা করিলেন | 
এই যুদ্ধ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিলী 
স্থলতানির অবসান ঘটিল ( ১৫২৬ খ্ৰীঃ ) । 
বাবর যখন ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তখন ভারতে পাঁচটি 
মুঘলমান ও দুইটি হিন্দু রাজ্য ছিল। মুদলমান রাজ্যগুলি হইল : বাংলা-বিহার 
অঞ্চলের আফগান রাজা, মালব, গুজরাট, RÙ ও দিল্লীর স্থলতানী রাজ্য। হিন্দু 
রাজ্য দুইটি হইল : মেবার ও বিজয়নগর পানিপথের প্রথম 
ষাষরের প্রতিদ্বন্বিগগ যুদ্ধে বাবর দিল্লী স্থলতান্রি অবসান ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু 
মেবারের রাজপুত রাজা ও বাংলাঁবিহারের আফগান রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্থী 
হিসাবে তখনও বাবরের ভীতির zè করিতেছিল। বাবর উহার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ 


২০৪ স্বদেশকথা 


হুমায়ুনকে, আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে 
বিহারের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দ বাবরের প্রতুত্ব স্বীকার 
করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তারপর বাবর রাজপুত বীর 
ergata যুদ্ধ মেবারের TN সংগ্রাম সিংহের (alt সঙ্গ ) বিরুদ্ধে অগ্রসর 
Gaig হইলেন। দিল্লী স্থলতানির পতনের পর রাণা সংগ্রাম সিংহ 
ভারতে রাজপুত সাম্ৰাজ্য স্থাপনের অঙ্ক . করিয়াছিলেন। 
রাণা সংগ্রাম সিংহ বহু. যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই তাহার বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। তিনি বাবরকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিতে অগ্রসর হুইলেন। 
উভয় পক্ষের মধ্যে খান্ুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৫২৭ খ্ৰীঃ)| 
এই যুদ্ধে রাজপুত বীর. রাণ! সংগ্রাম সিংহ বাবরের হন্তে পরাজিত হইলেন : 
এই পরাজয়ের কিছুকাল পরেই রাণ! সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু হইল। খাহুয়ার যুদ্ধে 
জয়লাভ করিবার ফলে বাবর তদানীন্তন সর্বাধিক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দিত হইতে 
রক্ষা পাইলেন। তাহার নব-বিজিত দিল্লীর বাদশাহিও age হইল। ইহার 
পরই বাবর চন্দেরী দুর্গাট জয় করিয়া তাহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা 
বৃদ্ধি IRER | 
ইতিমধ্যে বাংলা ও বিহারের আফগান নেতৃবৃন্দ পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে 
বাবর তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্তধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। গোগব্লার যুদ্ধে তিনি এই 
FAIS আফগান শক্তিকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশের সীম! 
পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিলেন। বাবর যুদ্ধ জয় করিয়া যে 
বিশাল সাআজ্য গড়িয়। তুলিয়াছিলেন উহাকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং শাসনব্যবস্থার 
fre হইতে ay করিয়া যাইবার অবকাশ তিনি পান নাই। 
Tena গোগ্লার যুদ্ধের পরই, মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া, তিনি 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ( ২৬শে 
ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্ৰীঃ )। তাহার বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর 
বাবর কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা হিসাবেই নিজের পরিচয় রাখিয়া যান নাই। 
অসামান্য কৰ্মশক্তি, অপরিসীম Vor, ধৈর্য এবং অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও তিনি 
দিয়াছিলেন। তাহার দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ | অশ্বচালনা, aim, সন্তরণ 
চি প্রভৃতি দৈহিক শ্রমের কাজে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। 
Preis চুরির নিজের উপর তাহার খুবই বিশ্বাস ছিল।. জীবনের সর্বাপেক্ষা 
সঙ্কটাপন্ন মূহুর্তে তিনি আত্মপ্রত্যর বা উচ্চাকাঙ্ষা ত্যাগ করেন নাই। সামরিক 
সংগঠনকার্ধে তিনি খুব পারদর্শা ছিলেন।  ৈতযবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিযমানগ- 
বতিতা যাহাতে বজায় থাকে এবং তাহারা যাহাতে কোন বিজিত স্থানের লোকদের 
উপর কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ করিতে না পারে সেদিকে বাবর তীক্ষ qe 
রাখিতেন। তুকা ও ফার্সী ভাষায় বাবরের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি 
নিজে তাহার জীবনস্থতি রচনা শ। বাবর বীর যোদ্ধা হইলেও তাঁহার হৃদয় 
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ছিল শিশুর ন্যায় কোমল। তাহার বন্ধুগ্রীতি ও সন্তানের প্রতি স্নেহ সম্পর্কে মান! 
প্রকার কাহিনী আছে। একবার তাহার এক বাল্যবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি 
খুব কীরদিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন একবার অনুস্থ 
বন্ধুত্ৰীতি ও সন্তান: হুইল হকিমগণ তাঁহার জীবনের কোন আশ! নাই একথা বলেন। 
বাত্ৰলা এ f 
বাবর একজন গীরকে হুমায়ুনের জীবন কিভাবে বাচাইতে পারা 
যাইবে সেই কথ| জিজ্ঞাসা করিলে পীর তাহাকে তাহার সর্বাধিক প্রিয় ও মুল্যবান 
জিনিসটি ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজের প্রাণই 
সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান Te, সেইজন্য বাবর ঈশ্বরকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্র 
হুমায়ুনকে বীচাইয়! দিবার aa প্রার্থনা করেন। ইহার পর হইতে হুমায়ুন মারিয়া 
উঠেন আর বাবর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই অন্থস্থতার ফলে শেষ পর্যন্ত 
তাহার মৃত্যু হয়। এই কাহিনীটির সত্যত! সম্পর্কে কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই 
বটে, কিন্তু বাবরের সন্তান-বাত্সল্যের ইহা একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায় 
হইবে al | 
বাবরের জীবনস্থৃতি হইতে তাহার আমলের একটি সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ পাওয়া ষায়। ইতিহাস-সাহিত্যে বাবরের জীবনস্থৃতি 
উাহার জীবনস্থতি . একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহ! : পৃথিবীর বহু ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছে। 
হুমায়ুন,১৫৩০%-৫৬ Ms ( Humayun ) : বাবরের মৃত্যুর পর তাহার 
প্রথম পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হইলেন | বাবর যে বিশাল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছিলেন উহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার 
অবকাশ তিনি পান নাই; সুতরাং সেই গুরু _ 
দায়িত্ব পড়িল তাহার পুত্র হুমায়ূনের উপর | 
এ হুমায়ুনের চরিত্রে পিতার কোন 
তাহার কোন গুণ বৰ্তাইয়াছিল বটে, 
ভ্ৰাতৃঞ্জীতি কিন্তু বাবরের মত gaf 
বা সামরিক প্রতিভা তাহার 
ছিল না। ভ্রাতাদের জন্ত হুমায়ূনের উদারতা 
তাহার সাম্রাজ্যের Gay বিনাশের জন্য দায়ী 
ছিল। মৃত্যুর পূর্বে বাবর হুমায়ুনকে বলিয়া 
গিয়াছিলেন যে, তিনি যেন নিজের ভাইদের 
প্রতি সদ্বাবহার করেন। হুমায়ুন সিংহাসনে 
বসিয়াই পিতার শেষ নির্দেশের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করিতে গিয়া তাহার মধ্যম ভ্রাতা 


হুমায়ুন 
কামরাণকে কাবুল, কান্দাহার; তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
আস্করীকে সম্বল নামক স্থানটি দিয়া দিলেন। কামরাণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন 


কল Y স্বদেশ কথ! 


না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং 
পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। হুমায়ুন কামরাণকে 
মোগল সাজের. সেইজন্য কোনপ্রকার শাস্তি না দিয়া পাঞ্জাব ও হিসারে তাহার 
সংহতিনাশ অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে মোগল সাম্রাজোর 
এক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। 
বাবর আফগানদের সাময়িকভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণভাবে তিনি দমন করিতে পারেন নাই। হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে আফগান দলপতিগণ মোগল সাআজ্যের বিরোধিতা 
ee ap ene গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্‌ বিদ্ৰোহ 
ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। 
চিতোর তাঁহার হস্তগত হইল। ফলে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়া 
গেল। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মনোযোগী 
হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন প্রথমদিকে আফগানদের বিরুদ্ধে কতক সাফল্যলা 
করিয়াছিলেন। দৌরাহের যুদ্ধে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বিহারের আফগান বীর শের খা তখন অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
IT Rae প্রতি্তার অনুকুল ঘটনাসমুহ 
( Circumstances favouring the Foundation of the 


ড় Mughal Empire )3 age সাত্রাজ্যের পর অপর সাম্ৰাজ্য, 
খৰ এক রাজবংশের পর অপর রাজবংশের উত্থান ইতিহাসের ধারার 
এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। দিল্লীর হলতানী সাম্জাজ্যও এই অমোহ 


এতিহাসিক তথা প্রাকৃতিক নিয়মেই AMS হইল, উহার স্থান পুরণ করিল মোগল 
সাম্ৰাজ্য । টু 


এমন অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোনপ্রকার সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠ 
a ii শাসনধারা ভারতে Rara ছিল না। এই দুর্বলতার সুযোগ 


পায় নাই। দেশের জনসাধারণের অধও আহগত্যের উপর 
CN শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল, বলা বাহুল্য । কিন্ত হিন্দুদের প্রতি এমনকি 
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ইফ্লামধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুগণও বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে তাহাদের অধিকাংশের 
মনেই স্থূলতানী শাসনের প্রতি আনুগত্যের স্ুষ্টি হইতে পারে নাই। 
ভারতে যে-সকল. মুসলমান. বিজেতা প্রথম আসিয়াছিলেন তাহাদের মূল 
বাসস্থানের জলবায়ুর ৷ তুলনায় ভারতের জলবায়ু আরাম প্রদ 
৮ এই কারণে তাহারা সহজ ও আয়াসহীন জীবনষাত্রায় এবং 
বিলাসবাদনে নিমজ্জিত হইয়! পড়িয়াছিলেন। ফলে শাসনকাখে 
শৈথিল্য দেখ! দিয়া ছিল । 
একবার. ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর স্থলতানগণ নিজেদের সেনাবাহিনীকে 
আধুনিক পদ্ধতিতে সম্রশিক্ষ! দান বা কোন বহিরাগত সমর-কুশল মুধলমান গোষ্ঠী 
হইতে তাহাদের সৈন্যসংখ্যা বুদ্ধি cata দিকেই মনোযোগ দেন নাই। তদুপরি 
টির) সুলতানের দরবারে থে ব্যভিচার, বিলাসব্যদন ক্রমেই ব্যাপক 
কৌশলে গা ET উঠিয়াছিল উহ! সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যেও বিস্তার- 
লাভ করিয়াছিপ। ফলে স্থলতানী শাগনের ভিত্তি ক্রমেই দুর্বল 
হইয়| পড়িতেছিল। ভারতের হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন সামরিক কৌশলের অপকর্ষতা 
মুগলমানদের হস্তে তাহাদের পরাজয়ের কারণ real দাড়াইয়াছিল 
বাবরের দমর-কুশলতা তেমনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে কামান এবং অশ্থবাহিনীর 
আকস্মিক আক্রমণ ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল । ৷ এই সকল আক্রমণ- 
পদ্ধতি ইব্রাহিম গোদীর জানা ছিল ন| । 
স্থলতানী . শাসনে ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্ৰাধান্য, সামস্তপ্রথার ত্রুটি, প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদ্দের ও অভিজাতশ্রেণীর সরকারের প্রতি আন্ুগত্যহীনতা ও স্বার্থপরায়ণতা, 
ক্রীতদাস শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ও অকর্মণ্যতা, সুলতান-পরিবারে 
il ay পরম্পর বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি স্থলতানী শাসনের ভিত্তি যখন 
বিসংৰাদ, আনুগত্য“ দুর্বল করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল একজন দূরদর্শী, 
হীনতা শক্তিশালী, দৃঢ়চেত!  স্লতানের নেতৃত্ব । কিন্ত সেইরূপ 
ক্ষমতাবান সুলতানের আবির্ভাব ঘটে নাই। পরন্ধ সিকন্দর 
qin, ইব্রাহিম লোদী প্রভৃতি সুলতানের অকৰ্মণ্যত৷ ও অদূরদশিত৷ সুলতানী 
শাসনের অন্তঃসারশূন্ঠতার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। বাহিরের 
9 আঘাতে সেই কাঠামে! তাসের ঘরের ন্যায় ভাবিয়া পড়িয়াছিল। 
yasa BFA! 
ও অদুরদগ্িতা সিকন্দর লোদীর হিন্দুবিছেষ, ইব্রাহিম লোদী কর্তৃক আমীর- 
ওম্রাহ্গণের জায়গির বাজেয়াপ্তকরণ, তাহাদিগের অনেককে 
কারারুদ্ধকরণ প্রভৃতি হুলতানী শাসনের পতনের শেষ পর্যায় রচনা করিয়াছিল | 
অত্যাচারিত আমীর-ওমরাহ্গণের স্থলতান-বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
কর্তৃক বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণে পৰ্যবসিত হয়। 
বাবরের ভারত আক্রমণ বাবর তাহার শ্রেঠতর সমর-কৌশলে সহজেই লোদীবংশের শেষ 
সুলতান্‌কে পরাজিত করিয়! স্থলতানী সাত্রাজ্যের অবসান ঘটান ৷ 


২০৮ স্বদেশকথা 


তখনও মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ বাবরের নবলন্ধ সাম্রাজ্যের সন্মুখে এক i 


দারুণ চ্যালেঞ্জস্বরপ ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাহার ia 
enh aaa অভিজ্ঞতা” সত্বেও বাবরের শ্রেষ্ঠতর 'রণ-কৌঁশলৈর কাছে খাুয়ার 
যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন | 
এইভাবে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে নিজ সমর-কৌশলের সহিত 
তদানীস্তন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতির RAS 
তিনি হারানোর বাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগল সাআজ্যের ভিত্তি 
Re করিবার স্থযোগ বাবর পান নাই। কিন্তু তাহার সেই 
MS কাৰ্য আকবর করিয়াছিলেন। শের শাই সাময়িক কালের জন্য মোগল 
শাসনের অবসান ঘটাইলেও তাহার মৃত্যুর পর কোন ক্ষমতাশালী 
pola আফগান নেতা তাহার নববিজিত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ 
হন নাই। হুমায়ুন সেই হুযোগে দিল্লী পুন্খিল করেন। কিন্ত মোগল সাম্রাজ্যে 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন হুমায়ুনের পুত্র আকবর । তাঁহার অসাধারণ 
আকবর প্রকৃত ' - 
টি সমর-কুশলতা, তাহার উদারতা ও দুরদিতা মোগল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি ap করিয়া তাহাকে ভারত-সমাটের মর্যাদায় স্থাপন 
করিয়াছিল । 


শের শাহ্‌ (Sher Shah ): শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খা। 
তিনি ছিলেন সাসারামের জায়গিরদার হাসানের পুত্ৰ । হাসান তথা ফরিদ খা ছিলেন 
শূরবংশীয় আফগান। বিষাতার বিদ্বেষপূৰ্ণ 
ব্যবহারে ফরিদের বাল্যকাল স্থখে কাটে 
1 শেষ পর্যন্ত তাহাকে 

শিং আগ * বিমাতার নির্যাতন হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত নিজ গৃহ ত্যাগ করিতে হয়। 
ফরিদ সাজারাম ত্যাগ করিয়া জৌনপুরে 


আর্বী ও 
ফার্সী ভাষায় ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি 


বুৎপত্তি অর্জন করেন। “সিকন্দরনামা+, 
গুলিস্তা’, ‘ater প্রভৃতি 

- ত গন্থ ফরিদ খাঁ কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার অনন্ত- 
শের শাহ্‌ সাধারণ স্ৃতিশক্তির পরিচয় দান করেন। 
Wear খাঁর পৃষ্ঠপোষক জামাল খাঁ তীহার পাত্তিত্যের পরিচয় পাইয়া হাসানের নিকট 
ফরিদ সম্পর্কে সবকিছু জানাইলে হাসান খুবই খুশি হন তিনি ফরিদকে 
ফিরাইয়া লইয়া যান। এইবার তিনি ফরিদের উপর সাসারামের শাসনভার 


মোগল সাম্রাজ্যের সুচনা : মোগল-আফগান ছন্দ ২০৯ 


দান করেন | ফরিদ এই দায়িত্ব খুবই কৃতিত্বের সহিত পালন করিতে সমর্থ হন। কিন্ত 
ইহাতে পিতা হাসান স্থথী হইলেও বিমাতার ঈর্ষা আরও বাড়িয়া যায়। বিমাতা! 
ae ফরিদের বিরুদ্ধে চক্রাস্ত শুরু করিলে পুনরায় ফরিদ গৃহত্যাগ করিয়া 
বাতি | চলিয়া যান ৷ এবার তিনি আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হন | তারপর 
তাহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লীর বাদশাহের ফরমান-_ 

অর্থাৎ আদেশপত্রের জোরে সাসারামের জায়গিরদার নিযুক্ত হন। তারপর তিনি 
বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ 

টা করেন। বহর খা ফরিদের কার্ষদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় অত্যন্ত প্রীত 
হন এবং ক্রমেই ফরিদকে অধিক হইতে অধিকতর দায়িত্পূর্ণ পদে 

নিযুক্ত করেন ৷ বহর খা লোহানীর অধীনে চাকরি করিবার কালে ফরিদ খা একবার 
একাকী একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটিকে মারিয়াছিলেন। ইহাতে খুশি 
হইয়া বহর খাঁ ফরিদ্কে ‘শের’__অর্থাৎ ‘বাঘ’ উপাধি দিয়াছিলেন। ওঁ সময় হইতেই 
ফরিদ “শের খাঁ নামে পরিচিত হন। কিন্তু শের খাঁর ভাগ্যে শান্তি ছিল all 
তাহার ক্রমোন্গতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অভিজাতবর্গের কয়েকজন তাহার বিরুদ্ধে 
নানা প্রকার মিথ্যা অভিযোগ করিয়া বহর খার মনে সন্দেহের স্থষ্টি করিলেন। ফলে 
শের খীকে বহর খাঁর চাকরি ত্যাগ করিতে হইল । সাসারামের 

413 জায়গিরটিও তিনি হারাইলেন। এই ঘটনার পর শের খাঁ বাবরের 
সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করিলেন। বাবর শের খার 

কর্মদক্ষতায় HEP হইয়া তাহাকে সাসারামের জায়গির ফিরাইয়! দিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
এদিকে বহর খা লোহানীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার নাবালক পুত্র 


জালাল খাঁর জালাল খাঁর অভিভাবক হিসাবে বিহারের শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
অভিভাবকত্ব 
করিবার জন্য শের খাকে আহ্বান করা হইল। জালাল খা 


ছিলেন শের খাঁর ছাত্র, কারণ শের খা! যখন পূর্বে বহর খাঁর অধীনে চাকরি করিতেন 
তখন বহর খা লোহানী জালাল খাঁর শিক্ষার তার তাহার উপর দিয়াছিলেন। বিহারের 
শাসনকাৰ্য পরিচালনার ভার হস্তে পাইয়া শের খাঁ ক্রমেই সর্বেসর্বা হইয়| উঠিলেন। 
জালাল খা কেবলমাত্র. নামেই বিহারের শাসনকর্তা রহিলেন। শের খাঁর ব্যক্তিত্ব ও 
কর্মদক্ষতা ক্রমেই সেনাবাহিনীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার! শের খার 
অনুগত SEN পড়িল। সেই সময়ে চুণার দুর্গের অধিপতি মারা 
টার হর্স লাভ গেলে তাহার বিধবা! পত্বী মালিকাকে বিবাহ করিয়া শের খাঁ চুণার 
oft নিজ অধিকারভৃক্ত করেন | ক্রমেই শের খাঁর ক্ষমতা! বুদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া 
হুমায়ুন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্ৰ৷ করিলেন ( ১৫৩১ খ্রীঃ ) | চুণার দুৰ্গটি তিনি অবরোধ 
করিলে শের খাঁ মৌখিকভাবে ছমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু এইভাবে 
সময় গ্রহণ করিয়া নিজ শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল তাহার মূল উদেশ্য | 
শের খাঁ ক্রমেই বিহারের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া অভিজাতবর্গের 
ভীষণ ঈর্ধার সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন, ইতিমধ্যে জালাল খীরও বয়স বাড়িয়াছে। 


চর ভিপি... SO 


২১% স্বদেশকথা 


তিনিও শের tice ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্তু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু জালাল খা ও 
অপরাপর আমীর-ওমরাহের যুগ্বশক্তিকে শের খাঁ স্থরষগড়ের (বা স্থরজগড়ের ) 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নামে এবং ated বিহারের সবেসবা হইয়া 
mnt উঠিলেন (১৫৩৪ খ্রীঃ)। ইহাতেই শের খার উচ্চাকাজ্জার 
পরিতৃপ্তি হইল না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া ভারতে 
আফগান ASS স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন | 
ভুগায়ুল ও শের শাহের BF ( Struggle between Humayun 
and Sher Shah): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শের খাঁর ক্ষমতা 
+ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হুমায়ুনও শঙ্কিত হইয়া! উঠিলেন। 
She অন্রদশিতী তিনি চুণার দুর্গা অবরোধ করিয়া শের খার মৌখিক আনুগতা- 
লাভে mae হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এই অনুরদরণিতার ফলেই শের খাঁ নিজ ক্ষমতা 
বহুগুণে বাড়াইবার স্থষোগ পাইলেন | i 
এদিকে গুজরাটের বাহাছুর শাহ্‌ ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া 
উঠিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্থলতাঁনদের পরাজিত করিয়া তিনি যখন ছুর্মনীয় হইয়া 
বাহাদুর শাহ্‌ ও উঠিলেন তখন তীহাকে দমন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া 


হুমায়ুন l হমায়ুনের শত্ৰু আফগান নেতাদিগকেও বাহাদুর শাহ্‌ 
আশ্রয়দানে দ্বিধাবোধ করেন নাই। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দমন করিবার উদ্দেশ্বে 
শের খাঁ কর্তৃক অগ্রসর হইলেন। সেই সুযোগে শের খা বাংলাদেশ আক্রমণ 


ৰাজানেশ আক্ৰমণ = করিয়া কিউল হইতে সক্রিগলী পর্যন্ত সকল স্থান বাংলাদেশের 
সুলতান যামু শাহের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি 
আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। 
হুমায়ুন শের খাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু তিনি প্রথমেই একটি 
কূটনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। বাংলার নবাবের সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে শের খাকে 
দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি প্রথমে pata দুৰ্গটি জয় করিতে চাহিলেন। দীর্ঘ 
ছয় মাস ধরিয়া তাহাকে এই দুর্গ জয়ের জন্ত যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু এই সময়ে 
শের খার পক্ষে গৌড় অধিকার করিয়া লইবার কোন অস্থবিধাই হইল না। তারপর 
হুমায়ুন যখন গোড়ে উপস্থিত হইলেন তখন শের খা তাহাকে কোন 

প্র খাঁর চতু্ব আন্ুখ যুদ্ধে বাঁধা নাদিয়া গৌড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
হুমায়ুন সহজেই গোঁড় পুনরধিকার করিয়া আমোদ-প্রযোদে মত্ত রহিলেন। সেই সুযোগে 
শের খাঁ চুণার দুর্গ পুনরুদ্ধার করিলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি জয় করিয়া 
কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কনৌজ পধস্ত প্রায় সকল স্থান শের 

ren খাঁর অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় হুমাযুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনে বাঁধার 
সৃষ্ট হইল। হুমায়ুন আর কালবিলম্ব না করিয়া রত আগ্রার দিকে 
অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে শের খাঁ তাহাকে অতকিতে আক্রমণ করিলে চৌঁসা 
নামক স্থানে ছুই পক্ষে যে তুমুল যুদ্ধ হইল তাহাতে হুমায়ূন শোচনীয়ভাবে পরাজিত 


মোগল সাম্রাজ্যের স্ুচন| : মোগল-আফগান দ্বন্দ ২১১ 


হইয়া কোনক্রমে প্রাণ বাচাইয়া আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই 
শের খা! “শের. শাহ’ উপাধি ধারণ করিলেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন 
করিলেন ৷. পর বৎসর হুমায়ুন 
চৌসার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য, সসৈন্যে শের শাহের 
বিরুদ্ধে... যুদ্ধযাত্ৰ৷ করিলে ন। 
বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের 
সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ হইল। fe 
এই যুদ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে শের শাহের মু 
পরাজিত হইলে সমগ্র মোগল সাম্ৰাজ্য সাময়িকভাবে আফগান বীর শের শাহের হস্তে 
চলিয়া গেল। এই যুদ্ধ কনৌজের যুদ্ধ নামে সমধিক প্ৰসিদ্ধ৷ 
কানু ৷ শ্রই যুদ্ধ মোগল-আফগান ছন্দের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা | 
টু হুমায়ুন বিলগাম ব| কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে 
নিজ ভ্ৰাত্যদের সাহায্যপ্ৰাৰ্থী হইলেন, কিন্তু এই দুর্দিনেও তাঁহার জাতাগণ 
তাহাকে সাহায্য কর! দূরের কথা, সামান্ত আশ্রয়টুক দিতেও স্বীকৃত হইলেন না। 
ফলে হুমায়ুনকে আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক ঘুরিতে হইল । এইভাবে আশ্রয়ের সন্ধানে 
তিনি অমরকোটের রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলে সেখানে তিনি সাময়িকভাবে 
; আশ্রয়লাভ করেন। আর সেখানে অবস্থানকালেই তাহার পুত্র 
(pean আকবরের জন্ম হয়। আকবরের মাতার নাম ছিল হামিদাবান্ু । 
“f হুমায়ুন ও হামিদাবান্থুর জীবনের চরম দুদিনে আকবরের জন্ম 
হইয়াছিল (১৫৪২ খ্ৰীঃ) । তখন অতি সামান্তভাবে পুত্রের জন্মোৎসব করিবার মত 
ংস্থানও তাঁহার ছিল না। কিন্তু বিধাতা এই শিশুর জন্যই যে এক অতি গৌরবোজ্জল 
ভরিষ্যৎ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন কে তাহ! জানিত! কিছুকাল পরে 
অমরকোট হইতে হুমায়ুন প্রথমে কান্দাহার এবং তথা হইতে AAT গমন করেন। 
এদিকে শের শাহ্‌ সিন্ধুদেশ নিজ সাআজ্যতৃক্ত করিয়া মূলতানের বিরুদ্ধে a 
করিলেন। ক্রমে মূলতানও তাঁহার সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইল । ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশের 
শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে উহা দমন করিবার উদ্দেশ্যে শের শাহ্‌ বাংলাদেশে 
উপস্থিত হুইলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করিয়া তিনি 
বাংলাদেশের সীম| নৃতনভাবে নির্ধারিত করিলেন। বাংলাদেশের 
a ve শাসনব্যবস্থারও তিনি পরিবর্তনসাধন করিয়া উহাকে পূর্বাপেক্ষা 
সুদক্ষ করিয়া তুলিলেন। এই সকল ব্যবস্থার মূল উদেশ্য ছিল 
ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যাহাতে কোনপ্রকার বিদ্রোহ দেখা দিতে না পারে। তিনি 
বাংলাদেশকে মোট ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তারপর শের শাহ্‌ 
গোয়ালিওর, মালব ও. রায়সিন দুৰ্গ জয় করিয়া মেবারের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা 
করিলেন। তথাকার বাণ৷ মালদেবও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য 
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হইলেন। এইভাবে আজমীর হইতে আবু পর্যস্ত সমগ্ৰ ভূভাগ শের শাহের সামরাজ্যভূক্ত 
হইল। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের সমাটপদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত 
থাকিবার: সুযোগ তাহার ভাগ্যে মিলিল না। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ 
কালিঞ্জর দুর্গাট দখল করিবার কালে এক বিস্ফোরণের ফলে শের 
শাহের মৃত্যু ঘটে। কালিঞ্জর দুৰ্গটি অবশ্য তাঁহার সৈন্যগণ জয় করিতে সমর্থ হয়। 
শের শাহেৰ শাসনব্যবস্ঠা (Sher Shah’s Administration) : 
শের শাহ্‌ কেবল সাহসী বীর বা সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন না। 
শাসক ও সংগঠক তিনি ছিলেন যেমন স্ুশাসক তেমনি ক্ষমতাশালী সংগঠক । তিনি 
মাত্র পাচ, বৎসরকাল রাজত্ব করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই পাচ বৎসরের 


তাহার মৃত্যু 
(১৫৪৫ খ্রীঃ) 


শের শাহের সাম্রাজ্য 


১৫৪৫ খ্রীঃ 
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মধ্যেও অনেক সময়ই তাহাকে যুদ্ধ-বিগ্ৰহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তথাপি এই 
সামান্য কালের মধ্যেই তিনি নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়! গিয়াছিলেন। 
যুদ্ধের দ্বারা তিনি যে বিশাল সাম্ৰাজ্য গঠন করিয়াছিলেন সুদক্ষ 
৮১ শাসনব্যবস্থার জন্য উহাকে তিনি ৪৭টি সরকারে এবং প্রত্যেকটি 
সরকারকে আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরগণায় 
আমিন, শিকদার, কার্কুন প্রভৃতি নান| পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। 
পরগণার শাসনব্যবস্থার তদারক করিবার জন্য একজন করিয়া 
গর “শিকদার-ই-শিকদারান্ ও একজন 'মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান্ঃ 
ছিলেন। রাজকর্মচারিগণ দীৰ্ঘকাল একই স্থানে কাজ করিবার ফলে যাহাতে কোন- 
প্রকার ব্যক্তিগত প্রভাব বা শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারেন এবং 
রাজকর্চারিগণের = তাহাদের কার্যকলাপ যাহাতে পক্ষণাতপূয্ত হইতে পারে সেই উদ্দেশে 
তাহাদিগকে কোনও এক স্থানে দীর্ঘকাল কাজে নিযুক্ত রাখা হইত 
না; কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে বদলি করা হইত। 


শের শাহের সমাধি (সানারাম ) 
শের শাহের শাসন সংস্কারের সৰ্বপ্ৰধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল তাহার NFT- 
ব্যবস্থা । তিনি প্রত্যেক প্রজার জমি জরিপ করাইয়া! প্রজার জমির সীম! স্থির 
রাজস্বব্যবস্থা : করিয়াছিলেন । তারপর প্রতিখণ্ড জমির উর্বরতা ও পরিমাণের 
‘পাট|’ ও ‘কবুলিয়ং'  অন্ুপাতে রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থ| করিয়াছিলেন । জমির উৎপন্ন 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ অথবা সেই পরিমাণ ফসলের মূল্য রাজস্ব হিসাবে দিতে 
হইত। প্রজাবৰ্গ সরকারের নিকট হইতে তাহাদের জমির সীমা, জমির স্বত্ব প্রভৃতি 
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সবকিছু উল্লিখিত একটি দলিল পাইত। ইহার নাম ছিল ‘পাট’ । আর তাহারা = 


মোগল সা কর্তৃক নিজেদের স্বত্ব ও রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া সরকারকে 


“শের শাহের রাজন. একটি দলিল স্বাক্ষর করিয়া দিত। ইহার নাম ছিল কিবুলিয়ৎ |e 
stad শের শাহের এই অন্দর ও zB রাজন্বব্যবস্থার কতক কতক 
SRTA আমরা মোগল সম্রাট আকবরের রাজস্বব্যবস্থায় দেখিতে পাই। 


শের শাহ্‌ রাজকর্মচারিগণকে তাহাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে জমি ভোগ- _ 


দখল করিবার অধিকার-_অর্থাৎ জায়গির দানের প্রথা উঠাইয়া 
জায়গির-প্রথার ৷ তাঁহার আমলে রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত মাহিনা 
বিলোপ রনি. 
| শের শাহের বংশধরগণ অবশ্য এই ব্যবস্থার উৎকর্ষ 
. উপলব্ধি করিতে না পারিয় পুনরায় জায়গির-প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন ৷ 


; কাৰ্যাদ্রি ভার ছিল প্রধান কাজীর উপর। সাআজ্োর সর্বোচ্চ 
iht বিচারক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং | বিচার ব্যাপারে শের শাহ্‌ ছোট-বড়, 


স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক চলাচলের ব্যবস্থা 
ডাক, দেনা ও করেন। ইহা ভিন্ন, কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে 
otami Rent E বহু cttcrene নিয়োগ করিয়াছিলেন ৷ সৈন্যবাহিনীকে 
অধিকতর সুদক্ষ ও Pest করিয়া তুলিবার জন্য শের শাহ্‌ 
শেনাবিভাগেরও কতক সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি আলাউদ্দিন খল্জীর 
সামরিক ব্যবস্থার কতক কতক অনুকরণ করিয়াছিলেন। শের শাহের অধীনে মোট 
* “The rights of the tenants were duly recognised and tho lia 
were clearly defined in the Kabuliyat (deed of agreement ) which the state took 
from him, and the Paita (title deed), which it gave him in return,” An Advanced 
** Sher Shah had a sirong sense of justice, and its Administration undor 
-him wag even-handed, no distinction being made between 


t the high and the low 
and not eyen the near relatives of the king being spared from its decrees.” 
180.) p. 441. / 


bilities of each ` 
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দেড় লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং তিন শত যুদ্ধ হস্তী ছিল ।* 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এক এক জন ফৌজদারের অধীনে একটি করিয়া “ফৌজ'__ 
অর্থাৎ সেনানিবাস ( Garrison) থ'কিত | 
শের শাহ্‌ ছিলেন প্রকৃত শাসক ৷ প্রজায় প্রজায় প্রভেদ না করা স্থশাসক 
মাত্রেরই কর্তব্য। শের শাহ্‌ জাতিধর্মনিধিশেষে সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে 
দেখিতেন। যোগ্যতা ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিলে যে-কোন জাতি বা ধর্মের 
লোককে তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সম্রাট হইতে 
হইলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে. কোন প্রকার ভেদাভেদ করা চলিবে না এই কথা 
মুদলমান শাপকদের মধ্যে শের শাহ্‌-ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি 
| শাসনের করিয়াছিলেন । ব্ৰহ্মজিং গৌড় নামে জনৈক বাঙালী, হিন্দু 
তাহার অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন। শের শাহ্‌ নিজ উদারতা ও 
দুরদশিত! aa নিজেকে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাটের মর্াদায় স্থাপন করিতে সমৰ্থ 
হইয়াছিলেন। 
মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে শের শাহ্‌ ছিলেন একজন অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
শাসক। তিনি তাহার ব্যক্তিত্বের ও কর্মকুশলতার সাহায্যে সামান্য অবস্থা হইতে 
ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শাসক এবং বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ 
j সামরিক কৌশলের সহিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার সংমিশ্ৰণ 
Ta তাহার চরিত্রে ছিল বলিয়াই তিনি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিতে 
পারিয়াছেন। রাষ্ট্রের ও প্রজাবর্গের উন্নতিসাধন ছিল তাহার শাসনকার্ধের মূল উদ্দশ্য। 
সম্ৰাট আকবরের পূর্বে তাঁহার প্যায় পিতৃহৃলভ শাসক এবং সংস্কারক মধ্যযুগে আর কেহ 
ছিলেন ন!।** ডক্টর স্মিথের মতে শের শাহ্‌ আরও কিছুকাল বীচিয়া থাকিলে মোগল 
সম্ৰাট আকবরের উত্থান হয়ত ঘটিত না it 
শের শাহ্রেউত্তরাধিকারিগণ : মোগল ৰাজৰতেৰ পুনঃস্থাপন 
(Successors of Sher Shah: Re-establishment of the 
Mughal Rule ) : শের শাহের মৃত্যুর পর তাহার প্রতিষ্ঠিত আফগান শাসনকাৰ্য 
দিন দিনই দুৰ্বল হইতে থাকে। তাহার পুত্র ইস্লাম শাহ্‌ ছিলেন 
ইলা শাহী). বেমন দুৰ্বল তেমনি অনভিজ্ঞ। ফলে শূৱবংশীয় অভিজাতশরেণী ও 
| অপরাপর আফগান সেনানায়ক স্ব স্ব প্রধান হইয়| উঠিলেন। যাহ 


any prince before Akbar.” Erskine. Ibid., p. 442. 

+ “If Sher Shah had been spared, he would have established his dynasty 
and the great Mughuls would not have appeared on the stage of history.” Smith ; 
Oxford History of India, p.329; also vide An Advanced History of India, 
p. 443. 


২১৬ স্বদেশক্থা 


শিশুপুত্র ফিরুজ শাহ্‌ সিংহাসনে বসিলে চরম অব্যবস্থা দেখা দিল। ফিরুজ শাহের 
মাতুল মহম্মদ আদিল শাহ্‌ তাহাকে হত্যা করাইয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার 
করিয়া লইলেন। আদিল শাহ্‌ ছিলেন শের শাহের ভ্রাতুপ্ুত্র | 
আদিল শাহের রাজত্বকালে পাঞ্জাব, মালব, বাংলাদেশ প্রভৃতি 
অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শুরবংশধরগণের দুর্বলতার 
স্থযোগ লইয়া হুমায়ুন একদল সৈন্যসহ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন । এই সৈন্যদল তিনি 
পারন্ত সম্রাটের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হুমায়ুন দিল্লীর 
সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার পর কান্দাহার অঞ্চলটি পারস্তা সমাটকে দিয়! দিয়াছিলেন। 

হুমায়ূন প্রথমে পাঞ্জাব, পরে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া 
না পুনরায় মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেন ( ১৫৫৫ খ্রীঃ )। কিন্তু 
(১৫৪ কঃ) তিনি তাহার এই পুনঃগ্রতিষ্ঠিত রাজত্ব বেশী দিন ভোগ করিতে 

পারিলেন না । মাত্র এক বৎসর পরে তিনি তীহার গ্রন্থাগারের 
সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হন ৷ এই আঘাতেই শেষ পর্যন্ত তাহার মৃত্যু 
ঘটে। ফলে এই পুনঃপ্রতিষ্িত মোগল সাম্ৰাজ্যকে দৃঢ় করিয়া তুলিবার ভার স্বভাবতই 
তাহার পুত্র আকবরের উপর পড়িল | 


ফিরুজ শাহ 
মহম্মদ আদিল শাহ্‌ 


v 


একবিংশ অধ্যায় 


সম্ৰাট আকুৰৰ্ল : মোগল সাজ্সাজ্য্যের বিস্তৃতি 
(Emperor Akbar : Expansion of the Mughal Empire ) 


আকবরের বালযজীবন ও সিংহাসনলাভ ( Akbar’s Early 
Life and his Accession): হুমায়ূনের জীবনের এক অতি দুঃসময়ে 
আকবরের জন্ম হইয়াছিল (১৫৪২ খ্ৰীঃ), সেই কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
কিন্তু এই শিশু-ই ভবিষ্যতে মহামতি সমাট আকবরে পরিণত হুইয়াছিলেন। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজিও তিনি অমর SE 
হইয়া আছেন। 
হুমায়ুন শের শাহের বংশধরগণকে 
পরাজিত করিয়া যখন পাঞ্জাব, দিল্লী, 
আগ্রা! প্রভৃতি পুনরধিকার করেন তখন 
বালক আকবরকে তিনি পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
বৈরামখার. আকবর শাসনকর্তা ছিলেন 
বটে, কিন্তু শাসনকার্ষের 
প্রকৃত দায়িত্ব ছিল বৈরাম 
A নামে হুমায়ূনের জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুর O মহামতি আকবর 
হুমায়ুনের আকস্মিক উপর । হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র সুচতুর 
qg (১৫৬ খীঃ) : বৈরাম খাঁ আকবরকে দিলীর বাদশাহ্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন 
আকবরের (১৫৫৬ শ্রীঃ)1 আকবরের বয়স .তখন মাত্র তের বৎসর 
Prete কয়েক মাস। 
হুমায়ুন শের শাহের বংশধরগণের হাত হইতে মোগল সিংহাসন পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মোগল সাম্ৰাজ্য তখন দিল্লী, আগ্রা, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং দক্ষিণ 
ভারতে খান্দেশ, বেরার, আহ্ম্মদনগর, গোলকুণ্ড৷ প্রভৃতি রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীন 
স্থলতানের অধীন ছিল। আফগান অভিজাতগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে তখনও 
স্থানীয়  প্রাধান্ত-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিলেন। বিদেশী পোতুগীজ বণিকগণ 
গোয়া, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। শূৰবংশীয় 
আফগানদের মধ্যে মহম্মদ আদিল শাহ্‌ ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী | 
হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই তিনি নিজ মন্ত্ৰী হিমুকে দিল্লী, 
আকবরের সমস্ত৷ আগা! প্রভৃতি জয় করিয়া পুনরায় ভারতে আফগান প্রাধান্য 
স্থাপনের জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হিমু ছিলেন জনৈক হিন্দু বণিক। নিজ 
ক্ষমতাবলে তিনি ক্রমে আদিল শাহের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি-পদে উন্নীত 
২১৭ 


আকবর 


২২০ স্বদেশকথ! 


রাজপুতানার শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গ চিতোরের পতনে অপরাপর ‘রাজপুত রাজ্যে এক 
দারুণ ভীতির সঞ্চার হইল। রণথন্তোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি 
বণখভোর, atten, রাজপুত রাজা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়! 
বিকানীর, জয়দলমীর. লইল। কিন্তু চিতোর ভিন্ন মেবারের যে অংশ তখনও স্বাধীন 
প্রভৃতির wei ছিল উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ সেইখানেই স্বাধীনভাবে 
elire রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আকবরের wet তিনি কিছুতেই 
স্বীকার করিলেন al | 
মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাণ! প্রতাপ চিতোর উদ্ধার করিতে 
দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হইলেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আকবরের প্ৰভুত্ব 
= অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
প্রাণপণ লড়িয়া চলিলেন । আকবর এই স্বাধীনচেতা 
দেশপ্রেমিক রাজপুত বীরকে হলদিঘাটের (গোগুগ্তার) 
যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন ( ১৫৭৬ খ্ৰীঃ ), 
কিন্তু রাণা প্রতাপের স্বাধীনতা" 
ও oi স্পৃহাকে জয় করিতে পারিলেন a | 
হলদিঘাটের যুদ্ধের পর মেবারের 
দুগগগুলি একে একে আকবরের অধীন হইল। রাণা 
প্রতাপ পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। চরম 
দুঃখ-দুৰ্দশায়ও তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার 
রাগা প্রতাপ করিতে রাজী হইলেন a) আকবরের বশ্যতা 
স্বীকার করিলে তিনি নিজ রাজা ফিরিয়া পাইতেন, রাজহুখ ভোগ করিতে পারিতেন। 
কিন্তু পরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনত| বিসর্জন দিয়া তিনি 
রাজহুখ ভোগ করাও তুচ্ছ জান করিলেন। 'অনিদ্রা, waters, 
রাগ! প্রতাপের সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াও তিনি কিভাবে মেবার উদ্ধার 
peated hd করিতে পারেন সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাণা প্রতাপের 
দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-স্পৃহ| তাহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির অমর 
করিয়া রাখিয়াছে। রাণা প্রতাপের জীবনের চরম দুর্দশার কালে তাহারই অনুগত বৃদ্ধ 
মন্ত্রী ভাম্সা নিজের সকল সঞ্চিত অর্থ প্রতাপের হন্তে দিয়া দেশরক্ষার জন্য পুনরায় 
চেষ্ট| করিতে বলিলেন। নূতন উৎসাহ লইয়া রাগা প্রতাপ মোগল সৈন্তের সহিত 
যুঝিয়া মৃত্যুর পূর্বেই মেবারের বহু স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ 
ah প্রতাগ কৰ্তৃক = হইয়াছিলেন। তাহার জীবনে অবশ্য মেবারের রাজধানী চিতোর 
faust” উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ১৫৯৭ ÅU রাণা প্রতাপের মৃত্যু 
হইলে তাহার পুত্র অমর সিংহ মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া 
aai ১৫৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দে মানসিংহ মেবার আক্রমণ করিয়া বার্থ হন। ইহার পর 
| রাজত্বকালে মেবার আক্রমণের আর কোন চেষ্টা কর! হয় নাই। 


সম্রাট আকবর : মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি হই 


এদিকে maaa, রণথস্তোর প্রভৃতি আকবরের বস্তা স্বীকার করিলে তিনি 
গুজরাট জয় (১৫৭২ খ্ৰীঃ) lalla জলম es a গুজরাটের হুলতান 
peli ৪২ A লীছেয়পালনকাৰ্ধে E যোগে আবম 
Baim od সহজেই গুজরাট নিজ সাম্ৰাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন ( ১৫৭২ খ্ৰীঃ)| 
পোর্তুগীজগণ পর বৎসর (১৫৭৩ খ্ৰীঃ ) আকবর স্থুরাট অধিকার করেন। এই 
সময়ে পোতুগীজদের সহিত আকবরের মিত্ৰতা জন্মে। তাহারা 

ভারতের মুসলমান যাত্রীদের নৌপথে মক্কা যাওয়|-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করে। 
তারপর আকবর বাংলাদেশ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। শূরবংশীয় আফগান 
শাসনের অবসান ঘটিলে বাংলাদেশ স্থলেমান কর্রাণী নামে জনৈক আফগান অভিজাত 
ব্যক্তির অধীন হয়। স্থলেমান কর্রাণী উড়িগ্তার হিন্দু রাজ্যটিও 
৮৫7১ জয় করেন। তাহার পুত্ৰ দাযুদ খা আকবরের গুজরাট অভিযানের 
ব্যস্ততার স্থযোগ লইয়! মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী কয়েকটি দুর্গও জয় করেন। 
এই সকল কারণে দায় থাকে দমন করা একাস্ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। 
১৫৭৪ খ্ীষ্টাৰে আকবর দায় খাঁর বিরুদ্ধে স্থগৈন্তে অগ্রগর হইলেন পাটনা ও হাজীপুর 
হইতে my থাকে বিতাড়িত করিয়া আকবর নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। 


এ স্থানের যুদ্ধে তিনি মোগলসেনার হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন 
ইহার আরও কয়েক বৎসর পর ( ১৫৯২ খ্ৰীঃ ) উড়িশ্য মোগল সামাজ্যতুক্ত হইয়াছিল | 
বাংলাদেশ মোগল MNRE হইলেও তদানীস্তন বাংলার কয়েকজন প্রতিপত্তি- 
শালী ভু ইয়| বা জমিদার বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে আকবরের প্রত অস্বীকার করিয়া 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। এই সকল ভূঁইয়ার মধ্যে বারজন 
ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বারজনের মধ্যে চাদ রায়, carta রায়, ঈশা খাঁ, 
ৰ, প্রতাপাদিত্য ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী | বাংলার বার ইয়ার 

বাংলার বারুইযা কাহিনী দেশাত্মবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে বাঙালী জাতি ও বাংলার 
ইতিহাসে স্বীকৃতি পাইয়াছে বটে কিন্তু সার যদুনাথের মতে ইহার! সকলেই ছিলেন 
তু'ইফোড় স্থানীয় জমিদার বাংলার কর্রাণী স্লতানদের শাসনের দুর্বলতার স্থযোগ 
লইয়া এই সকল স্থানীয় জমিদার নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
ইহাদের কাৰ্যকলাপ দেশাস্মবোধের নিদৰ্শন হিসাবে গ্ৰহণ করা ইতিহাস-সন্মত হুইবে না Ie 


“A 
he Barabhutyas of Bengal as the champions of national independence against 
feiga পনি They ‘were nothing of the sort.” History of Bengal ( D. U. ),. 


Vol. II, p. 225, ৰ 
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অতঃপর আকবর দক্ষিণ-ভারত জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। উত্তর-ভারতে তাহার 
এই বিশাল সামাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এবং সমগ্র তারতেন্ন 
অধীশ্বর হইবার আকাজ্জার কথা স্মরণ রাখিলে দক্সিণ-ভারতেয় 
acm, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহ্ম্মদনগর জয় করা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল একথা সহজেই বুঝ! যায়। আকবর প্রথমে বিন! যুদ্ধে দক্ষিণ- 
ভারত নিজ সাম্জাজ্যভুক্ত করা যায় কি না সেই চেষ্টা করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের 
স্থলতানী রাজ্যগুলিকে তাঁহার we স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তাব পাঠাইলেন। 
কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের কোন রাজ্যই বিন! যুদ্ধে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে 
রাজী হইল না। ফলে যুদ্ধ অনিবাৰ্য হইয়া উঠিল। 
আহৃম্মদনগরের নাবালক স্থলতান বাহাদুরের পক্ষে তাহার পিতা বুরহান-উল্‌- 
মুলকের ভগিনী চাদ্বিবি শাসনকার্য পরিচালন! করিতেছিলেন। চাদবিবি 1ছলেন 
বিজাপুরের বিধবা! রাণী এবং আহ্ম্দনগরের হুসেন নিজাম শাহের কন্তা। শাসনকার্ধ, 
কূটনীতি, সামরিক কৌশল, সবকিছুতেই চাদবিবি ছিলেন অসামান্য ক্ষমতার 
অধিকারিণী। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সৈন্য sews অবরোধ করিলে শেষ পর্যস্ত 
চাদবিবি বেরার মোগল সম্রাটের নিকট ত্যাগ করিয়া মোগলদের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করেন। আহৃম্মদনগর আকবরের We স্বীকার করিয়া 
হা লইল। কিন্তু কিছুকাল পরে চাদবিবির পরামর্শ অমান্য করিয়া 
আহ্ম্মদদনগর মোগল প্রতৃত্ব অস্বীকার করিল। বিদ্ৰোহী নেতাগণ 
চাদবিবিকে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করিল না। কাহারও কাহারও মতে তাহারা 
চাদবিবিকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছিল ।. যাহ! হউক, চাদবিবির মৃত্যুতে 
আহ্ম্মদনগর আরও দুর্বল হইয়া পড়িল এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাহিনী কর্তৃক 
অধিকৃত হইল। অবশ্য আহ্‌ল্মদনগরের কতক অংশ আরও কিছুকাল স্বাদীনভাবেই 
টিকিয়া রহিল। 
এদিকে খান্দেশও বিন! যুদ্ধে আকবরের We স্বীকার করিতে চাহিল ali 
১৫৯৯ AA আকবর খান্দেশের রাজধানী বুর্হান্পুর অধিকার করিলেন। তারপর 
খান্দেশের সর্বাধিক শক্তিশালী ও সুরক্ষিত দুৰ্গ অসীরগড় অবরোধ করা হইল। 
এইরূপ স্থরক্ষিত দুৰ্গ সেই সময়ে ভারতবর্ষে বেশী ছিল না। 
আকবর ঘুষ দিয়া সেই দুর্গের সেনানায়কদের বশ করিলেন। 
এইভাবে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে অনীরগড় মোগল সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইল। 
দাক্ষিণাত্যের বেরার, খান্দেশ, আহুম্মননগরের শাসনকার্য পরিচালনার ভার নিজ পুত্ৰ 
দানিয়েলের হস্তে দিয়া আকবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন, কারণ সেই সময়ে যুবরাজ 
সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।  অসীরগড় বিজয়ই আকবরের রাজ্যবিস্তারের 
‘সৰ্বশেষ পদক্ষেপ । 
আকবরের ধৰ্মমত ( Akbar’s Religious Ideas ) £ আকবরের 
পূর্ববর্তী ভারতের সুলতান-বাদশাহ্‌মণ ধর্ম-বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন 


দাক্ষিণাত্য অভিযান 


খান্দেশ__অসীরগড় 
(১৬০১ খ্ৰীঃ) 


২২৪ স্বদেশকথ! 


উপলব্ধি করেন নাই। একমাত্র শের শাহ্‌ ছিলেন এই নিয়মের ব্যতিক্ৰম ৷ অপরাপর 
কোন স্থুলতান-বাদশাহৃই রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া! দেখিবার মত মানসিক 
উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই । ফলে তাহাদের রাজনীতি ধর্মমতের 
আকবরের দুরদশিতা _ দ্বারা প্রভাবিত হইত | ধর্মমতের ক্ষেত্রে তাহারা ছিলেন একদেশদশী, 
অন্ধ, wat নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু এবিষয়ে আকবর ছিলেন সম্পূর্ণ feat 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারত-সমাটের পক্ষে কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের 
নেতা সাজিলেই চলিবে না; জাতিধর্মনিধিশেষে তাহাকে ভারতীয়দের সকলের সম্ৰাট 
হইতে হুইবে। এই মূলনীতির সহিত mes রাখিয়া আকবরের ধৰ্মমত গড়িয়া 
মাতা হামিদাবান্, = উঠিয়াছিল। ইহা! ভিন্ন, আকবরের ধর্মমতের উদারতা তাহার 
ফীধর্ম ও শিক্ষক মাতামহ ও মাতার প্রভাবেও যথেষ্ট প্রভাবিত হুইয়াছিল। 
আব্দ ল লতিফের _ আকবরের মাতামহ ছিলেন একজন বিখ্যাত পারসিক পণ্ডিত। 
rks তাঁহার প্রভাব আকবরের মাতা হামিদাবান্থুর উপর প্রতিফলিত 
হইয়াছিল । হামিদাবানুর নিকট ধর্ম সম্পর্কে শিশুকাল হইতে নানা উপদেশ শুনিয়া 
আকবর স্বভাবতই পরধর্মসহিষ্ণ ও উদার স্বভাবসম্পন্ন হইয়া উঠেন। কাবুলে অবস্থান- 
কালীন আকবর স্থৃফীধর্মমতের সহিত í 
পরিচিত হইয়া উঠেন। ইহা ভিন্ন, 
তাহার শিক্ষক waa লতিফের 
প্রভাবও তীহার ধর্মমতের উদারতার 
জন্য দায়ী ছিল। আকবরের রাজপুত 
রমণী বিবাহ ও রাজপুতদের সহিত 
ঘনিষ্ঠতাও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
১৫৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবর স্থন্নী- 
ধর্মমতই মানিয়| চলিতেন। কিন্তু শেখ 
মুবারক, ফৈজী, আবুল ফজল 
প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে এবং 
তাহাদের ধর্মমতের সংস্পর্শে আসিয়া 
আকবরের ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা 
ক্রমেই বাড়িয়া চলে। বিভিন্ন NIPAA 
ধর্মমতের 'সারমর্ম জানিবার জন্য আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ‘ইবাদংখানা” নামে একটি 
ধর্মালোচনা গৃহ নির্মাণ করান। বিভিন্ন ধর্মমতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া 
আকবর তাহাদের নিকট হইতে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শ্ুনিতেন। 
মর চেষ্টা এইভাবে বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম জানিয়া আকবরের মনে সর্বধৰ্ম 
সমন্বয়ের এক তীব্র আকাজ্ষা জন্মে। শিয়া-সুননীদের বিরোধ, 
বিভিন্ন ধর্মের পৃষ্ঠপৌষকদের মধ্যে পরস্পর-অসহিষ্ণুত। এবং উলেমাদের  ধর্ম-বিষয়ে 
HAAS প্রভৃতি আকবরের মনে খুব পীড়া দিত। তিনি ভারতীয়দিগকে এক উদার 
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ধৰ্মমতে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘দিন্‌-ইলাহি’ নামে 
এক নূতন ধর্মমতের প্রচার করেন। এই ধর্মমত প্রচারের জন্য আকবর কোনরূপ 
বলপ্ৰয়োগ করেন নাই। অবশ্য এই ধর্মমত বিভিন্ন ধর্মের সুক্ষ্ম নীতির. উপর গড়িয়া 
উঠিয়াছিল বলিয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে এই ধর্ম প্রসারলাভ করে নাই। তথাপি 
আকবরের এই মহীন্‌ প্রচেষ্টা তাহার ধর্মমতের উদারত! ও পরধর্মসহিষুতার পরিচায়ক 
সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি (Akbars Policy 
towards the Hindus ) : আকবর কেবল সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন gri শাসক ও উদারচেত| ARA ব্যক্তি । 
৯ ch E তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে কোন সাম্ৰাজ্য দৃঢ় 
পলি ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের রাজপুত তথা হিন্দু 
'_ জাতিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের 
প্রতি সমান ব্যবহার কর! একান্ত প্রয়োজন অপরাপর মুসলমান সুলতান-বাদশ দের 
অধ একমাত্র শের শাহ্‌ ভিন্ন আর কেহ এই কথ উপলব্ধি করেন নাই। 
আকবর রাজপুত জাতির বীরত্বের পরিচয় পাইয়! একথা বুঝিতে পারির়াছিলেন 
যে, কেবল যুদ্ধ করিয়া রাজপুত জাতিকে পদ্থানত করিয়া রাখা যাইবে না। তাই তিনি 
তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-নীতি অবলম্বন করিলেও উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতি পরম 
সৌহাৰ্ন্যপূৰ্ণ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে মোগল সাম্রাজ্যের “fees পরিণত 
ৰ করিয়াছিলেন? তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া, 
পাশ তাহাদিগকে শাসনকার্যের দায়িত্বপূৰ্ণ পদে নিযুক্ত করিয়া সমগ্ৰ 
রাজপুত জাতিকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজপুত 
জাতির সামরিক প্রতিভা মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং তাহাদের তথা হিন্দু জাতির 
শাসনকার্ষে দক্ষতা মোগল শাসনব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। 
আকবর ছিলেন মোগল শাসনব্যবস্থার মূলনীতির উদ্ভাবক আর হিন্দু তথা রাজপুত 
জাতি সেই নীতিকে কার্যকরী করিয়া! তুলিয়াছিল। এইভাবে আকবর হিন্দু-পারসিক- 
আরবীয় শাসনব্যবস্থার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ সাধন করিয়াছিলেন 
আকবর পূর্ববর্তী স্থলতান-বাদশাহ্গণ AVS হিন্দুবিদ্বেধী নীতির অবসান ঘটান। 
তিনি হিন্দু তীর্যাত্রীদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দেন। যুদ্ধে যেসকল হিন্দু 
 মোগলসেনার হস্তে বন্দী হইত তাহাদিগকে “দাস' করিবার রীতি আকবর নিষিদ্ধ 
© করিয়া দেন। অ-মুসলমানদের উপর হইতে তিনি জিজিয়া| কর 
8 উঠাইয়| দিয়াছিলেন। এই সকল কর উঠাইয়া দিবার ফলে 
রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সকল প্রজার প্রতি 
সম্যবহারের নীতির নিকট এই ক্ষতি তিনি খুশি মনেই স্বীকার করিয়। লইয়াছিলেন। 
হিন্দু রমশী__অর্থা রাজপুত রমণী বিবাহ করিয়া, রাজপুত রমণীর সহিত নিজ পুত্রের 
১৫ [ হ্বদেশকথা ] ৷ | 
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বিবাহ দিয়া ভগবান দাস, মানসিংহ প্রভৃতি অনন্তসাধারণ ব্যক্তির সাহায্য-সহায়তা ও, 
সৌহাদ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন | ৷ 
হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার fen, হিন্দু দর্শন, হিন্দুধর্ম প্রভৃতির প্রতি আকবরের 
প্রগাঢ় Bal তাহাকে হিন্দু-মুসলমান তথা ভারতীয়দের জাতীয় সম্ৰাটে পরিণত 
জাতীয় সম্রাট করিয়াছিল। আকবর একথা উপলব্ধি" করিয়াছিলেন যে, ভারতের 
পরিণত জাতীয় সম্রাট হইতে হইলে তাহাকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
নেতা! সাজিলে চলিবে না। হিন্দু মুসলমান তথা সকল ধর্মসম্প্রদায়ের আস্থাভাজন 
" এবং সকল প্রজার রক্ষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তাহার সাম্ৰাজ্য 
prefs স্থাপিত হইবে। মুসলমান সুুলতান-বাদশাহৃদের মধ্যে আকবরকেই 
প্রকৃত জাতীয় সম্রাট আখ্যা দেওয়া চলে | 
আকবরের ভিতর ( Character of Akbar): পৃথিবীর সমাট- 
গণের মধ্যে আকবর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ভারতীয় 
সম্রাটদের মধ্যে তাহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া অবশ্যই 
TRAE বিবেচনা করিতে হইবে। আর ভারতের মুসলমান হুলতান- 
বাদশাহ্‌দের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্েষ্ট। তাহার চরিত্রে বিভিন্ন গুণের এক অপূর্ব 
সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একাধারে বীর যোদ্ধা, পরধর্মসহিষ্ণু 
্যায়পরায়ণ, মহান্‌ ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। বিজিত “ea প্রতি উদারতা, 
আত্মীয়স্বজনের প্রতি সেহশীলতা, প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহার সম্রাট আকবরকে 
ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। আকবর লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়াই 
অনেকে মনে করেন, কিন্তু তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
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তাহার অনুরাগ, বিদ্বান্‌ মনীষীদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা তাহার হৃদয়ের 
উদারত| ও মহত্বের পরিচয় দান করিয়াছিল। জাতিধর্মনিধিশেষে সকল প্রজার প্রতি 
সমান দৃষ্টি ও সমান ব্যবহার, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম-নীতি সম্পর্কে 
হি, অপরিসীম wefan তাহার চরিত্রের এক অতি wea 
: অভিব্যক্তি, সন্দেহ নাই। আকবর স্বৈরাচারী শাসনে বিশ্বাসী 
ছিলেন কিন্ত তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গলের মধ্যেই. রাজার দক্ষতার 
পরিচয়__ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। সুশৃঙ্খল শাসন, শাস্তি ও সর্বাজীণ উন্নতির জন্য 
তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। আকবরের চরিত্রে রাজনৈতিক প্রতিভা, 
সামরিক কৌশল, শাসনদক্ষতা, শিক্ষা ও সাহিত্য অনুরাগের এক অপূর্ব মিশ্ৰণ দেখিতে 
ASM যায়। 
আকবরের শেষ জীবন (Last days of Akbar): সম্ৰাট 
আকবরের শেষ জীবন তেমন সুখের ছিল ন৷ যুবরাজ সেলিমের 
বিদ্রোহ, প্রিয় সুহৃদ আবুল ফজলের হত্যা, প্রিয় বন্ধু কবি ফৈজীর 
মৃত্যু এবং মুরাদ ও দানিয়েল-_ছুই পুত্রের অকাল মৃত্যু আকবরের 
হৃদয়কে শোকে-দুখে মুহমান করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সেলিমের বিদ্রোহ দমন 
করিয়া তাঁহার অপরাধের ক্ষমা করিয়াছিলেন ( ১৬০৪ খ্ৰীঃ) 
mores) কিন্ত পুত্রের বিদ্রোহ তাঁহার অন্তরে যে ব্যথা দিয়াছিল তাহা আর 
অপসারিত হইল না ৷ পর বৎসর ( ১৬০৫ খ্রীঃ) সম্রাট আকবর প্ৰাণত্যাগ করিলেন ৷ 
জাহাঙ্গীর, 3৬০৫-২৭ খ্ৰীঃ (Jahangir ): আকবরের শেষ জীবনে 
সেলিমের বিদ্রোহের পর অনেকেই মনে করিয়াছিলেন 
যে আকবর হয়ত তাঁহার পৌত্র (সেলিমের 
জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ) খম্রুকেই সিংহাসন. দান - করিয়া 
যাইবেন। কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পর 
নিংহাসননাভ সেলিম “নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর = 
বাদশাহ’ উপাধি ধারণ করিয়া যখন সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন তখন একথা সুস্পষ্ট হইল যে, 
আকবর শেষে সেলিমকেই তীহার উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু খস্রু ছিলেন 
খুবই জনপ্রিয়। তাহার সমর্থকেরও 
ধল্রুর বিদ্রোহ অভাব ছিল al ৷ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে তিনি পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে নিজ সমর্থকদের সাহায্যে 
বিদ্ৰোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহার এই বিদ্রোহ ফলবতী হইল না, জাহাঙ্গীর 
অনায়াসেই তাহা দমন করিলেন। খস্রু পিতার হস্তে বন্দী হইলেন এবং দীর্ঘকাল 
কারারুদ্ধ থাকিবার পর নৃরজাহানের আদেশে তাহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু আসফ, 
খাঁর হস্তে সমর্পণ করা! হইয়াছিল। আসফ, খাঁ আবার তাঁহাকে শাহ্জাহানের হস্তে 
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সমর্পণ করিলে শাহজাহান তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়া বুরহান্পুর নামক স্থানে 
হত্যা করান ( ১৬২২ খ্রীঃ )1% চু 
খস্রুর বিদ্রোহের সুত্রে শিখদের সহিত জাহাঙ্গীরের বিরোধ উপস্থিত হয়। 
শিখদের পঞ্চম গুরু অজু খস্রুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য জাহাঙ্গীর 
WAS antes দণ্ডিত করেন। শিখগুরুর প্রতি তাহার এই 
আচরণ শিখদিগকে মোগল সাম্রাজ্যের শত্ৰুতে পরিণত করিয়াছিল | 
Per অর্জুনকে হত্যা করাইয়া জাহাঙ্গীর অদুরদণিতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 


সাম্ৰাজ্য fagra ( Expansion of Empire ): সম্রাট আকবরের 
ন্যায় জাহাঙ্গীরও সাম্ৰাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। আকবর চিতোর জয় 
করিয়াছিলেন কিন্তু মেবারকে মোগল সাম্ৰাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। জাহাঙ্গীর 
সিংহাসনলাভ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পর্ভেজকে সসৈন্যে AN বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন ( ১৬০৬ খ্রীঃ )। পর্ভেজের অভিযান ব্যর্থ হইলে তিনি সেনাপতি 
মহাব থাকে পুনরায় মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ( ১৬০৮ খ্রীঃ )। এই অভিযানও 
ব্যর্থ হইলে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুবরাজ খুরুরমকে ( পরবর্তাঁকালে শাহজাহান ) মেবার 
আক্রমণের জন্য পাঠাইলেন।  রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ পিতার ন্যায় বীর 
যোদ্ধা বা দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক ছিলেন না। তিনি সহজেই 
মেবারের বত! স্বীকার সদ্িস্থাপনে প্রস্তুত হইলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে অমর সিংহ 
মোগল সম্রাটের বহ্যত| স্বীকার করিলেন। ইহা ভিন্ন অপর কোন কঠিন শর্ত তাহার 
উপর আরোপ করা হইল না। ইহার পর হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত 
মেবারের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের সৌহার্দ্য বজায় ছিল। 
আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশ মোগল সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তথাপি বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের জমিদারগণ মোগল বশ্যতা অস্বীকার করিয়া 
চলিতেছিলেন। বাংলার বার ভূঁইয়ার কথা এ-বিষয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের শাসনকর্তা 
ইস্লাম থা বাংলাদেশের উপর মোগল প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। র্‌ 
ইরাবতী ও শতক্র নদীর মধ্যবর্তী স্থান তখনও মোগল সাম্ৰাজ্য হইতে স্বাধীন 
ছিল। এই অঞ্চলের কাংড়া বা নগরকোট দুরগটি ছিল সুরক্ষিত ও 
কাংড়| বিজয় দুভেদ্য। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগলবাহিনী এই পার্বত্য 
BAB অবরোধ করে। দীর্ঘকাল অবরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পর দুর্গটি মোগল সেনা 


* Vide Text-Book of Modern Indian History, S.rker and Datta, p. 70, 
খম্রুর মৃত্যু সম্পকে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে শাহজাহানের AE বন্দী থাকাকালীন 
শুলবেদনায় তাহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। 
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কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং ইরাবতী ও শতদ্র নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মোগল সাত্রাজ্যতুক্ত 
হয় (১৬২০ খ্ৰীঃ)| 
অতঃপর জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন । এ-বিষয়েও তিনি 
সম্রাট আকবর কর্তৃক wes নীতিরই অনুসরণ করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
আহ্ম্মদনগরের একাংশ আকবর জয় করিয়াছিলেন বটে কিন্তু 
SEEN উহার অপরাংশ মালিক অগ্থর নামে মন্ত্রীর পরিচালনায় নিজাম 
শাহী বংশের অধীনে তখন স্বাধীন রাজ্য হিসাঘে টিকিয়! রহিয়াছিল। মালিক wea 
ছিলেন জনৈক হাবজী-_অর্থাৎ আবিসিনিয়াবাসী। প্রথম জীবনে ইনি ক্রীতদাস 
হিসাবেই ভারতবর্ষে ‘আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও দূরদর্শী 
রাজনীতিক । তিনি, মোগল আক্রমণ হইতে দাক্ষিণাত্যের. স্বাধীনতা রক্ষা করিবার 
জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সেইজন্য দুর্ধর্ষ মারাঠা 
নাতি জাতিকে দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করিবার 
নীতি সর্বপ্রথম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে অন্তান্ত সুলতানী রাজ্যও এই নীতির = 
অনুসরণ করিয়াছিল।  রাজন্বব্যবস্থার সংস্কার করিয়া তিনি আহ্ম্মদনগরের যথেষ্ট 
উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । জাহাঙ্গীরের আমলে আহ্‌্ম্মদনগরের অবশিষ্টাংশ_ জয়ের 
একাধিক চেষ্টা মালিক অম্বরের তৎপরতায় ব্যর্থ হইয়াছিল । মালিক অম্বর মোগল 
সৈন্য প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের সহিত সামরিক সন্ধি 
করিয়াছিলেন । : শেষ পৰ্যন্ত যুবরাজ খুর্রম যখন সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন তখন মালিক 
অন্বরকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল ( ১৬১৬ খ্রীঃ )।. এই অভিযানে সাফল্যলাত' 
করিলে জাহাঙ্গীর খুর্রমকে 'শাহ্জাহান' বাঁ ‘জগতের সম্রাট' 
আহশদনগর কর্তৃক উপাধিতে ভূষিত করেন। মালিক wea আহ্‌ম্মদনগরের যে-অংশ 
Ti তখনও স্বাধীন ছিল উহার একাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং বাৎসরিক 
১২ লক্ষ টাক! কর দিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ 
করিলে পুনরায় তিনি শাহজাহানের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন (১৬২০ খ্রীঃ) | 
মালিক অন্বরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাধার বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ 
করিতে সমর্থ ‘হয় নাই। পর বংসর (১৬২১ খ্রীঃ) মালিক অম্বৱের মৃত্যু হইলে এই 
বাধা দুরীভূত হইয়াছিল। j 
শের শাহ্‌ কর্তৃক পরাজিত হইয়! হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন 
খন পারস্ত সম্রাট শাহ্‌ ইস্মাইল তাহাকে আশ্রয় এবং প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য 
দান করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার 
করিবার পর কান্দাহার অঞ্চলটি পারস্ত সমাটকে দিয়া দিয়াছিলেন। 
(SIRE FISTS মোগল সাআজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়! কান্দাহারের গুরুত্ব 
আকবর উপলব্ধি করিতে পারিয়া উহা জয় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের 
আমলে শাহ্‌ ইস্মাইলের বংশধর শাহ্‌ আব্বাস আকস্মিকভাবে কান্দাহার অধিকার 
করিয়া লইলেন। জাহাঙ্গীর শাহ্জাদ! 'খুরুরম__অর্থাৎ শাহ্জাহানকে কান্দাহার 
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পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের মহিষী 
BAM প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা প্রকার রাজ- 
cara __অর্থাৎ নৈতিক জটিলতা দেখা দিয়াছিল। তদুপরি নূরজাহান শাহজাহানের 
শাহজাহানের বিদ্রোহ প্রতি T ছিলেন না। এই সকল কারণে শাহৃজাহান 
কান্দাহার অভিযানে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইলেন না। 
কান্দাহারে অভিযান প্রেরণের পশ্চাতে তাহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার 
কোন ছুরভিসদ্ধি নূরজাহান করিতেছেন মনে করিয়! শাহ্জাহীন বিদ্রোহী হইয়া 
৩ উঠিলেন। সেনাপতি মহাবৎ খা ও দ্বিতীয় পুত্র পর্ভেজকে 
কর্তৃক ই N 
বিদ্ৰোহী পুত্রের শাহ্জাহানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। শাহ্জাহান পরাজিত 
অপরাধের ক্ষমা হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়! গেলেন এবং পিতার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়া নিজ পুত্রদের মধ্যে দার! ও ওরংজেবকে তীহার 
নিকট প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর অনুতপ্ত পুত্রকে ক্ষমা করেন | 
নুরজাহান (Nur Jahan): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাহার প্রধান! 
মহিষী নূরজাহান শাসনব্যবস্থায় অপরিসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। নূরজাহানের 
আদি নাম ছিল মেহেরুত্লিসা। তাহার এব 
পিতা মির্জা গিয়াস বেগ পারশ্ত Wia 
হইতে আকবরের সভায় আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকবর 
তাহাকে জায়গির দিয়াছিলেন এবং 
শাসনব্যবস্থায় - এক উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী হিসাবে _ নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন ৷ মেহেরুন্লিসা ছিলেন 
অসামান্তা রূপবতী ও বুদ্ধিমতী 
মহিল| frorgars, কবিতা 
রচনা, সঙ্গীত ও চিত্ৰকলায় তাহার 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শের শের আফগান নামে 
সাৰ জনৈক ইরাণী 


ত 


দ্বন্দ তাহার বিবাহ নুরজাহান 

হইয়াছিল। শের আফগানের আসল নাম ছিল ইস্তাজল কুলি। . শের আফগান 
বাংলাদেশে বৰ্দ্ধমান জেলার জায়গিরদার ছিলেন | কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শের 
আফগান স্বাধীনচেতা ও উদ্ধত হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিরুদ্ধ 
সৈন্ঠ' প্রেরণ করিলে সেই সেনাবাহিনীর হস্তে শের আফগান পরাজিত ও নিহত হন | 
মেহেক্লন্লিসাকে বন্দিনী অবস্থায় দিল্লী লইয়া যাওয়া হয়। কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীর 
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মেহেরুর্নিসাকে বিবাহ করেন। তাহার নূতন নাম হয় “নূরজাহান'__অর্থাৎ জগতের আলো | 
নুরজাহানের প্রতি. অনেকে মনে করেন যে, মেহেরুন্নিদার প্রতি জাহাঙ্গীর বহু পূব 
জাহাঙ্গীরের অন্তরাগ হইতেই AIIE ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি শের আফগানের 
বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া! মেহেরুহ্লিসাকে বন্দিনী অবস্থায় দিল্লীতে আনাইয়াছিলেন। 
নূরজাহান জাহা্ীরের৬শাসনব্যবস্থায় নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সহজেই বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি রাজনৈতিক 
জ্ঞানসম্পন্ন৷ নারী। পুরুযোচিত উচ্চাকাজ্জা, জটিল রাজনৈর্তিক ও প্রশাসনিক সমস্তা 
সমাধানে পারদৰ্শিত| তাহাকে জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থার উপর স্বভাবতই এক নিরদ্ুশ 
প্ৰাধান্য দান করিয়াছিল । তাঁহার অসম সাহস, সঙ্কটের সম্মুখে তাহার ধৈর্য ও স্থির 
প্রতিজ্ঞ! তাহাকে যে-কোন পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতে সাহায্য 


Ten করিয়াছিল। একদিকে নূরজাহানের স্বাভাবিক ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং 
প্ৰতিপাত্ত অপরদিকে জাহাঙ্গীরের ক্রমবর্ধমান অলসত| ও আরামপ্রিয়তা 


শাসনব্যবস্থার উপর নূরজাহানকে এক অপ্রতিহত অধিকার ও ক্ষমতা 
বিস্তারের স্থযোগ দিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই নূরজাহান 
নিজ আত্মীয়স্বজন ও বিশেষ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়া নিজন্ব একটি সমর্থক দল 
গড়িয়া তোলেন। নূরজাহানের পিতা মিৰ্জা গিয়াস বেগ ইতিমাদ্-উদ্‌-দৌল্সা। নাম 
ধারণ করিয়। জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্িপদ গ্রহণ করেন । নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ, খা 
জাহাঙ্গীরের দরবারে অন্যতম প্রধান ওমরাহের পদ লাভ করেন। নূরজাহানের প্রথম 
বিবাহের_ অর্থাৎ শের আক গানের কন্য! লাগিল| বেগমের সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ট পুত্ৰ 
শাহ্রিয়ারের বিবাহ হয়। আর নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ, খাঁর কন্যা মমতাজের 
সহিত জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুব্রমের ( শাহ্জ্বহান ) বিবাহ হয়। এইভাবে নান! 
প্রকার প্রভাবের মাধ্যমে নূরজাহান সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর এই নিরঙ্কুশ আধিপত্য 
বিস্তার করিতে সমর্থ হন। কিছুকাল পরে নূরজাহান শাহজাহানের কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত 
হইয়া উঠেন এবং তাহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্ৰ শুরু করেন। এইজন্যই শাহজাহান বিদ্রোহী 
হইয়া উঠেন এবং কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন নাই। 
নূরজাহানের ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতা তাহাকে একদিকে যেমন জাহাঙ্গীরের শাসন; 
ব্যবস্থার উপর এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি 
জাহাঙ্গীরের শাসনসংক্রান্ত শ্রম ও চিন্তাভাবনা হইতে জাহান্গীরকে 
তাহার প্রভাবের কুফল বহুলাংশে মুক্ত করিয়াছিল | নূরজাহান মোগল দরবারের জীকজমক 
বৃদ্ধিতে এবং জাহাঙ্গীরের বিদ্যা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ 
দান করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাব দরিদ্রদের প্রতি প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উদারত! এবং 
বিদ্বান ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল । কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, 
অত্যধিক ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজ সমর্থকদের প্রতি অত্যধিক উদারতা শাসনব্যবস্থার উপর 
ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শাহ্জাহান ও মহাবৎ খার বিদ্ৰোহ নূরজাহানের 
ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভের ফলেই ঘটিয়াছিল। k 


২৩২ : হদেশকথ। 


জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন (Last days of Jahangir ): 
শাহৃজাহানের বিদ্ৰোহ দমনে সেনাপতি মহাবৎ খঁ| যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহাতে স্বভাবতই জাহাঙ্গীরের দরবারে মহাবৎ খার প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। নূরজাহান কিন্তু ইহাতে mez হইলেন ন|। তিনি কৌশলে মহাবং 
থাকে রাজধানী হইতে দূরবর্তা কোন স্থানে প্রেরণ করিতে 
চাহিলেন। মহাবৎ খাকে বাংলাদেশে প্রেরণ করা স্থির হইল। 
এই আদেশের বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলেন। সেই সময়ে জাহাঙ্গীর ও 
নূরজাহান কাবুল যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মহাবৎ খাঁ তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। 
॥ . কিন্ত নূরজাহানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও স্থির বুদ্ধিবলে জাহাঙ্গীর 
pe 1748 মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন। তাহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মহাবৎ 
খা ভীত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গিয়া বিদ্ৰোহী শাহ্জাদ| 
শাহজাহানের সহিত যোগদান করিলেন। ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যু ঘটিল (১৬২৭ খ্ৰীঃ )।' তাহার মৃত্যুর পূর্বেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ খস্র ও দ্বিতীয় 
পুত্ৰ পৰ্ভেজ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ফলে তৃতীয় পুত্র শাহ্জাহানই সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। 


জাহাক্সীরের sfog বিচার (Estimate of Jahangir ) : 
আকবরের চরিত্রের কতক কতক গুণ জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বর্তাইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহার চরিত্রে আকবরের মহত্বের কোন প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। জাহাক্ষীরের 
চরিত্রে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী দোষগুণের এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে 
| পাওয়া যায়। তিনি একাধারে অমায়িক, স্নেহনীল, উদারচেত| 
১০৯ এবং নৃশংস ও গরধর্ম অসহিষ্ণু ছিলেন। cob পুত্র খসরুর প্রতি 
তাহার কঠোর শাস্তি তাহার নৃশংসতার পরিচায়ক। তাহার 

চরিত্রের গুণাবলী তাঁহার মগ্যাসক্তি ও অহিফেন সেবনের কু-অভ্যাসের ফলে অনেক 
পরিমাণে Ramata হইয়াছিল। তিনি নিজ পুত্র ame তাহার বিদ্রোহের 
শাস্তিস্বৰপ অন্ধ করিয়া* কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম এবং গ্ৰীষ্টধৰ্মের 
প্রতি তিনি অদ্ধাবান ছিলেন বটে, কিন্তু শিখদের প্রতি তিনি রাজনৈতিক কারণবশত 
এই উদারতা প্রদর্শন করেন নাই । তিনি শিখজাতির পঞ্চম 

Tike, শি চিত্রকলা গুরু অজুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহার রাজনৈতিক 
oe Te" অদুরদশিতা ও সঙ্কীৰ্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর শিল, 
_ ুজুকই-জাহাঙীরী” চিত্রকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' 
{টু নামে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার 


astas ata বিদ্রোহ 


i 


পৃষ্ঠপোষকতায় মোগল চিত্রশিন উন্নতির চরমে পৌছিয়াছিল। তিনি নিজেও fafa 
' পারদ্ণিত| অৰ্জন করিয়াছিলেন। বিচার বিষয়ে তিনি a ও সততার পক্ষপাতী 


x গন তিনি একটি চকুৰ দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে Fein পাইয়াছিলেন । 


ee 
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ছিলেন। রাজ্যের সর্বাধিক দরিদ্র প্রজাও সরাসরি তাহার নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে 
পারিত। এইজন্য তিনি প্রাসাদ হইতে একটি শিকল প্রাসাদের বাহির পর্যন্ত 
টানাইয়! দিয়াছিলেন ৷, এই শিকলে ৬০টি ঘণ্টা বাধা থাকিত। 
738 কোন ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করিলে এই শিকল টানিলেই 
চলিত। ঘণ্টা বাজিয়| উঠিলেই সরকারী কর্মচারী বিচারপ্রার্থীকে সম্রাটের সম্মুখে 
হাজির করিত। 
এইভাবে নৌষে-গুণে জাহাঙ্গীরের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মগ্যাসক্তি ও 
অহিফেন সেবনের ফুলে শেবজীবনে তাহার,বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বহুল পরিমাণে 
হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়| গিয়াছিল | সেই সুযোগে নূরজাহান শাসনব্যবস্থার উপর এক সর্বাত্মক 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ইংরেজ বৰিকদের আগমন (Advent of the English 
Merchants ): ইওরোগীয় বণিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পোতু গীজগণই সর্বপ্রথম 
ভারতে বাণিজ্য করিতে 
আঁসিয়াছিল। তাহাদের 
সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া 
অপরাপর দেশের বণিকগণও 
ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্তু 


আসিতে শুরু 
ar 1 করে। ইস্ট, 
২... ইত্ডিয়া কোম্পানি 


নামে একটি ইংরেজ বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান রাণী (প্রথম) 
এলিজাবেথের রাজত্বকালে 
(১৬০০ খ্ৰীঃ) গঠিত হইয়াছিল। 
১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট, ইণ্ডিয়৷ 
কোম্পানির পরিচালকগণ 
ক্যাপ্টেন হকিল্স্‌কে ব্রিটিশরাজ 
প্রথম জেমসের স্থপারিশপত্রসহ 
ভারতে ইস্ট, ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির জন্তু বাণিজ্যিক 
স্থবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে 
জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। fre মোগল দরবারে সার টমাস রো-র আগমন _ 
পোতুগীজদের বিরোধিতায়' হকিন্স, স্থরাটে ইংরেজ বাবিজ্যকুঠি 
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আদায় করিতে পারিলেন ন|। ইহার অল্পকাল পরে এক ইংরেজ নৌ-বহর পোতু গীজ 
নৌ-বহরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলে পোতুগীজগণ ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া 
কোম্পানি কর্তৃক স্থরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন্রে আর বিরোধিতা করিল ন|। জাহাঙ্গীর 
১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফরমান দ্বারা! ইস্ট, 
ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে স্থরাটে বাণিজ্যকুঠি 
স্থাপনের অধিকার দিলেন । জাহাঙ্গীরের 
নার্‌ টমাস্‌ রো রাজত্বকালেই ইংলণ্ডের 
(Sir রাজা! প্রথম জেমস্‌ সার্‌ 
Thomas টমাস্‌ রো-কে দূত হিসাবে 
a জাহাঙ্গীরের দরবারে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। সার্‌ টমাস্‌ রো 
ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির aw } 
বাণিজ্যের সুযোগ-স্থবিধা আদায় করিতে AN 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। ই 
সার্‌ টমাস্‌ রো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল ক্র 
দরবারে আসিয়া ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট চারি বৎসর ভারতে কাটাইয়! গিয়াছিলেন 
তিনি তৎকালীন ভারত সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেই বিবরণ 
হইতে জাহাঙ্গীরের দরবার, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু জানা গিয়াছে। 
শাহজাহান, 4৬২৮-৫৯ Me (Shah Jahan): জাহাঙ্গীর 
যখন মারা যান তখন তাহার তৃতীয় পুত্র শাহজাহান (খুর্রম ) ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। 
নূরজাহান শাহজাহানের প্রতি অত্যন্ত ঈর্যাপরায়ণা ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া 
জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্রিয়ারকে লাহোরে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণ! করিলেন। 
অপরদিকে আসফ, খা খস্রুর পুত্র দাওয়ার Tare সাময়িকভাবে দিল্লীর সিংহাসনে 
বসাইয়া শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্য হইতে অবিলম্বে 
frat চলিয়া আসিতে জানাইলেন। ইহা ভিন্ন 
তিনি লাহোরে শাহ্রিয়ারের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর 
হইলেন। শাহরিয়ার পরাজিত ও বন্দী হইলে 
তাহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া 
তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর! 
হইল। শাহজাহান ইতিমধ্যে frat 
উপস্থিত হইয়! দাওয়ার ware পরাজিত ও বন্দী 
করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিছুকাল 
পরে দাওয়ার বক্স, মুক্তিলাভ করেন এবং ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিয়া পারস্তে চলিয়া যান। সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া শাহজাহান আসফ, খা এবং তাহার দুদিনের বন্ধু মহাবৎ খাকে উচ্চপদে 


সিংহাসনলাভ 
,(১৬২৮ খ্ৰীঃ ) 
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নিযুক্ত করেন। তাহাদের সাহায্যে শাহ্জাহান তাহার প্রতিছন্দীদিগকে একে একে 
দান করিয়া এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ন | 
e অধিকারী হন । এদিকে মুরুজাহানাও 
তাহার সকল  প্রভাব-প্রতিপত্তি 
হারাইয়| শাহজাহানের বৃত্তিভোগী হিসাবে আরও 
বহুদিন বাচিয়া থাকিয়! ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান | = 
শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের প্রথম" 
দিকে তাহাকে বুন্দেলখণ্ডের রাজা জুঝর সিংহ ও 
crane দাক্ষিণাত্যের aama খানজাহান 
খ্নিধাধ লোদীর বিদ্ৰোহ দমন করিতে 
বিদ্ৰোহ দমন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পোতু গীজ- 
গণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন হইয়৷ উঠিয়াছিল। বাংলাদেশের } 
হুগলীতে তাহার! দিল্লী সম্রাটের অঙ্গমতিক্ৰমে i 
বহুদিন পূর্ব হইতেই বাণিজ্যকূঠি স্থাপন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেছিল। কিন্ত 
ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার! দেশীয় প্রজাদিগকে জোর করিয়া খ্ৰীষ্টবৰ্মে 
ধর্মান্তরিত এবং অল্পবয়স্ক শিশুদের ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস: হিসাবে বিক্রয় 
করিতেছিল । দেশীয় প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া শুষ্ক আদায় করা এবং 
অপরাপর অত্যাচারমূলক কার্য তাহারা অপ্রতিহতভাবে চালাইতেছিল। শাহজাহান 
যখন দাক্ষিণাত্যে তখন মমতাজের জন্য প্রেরিত দুইজন পরিচারিকাকে তাহারা 
ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শাহজাহান সেই সময়ে কোনপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী 
ছিলেন না এই কারণে পোতু গীজদিগকে শান্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পোতুগিজদেরও 
y স্পর্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ 
catra নী দসন করিয়াই শাহজাহান পোতুৰ্গীজদের ওঁদ্বত্য দমনে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। বাংলার শাসনকর্তা কাসিম আলীকে তিনি cag he দমনের ভার 
দিলেন। কাসিম আলী হুগলী আক্রমণ করিয়া পোতুগীজদিগকে সমুচিত শিক্ষা 
দিতে ত্রুটি করিলেন না। ইহার পর হইতে পোতু'গীজগণ বাংলাদেশে আর বাবসায়- 
বাণিজ্য করিতে সমর্থ হয় নাই৷ i ৷ 
'_ ক্লাক্ষিণাত) বিজয় (Conquest of the Deccan): 
দাক্ষিণাত্যে সাম্ৰাজ্য বিস্তার করিবার নীতি মোগল সম্রাটগণ প্রথম হইতেই অনুসরণ 
করিতেছিলেন। শাহ্জাহানও পিতা-পিতামহের অন্ুস্থত নীতি গ্রহণ করিলেন। 
আহ্ম্মদনগরের সুলতান নিজাম-উল্-মুলকের সহিত তীহারই মন্তী 
আহ্‌ম্মদনগর জয়. মালিক অস্বরের পুত্র ফতে খাঁর বিরোধ চলিতেছিল। সেই 
সুযোগে শাহজাহান আহ্ম্মদনগর জয় করিতে চাহিলেন। ফতে খাঁ মোগলদের সহিত 
গোপনে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের সাহায্য লইয়া: নিজাম-উল্-মুল ককে হত্যা ৷ 
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করিলেন এবং তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজেই সর্বেসর্বা হইয়। 
উঠিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মোগলদের সহিত তাঁহার বিবাদ শুরু হইল | 
ফলে মোগল সৈন্য সরাসরি আহ্ম্মদনগরের শ্রেষ্ট দুৰ্গ দৌলতাবাদ আক্রমণ করিয়া 
আ.হুম্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিল ( ১৬৩৩ খ্ৰীঃ )। 
আহ্‌ম্বানগরের পরাজয় গোলকুণ্ডার স্থলতানের মনে ভীতির সঞ্চার করিল। 


এদিকে শাহজাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ড! আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 


ASRS  হইতেছিলেন। গোলকুণ্ডার স্থলতান  কালক্ষেপ না করিয়া 
শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন ৷ 
বিজাপুর সুলতান অবশ্য বিনা যুদ্ধে মোগল বশ্ঠতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। 
ফলে মোগল সৈন্য বিজাপুর আক্রমণ করিল । বিজাপুর সুলতান আদিল শাহ্‌ নিজ রাজ্য 
সি রক্ষার জন্ত প্রাণপণ যুঝিয়া, শেষ পর্যন্ত শাহজাহানের প্ৰভুত্ব স্বীকার 
কর্তৃক মোগল বগ্ততা' : করিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন । এই সন্ধিপত্র অনুসারে 
স্বীকার আহ্ম্মদনগরের একাংশ অবশ্য বিজাপুর স্ললতানকে দেওয়া Seay | 
এইভাৰে দাক্ষিণাত্যের এক বিরাট অংশ মোগল সান্রাজ্যতুক্ত হইল । এই নব-বিজিত 
রাজযাংশের শাসনভার দেওয়া হইল শাহুঙ্গাহানের তৃতীয় পুত্র গরংজেবের উপর | 
o দবাক্ষিণাত্যের মোগল সাত্রাজ্যাংশের শাসনকর্তা হিসাবে. ওরংজেব নানা প্রকার 
শাসনসংক্ৰান্ত সংস্কারসাধন করিয়া তথাকার শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল করিয়া 
তুলিরাছিলেন: সেই সময়ে গোলকুণ্ড| রাজ্যের দেয় বাৎসরিক কর অনাদায়ীরুত 
থাকায় এবং সেই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিজ স্থলতানের সহিত মনোমালিন্য হেতু 
ওরংজেবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করায় ওরংজেব গোলকুণ্ডা স্থলতানির অস্তিত্ব বিলোপ 
করিয়া উহা মোগল সাম্ৰাজ্যের সরাসরি অধীনে আনিতে 
Amat aes চাহিলেন। কিন্ত শাহ্‌জাহান ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ দারাশিকোর 
হস্তক্ষেপের ফলে গোলকুণ্ডার স্থলতান রক্ষা পাইলেন। কিন্ত 
ওরংজেবের সেনাবাহিনীর ব্যয় বাবদ তাহাকে দশ লক্ষ মুদ্রা দিতে হইল এবং বণগির 
নামক স্থানটি ত্যাগ করিতে হইল। 


অল্পকালের মধ্যেই বিজাপুর স্থলতানির উত্তরাধিকার লইয়া seve দেখা দিলে 


ওঁরংজেব তাহার মন্ত্রী মীরজুমলার সহায়তার বিজাপুর আক্রমণ 
করিলেন। বিজাপুর স্থলতান কল্যাণী,বিদর ও প্রিন্দা নামক স্থানগুলি 
এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়! ওরংজেবের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। 
শাহজাহান মধ্য-এশিয়াস্থ কান্দাহার অধিকার করিতে বদ্ধপরিকর হন। পারস্ত 
si রাজ্যের প্রতিনিধিকে প্রচুর উংকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তিনি 
2১৬ সাময়িকভাবে কান্দাহার অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
ay ৰ বটে, কিন্তু অল্পকালের' মধ্যেই পারস্তরাজ উহা পুনরধিকার করিয়া 
লইদ্বাছিলেন। কিন্তু শাহ্‌জাহান কর্তৃক কান্দাহার পুনরুদ্ধারের 

যাবতীয় কারক হয়" তিৰি অবশ্য বখ, ও বাদাক্শান নামক দুইটি 


, বিজাপুর আক্রমণ 


a a a ee OUT ae MS 


কূটকৌশলী উরংজেব 
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স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই এঁ দুইটি স্থানও 
ভাহার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার কান্দাহার জয় ও মধ্য-এশিয়ায় 
সাম্ৰাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যৰ্থ হয়। í 
শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে ভীষণ দুভিক্ষ দেখ! 
দিয়াছিল। দুভিক্ষের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, খাগ্যের অভাবে মানুষ শবদেহ 
হইতে মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
হি মানুষ তখন পশ্তর স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। খাদ্যের জন্য সম্পত্তি 
কেন, নিজের পুত্ৰকন্যাকে বিক্রয়: করিতেও তাহার! ছিধাবোধ করে নাই। কিন্ত 
তাহাও কিনিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। 
শাহজাহানের শেষ জীবন মোটেই সুখের ছিল ali তাহার চারি পুত্র দারাশিকো, 
শাহজাহানের চায়ি _ ইজা, ' ওরংজেব ও মুরাদ মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের 
পুত্ৰ: দারাশিকো, : শাসক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। cas পুত্র দারাশিকো 
সুজা, উরংজেব ও ছিলেন শাহজাহানের জর্বাধিক প্রিয় aw তিনি পাঞ্জাব, 


মুরাদ এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি 
অধিকাংশ সময়ই পিতার নিকট MASE থাকিতেন। শাহৃজাহানেরও ইচ্ছা 
দারাশিকোর ছিল যে, তাহার পর 'দারাশিকো-ই সিংহাসনলীভ: করেন। 


মানসিক উৎকর্ষ আর. বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক দিয়া 
দারাশিকো-ই ছিলেন সৰ্বাপেক্ষা উপযুক্ত ।  ধর্সান্কতা বা পরধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা 
কোনদিনই তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই! 'বেদ-উপন্ষদ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বাইবেল ও সুফী ধর্মবিষয়ক গ্রস্থাদি পাঠ করিরা তিনি নিজ অন্তরের উৎকর্ষ বুদ্ধি 
করিয়াছিলেন | দ্বিতীয় পুত্র wat ছিলেন বাংলাদেশের 
শাসনকর্তা বিলাস-ব্যসন, আরামপ্রিয়তা ও আলস্ত দোষে তাঁহার 
সাহসিকতা, বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী ক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল | 
তৃতীয় পুত্র ওঁরৱংজেব ছিলেন যেমন বীর তেমনি কূটকোৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান । 
তাহার কর্মদক্ষতা ও কূটচালের সহিত অপরাপর কোন ভ্রাতাই : 
পারিয়া উঠিতেন না। ধর্ম-বিষয়ে ওরংজেব ছিলেন গৌড়! ও 
একদেশদশা । কনিষ্ঠ পুত্ৰ মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা । বীরত্বে বা উদারতায় 

তিন্নি কম ছিলেন না বটে, কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাহার 


আরাম প্রয় ও অলস 
zal 


28 বুদ্ধিবিবেচন| বা কৰ্মক্ষমতার কোন প্রকাশ ঘটিতে পারে নাই। 
te জাহানারা ও রোশেনারা নামে শাহজাহানের ছুই aT 
ইনার ছিলেন। জাহানারা ছিলেন পিতা শাহ্জাহান ও জ্যেষ্ঠ আতা দারার 


পক্ষে, আর রোশেনার! ছিলেন তৃতীয় STS! গুরংজেবের পক্ষে | 

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্জাহানের আকস্মিক: অস্থস্থতার সংবাদ পাইয়া ওরংজেব, ৷ 
সুজ! ও মুরাদ মনে মনে ভাবিলেন যে হয়ত শাহজাহানের মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর দারা 
নিজে afa সিংহাসন আরোহণের অন্ত সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। 


২৩৮ স্বদেশকথা 


কারণ, একমাত্র দারা-ই সেই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই 
সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে দিলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সুজা ও 
মুরাদ নিজেদের দিল্লীর aab বলিয়া ঘোষণা করিলেন । কিন্ত স্থচতুর ওঁরংজেব সেরূপ 
না করিয়া মুরাদকে কৌশলে নিজ পক্ষে টানিলেন। উভয়ের 

শাহজাহানের চুক্তি হইল যে, মুরাদ ওরংজেবকে দারা ও স্থজার বিরুদ্ধে সাহায্য 
গহিন. করিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইলে মোগল সাম্ৰাজ্য উভয়ের মধ্য 
ভাগ. করিয়া লওয়া হইবে। এদিকে সুজা frat অভিমুখে 

সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। বারাণসীর নিকটে সম্রাটের সেনাবাহিনীর হস্তে 
পরাজিত হইয়! তিনি বাংলাদেশে পলাইয়া যান। ওরংজেব ও সুরাদের ষুগ্মবাহিনী 
উজ্জয়িনীর নিকটে ধর্মাট নামক স্থানে মোগল সেনাপতি কাশিম 

র্মাটের বুদ্ধ থা ও যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। কাশিম খার 
বিশ্বাসবাতকতায় ওঁরংজেব ও মুরাদ জয়ী হইলেন । পরবর্তী যুদ্ধ হইল সামুগড় নামক 
স্থানে। দার! এক বিশাল সৈম্তদলসহ ওরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিতে অগ্রসর 
হইলে সামুগড়ের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে যখন দারার জয়লাভ প্রায় 

11788 অবশ্যন্তাবী সেই সময়ে দারার হস্তী তীরবিদ্ধ হওয়ায় তিনি ঘোড়ায় 
চড়িয়া বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাবাহিনী দারার হস্তীর উপর শূন্য হাওদা 
দেখিয়া! মনে ভাবিল যে দার! নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। ফলে তাহারা 
ছত্ৰভঙ্গ হইয়! পড়িলে ওঁরংজেব সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন । পরাজিত দারা 
পাঞ্জাবে (লাহোরে ) আশ্রয় লইলেন।. ওরংজেব আগ্রা! দুর্গ অধিকার করিয়া পিতা 
শাহ্জাহানকে বন্দী করিলেন এইভাবে নিজ স্বার্থ যখন সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইল তখন 
তিনি মুরাদকেও বন্দী করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। তিন 
রবী বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর এক মিথ্যা অজুহাতে ওরংজেব 
মুরাদকে হত্যা করাইয়া পথের কণ্টক দূর করিলেন।: এদিকে 

দারা ওবরংজেবের সৈন্য কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইতে 
) লাগিলেন। wat ওঁরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার 
CIA যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং আরাকান অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ 
_করিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। দারাশিকো ওরংজেবের বিরুদ্ধে সর্বশেষ 
চেষ্টা, হিসাবে কতিপয় সৈন্যসামস্ত সংগ্রহ করিয়া গুজরাট্‌ হইতে দিল্লী অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া স্থলতানদের 
! সাহাষ্যলাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইবেন স্থির করিলেন। কিন্ত 
AACA ইতিমধ্যে উরংজেব দারাশিকোর বিরুদ্ধে সসৈন্যে আজমীরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলে দার! দেওরাই গিরিপথে আশ্রয় লইলেন। সেখানে ছুই পক্ষে যুদ্ধ 
দারা, সরা ও হইল | কিন্তু এই যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া কান্দাহারের পথে পলায়ন 
স্নান er করিতে গিয়| দার! ধরা পড়িলেন। ওরংজেবের আদেশে অশেষ 
নির্যাতনের পর তাহাকে হত্য। করা হইল। এইভাবে দারা, Ral ও মুরাদের মৃত্যু 


| 
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__ ঘটিলে গুরংজেবের সিংহাসন নিধিদ্ন হইল। বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী অবস্থায় নানা প্রকার 


শাহজাহানের মৃত্যু নির্যাতন ভোগ করিতে হইল । শেষে দীর্ঘ আট বৎসর লাঞ্ছনা ভোগ 
(১৬৬৬ খ্ৰীঃ ) করিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে শাহ্জাহান মরিয়া বীচিলেন (১৬৬৬ খ্ৰীঃ) | 
শাহজাহানের চরিত্র ও জাকজমকাগ্রিয়তা (Character 
and Magnificence of Shah Jahan): শাহৃজাহানের রাজত্বকাল 
জাকজমকের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলে 
জ'কজমক ও আড়দ্বরপ্রিয়তা ভিন্ন অপরাপর সম্ৰাটস্ললভ গুণও যে তাহার ছিল সেকথা 
বুঝিতে পারা যাইবে । তিনি একজন সমরকুশলী বীরযোদ্ধা' ছিলেন। তাহার বীরত্বের 
স্বীকৃতি স্বরূপই জাহাঙ্গীর তাহাকে 'শাহ্জাহান” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 
তাহার আসল নাম ছিল খুর্রম। শাহজাহানের চরিত্রে কতকগুলি পরম্পর-বিরোধী 
| গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কৌশলে 
pra নূরজা হানের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন, 
ইহা তাহার চতুরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চতুরতার প্রশংসা যেমন 
তাহার প্রাপ্য সেরূপ অনেককে, এমনকি নিজ: ভ্রাতা খস্রুকেও হত্যা করাইয়া, খস্রুর 
পুত্র দাওয়ার Tae দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া এবং সিংহাসন দাবি করিতে পারে 
এরূপ সকল আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করাইয়া তিনি. নিজ সিংহাসন fade করিতে 
দ্বিধাবোধ করেন নাই বলিয়া নুশংসতাদোষে তাহার চরিত্র ষে দুষ্ট ছিল একথাও 
অনস্বীকার্য । এই সকল নৃশংস কার্যকলাপ তাঁহার চরিত্রকে কতকটা ara করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তানের প্রতি cae, পত্নীর প্রতি গভীর অনুরাগ শাহজাহানের 
চরিত্রের বহু দোষক্রটিকে স্বালন করিয়াছে । তাঁহার পত্রীপ্রেমের নিদর্শনম্থরূপ 
‘তাজমহল’ সমাধি-সৌধটি আজও পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চৰ্যের অন্যতম হিসাবে টিকিয়া 
আছে। ধর্ম-বিষয়ে শাহজাহান সম্রাট আকবর বা জাহাঙ্গীরের ন্যায় উদার ছিলেন ন!। 
তাহার আমল হইতেই ইস্লাম ধর্ম ভিন্ন অপরাপর সকল ধর্মের প্রতিই অসহিষ্ণু নীতি _ 
অনুষ্থত হইতেছিল। ওরংজেবের আমলে উহ! চরমে পৌছিয়াছিল। শাহ্জাহানের 
আদেশে বহু নব-নি্মিত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস কর! হইয়াছিল এবং তীর্থকর 
| পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছিল । গ্রীষ্টানগণও তাহার হস্তে নিস্তার পান 
ধ্মববিষয়ে গৌড়ামি নাই। অবশ্য খ্ৰীষ্টানদের বিরুদ্ধে তাহার কঠোরতা ধর্ম-বিষয়ে 
গৌড়ামি অপেক্ষা রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 
শাহজাহান মোগল বাদশাহ্‌দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আড়ম্বৱপ্ৰিয় ছিলেন। সে-যুগে 
ষে-সকল ইওরোগীয় পর্যটক ভারতে আতিয়াছিলেন-_যথা, বাণিয়ে, তেভাগিয়ে 
প্রভৃতি--তাহারা শাহজাহানের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও শিল্প অন্ুরাগের ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির aa গ্রসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছে । ভারতীয় ও ইরাণীয় স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে যে এক সুন্দর স্থাপত্য 
পদ্ধতির সৃষ্ট হইয়াছিল উহ! শাহজাহানের আমলে নিমিত সমাধি-সৌধগুলিতে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। তাহার আমলের সৌধ মাত্রেই মর্মর প্রস্তরে নির্মাণ করা হইয়াছিল। 


২৪৯ স্বদেশকথা 


তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিথ্রিত:মোতিমহল', খাসমহল’, “শিশমহল' প্রভৃতি সৌধ আজিও 
দর্শকমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। এগুলি তিনি আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মাণ 


করাইয়াছিলেন। ‘দেওয়ান-ই-আম্‌ ও “দেওয়ান-ই-খাস' নামে " 


স্থাপত্য শির উন্নতি দুইটি অপূর্ব সৌধও শাহ্জাহানের আদেশে নিমিত হইয়াছিল। 


কিন্তু শাহ্জাহানের স্থাপত্য শিল্প অনুরাগের শ্ৰেষ্ঠ নিদর্শন হইল আগ্রার ‘তাজমহল’ । 
তাহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের দেহাবশেষের উপর তিনি এই শ্বেত মর্মরের সমাধি- 
সৌধটি নিৰ্মাণ করাইয়া! এই অক্ষয় কীতি স্থাপন করিয়াছেন। 


ANAN 
খং 


NN) N 


তাজমহল 
শাহ্জাহানের আদেশে নিসিত ময়ূর সিংহাসনটিও “ইতিহাসে গ্রসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছে। আট কোটি টাকা ব্যয় করিয়া স্বৰ্ণ ও মণিমুক্তা খচিত এই সিংহাসনটি 
"+ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পারস্ত সমাট নাদ্বির শাহ্‌ ১৭৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দ 
ME দিংহাসন ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুঠনকালে এই বহুমূল্য অপূৰ্ব 
শিল্পকীতিটি নিজ দেশে লইয়া গিয়াছেন। 

শাহজাহানের চিত্ৰশিল্প ও ইতিহাস রচনার প্রতি অনুরাগ নেহাত কম ছিল ন1। 
তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
না wwa হামিদ নামক এঁতিহাসিক তাঁহার আমলেই “বাদশাহ্‌- 

নামা” গ্রন্থখানি রচনা করিয়! খ্যাতি অর্জন TAT | 
৷, শাহজাহানের রাজত্বকালের এশ্বর্ষ ও জীকজমকের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সেই 
যুগের জনসাধারণের অবস্থার কথাও উল্লেখ করা উচিত। প্রজাররগের শ্রমে দেশে যে 
Sit উপজাত হইয়াছিল তাহা-ই শাহজাহানের রাজত্বের Gai ও 
অগনাধাযণর অবস্থা জাকজমর্কে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণ--কৃষক, 
শ্রমিক, ক্ষুদ্ৰ ব্যবসায়ী কাহারও অবস্থা ভাল ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ, 
রাজকর্মচারিগণ, কেহ-ই সাধারণ লোককে চাপ দিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিয়া 


ওরংজেব : মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থান : বিজাপুর : গোলকুণ্ডা ২৪১ 


লইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। জনসাধারণকে তাহাদের উৎপাদিত সম্পদভোগ হইতে 
বঞ্চিত করিয়া সেই যুগের বাদশাহৃগণ ও রাজকর্মচারীবর্গ নিজেদের Gai ও আড়ম্বর 
প্রদর্শন করিতেন। স্থুতরাং জনসাধারণের দারিদ্র্যের পাশাপাশি বাদশাহ্‌ ও আমীর- 
ওমরাহ্গণের এশ্বর্যভোগ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের শ্যায়ই মনে হইত | 

তথাপি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতি, শাসনকার্ষের দক্ষতা, 
সবকিছু বিচার করিয়া দেখিলে শাহ্জাহানের রাজত্বকালকে মোগল সাম্রাজ্যের চরম 
অভিব্যক্তির যুগ বলিয়! বিবেচন! কর! অনুচিত হইবে নাঁ। ইহার পর হইতেই মোগল 
সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে | 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


SILTAA : মার্লালশক্তিনর Seats : 
fasiga : গোলক্ুুণ্ড৷ : 
( Aurangzeb : Rise of the Maratha Power : Bijapur : Golconda ) 


HATHA, ১৬৫৮-১৭০৭ খ্ৰীঃ ( Aurangzeb): শাহজাহানের 
অনুস্থতার সংবাদ পাওয়া মাত্র কিভাবে ওরংজেব ও তাহার অপরাপর ভাইদের মধ্যে 
অন্তবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মাট, সামুগড়, 

খাজোয়া ও দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং 

একে একে অপরাপর ভ্রাতাকে হত্যা 

টি করাইয়া এবং বুদ্ধ পিতা শাহজাহানকে 

বন্দী করিয়া ওরংজেব. ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। wal অবশ্য 

খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর আরাকান 

অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

টিন সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

ওরংজেবের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক 

গুরংজেব অবশ্ত এক বৎসর পরে__অর্থাৎ, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন 

হইয়াছিল । তিনি “আলমগীর'__অর্থাৎ ‘পৃথিবীবিজয়ী’ উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ 
প্রতিপত্তি ও উচ্চাকাজ্চার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

ওরংজেবের চরিত্রে নানাবিধ গুণের সহিত নানা প্রকার দোষের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ 
পরিলক্ষিত হয়। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সাহসী, 
বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী । তিনি ছিলেন সমরকুশল সেনাপতি ও 
গতর দবোবগুণ = তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন কটকৌশলী । শাহজাহানের পুত্ৰদের মধ্যে তিনি যে 
যোগ্যতম ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । বিপদে ধৈর্যহীন না হওয়া, অপরিসীম 
অধ্যবসায় সহকারে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির, চেষ্টা, প্রত্যুৎপন্মতিত্ব প্রভৃতি গুণও তাঁহার 
১৬ [ স্বদেশকথ| ] i 


২৪২ স্বদেশকথা 


চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। ধৰ্ম-বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গৌড়া ৷ ব্যক্তিগতভাবে 
তিনি সংযমী ও ধর্মভীরু প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। কিন্তু যে উদারতা ভারতীয় 
জনগণের জাতীয় সমাট হইবার যোগ্যতা we করিতে পারিত তাহা ওরংজেবের 
চরিত্রে ছিল ন৷ ৷ তিনি নিজে ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান । শিয়া সম্প্রদায়ের 
মুদলমানগণও তাহার নিকট উচিত ব্যবহার পান নাই । দরবারে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা 
প্রভৃতি সাংস্কৃতিক নিদর্শন কিছুই তিনি রাখিতে দেন নাই। পূর্ববর্তাঁ মোগল সম্ৰাটগণ 
কর্তৃক অনুহ্থত শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! ওরংজেব কৰ্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল। বিলাসব্যসন, মদ্যপান, উৎসব-আনন্দ তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার 
গৌড়ামির পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন 
করিয়াছিলেন বটে কিন্ত অপরাপর ধর্মাবলঙ্বীর নিকট তিনি পরধর্ম অসহিষ্ণু, সঙ্কীৰ্ণমন৷ 
সম্ৰাট হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ তাঁহাকে 
“জিন্দাপীর”_-অর্থাৎ ‘জীবন্ত পীর বলিয়া অভিহিত করিতেন। ওরংজেব অবসর 
সময়ে কোরান নকল করিতেন এবং টুপি সেলাই করিতেন। 
ধৰমনবিষয়ে সঙ্কীতি৷ এগুলি বিক্ৰয় করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা হইতে গরীব 
মুসলমানদের কতক দান করিয়াছিলেন, অবশিষ্টাংশ দ্বারা মৃত্যুর পর তাহার কবর 
দেওয়ার ব্যয়-সঙ্কুলানের নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। ওরংজেব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
এমনকি নিজ পুত্র বা পৌত্রদের বিশ্বাস করিতেন না। সকলের প্রতি সন্দেহ পোষণ 
করিতেন বলিয়া তিনি নিজেই শাসনকাৰ্ষের সর্বদিক দেখিতেন। বিশাল সাম্ৰাজ্য শাসনের 
পক্ষে ইহা। মোটেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। নিজ হস্তে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখিবার 
ফলে নিজ বংশধর বাঁ রাজকর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বনীলত| জন্মাইতে পারে নাই। 
ওুঁরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাত্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও 
উত্তর-পশ্চিম অংশগুলিতে নানা! প্রকার গোলযোগ শুরু হয়। সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব _ 
সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং মোগল 
বা সাম্ৰাজ্যের সীমার মধ্যে আপিয়া হানা দিতে শুরু করে। আরাকান 
অঞ্চলের মগ জাতিও ALAA অত্যাচার শুরু করে। উত্তর-বঙ্গে কোচ 
জাতির লোকেরাও উপত্রব শুরু করে। ওরংজেব মীরজুযলাকে এই উপগ্রবকারীদের দমন 
করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজুমল! সাময়িকভাবে সফলকাম হইলেও তাহাদিগকে 
_ দমন করা সম্ভব হয় নাই। কারণ, অহোমদের সহিত দীর্ঘকাল যুৰিয়া মীরজুমলা ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অহোমগণ তাহাদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল। 
ইহার পর ওঁরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খা যখন বাংলার স্থবাদার হইয়া আসেন তখন: 
_ সাম্ৰাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত উপত্রবহীন হয়। তিনি মগদিগকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং পোতুগিজ জলদস্থ্যদের পরাজিত করিয়া সন্দ্বীপ নামক 
স্বীপটিও অধিকার করিয়া! লইয়াছিলেন। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউনুয়াজাই, আফ্রিদি, খাট্‌ক প্রভৃতি আফগান উপজাতি 
নানা প্রকার উপদ্রব শুরু করিলে ওরংজেব স্বয়ং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য 
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অগ্রসর হন। তিনি ছিলেন কূটকৌশলী। আফগান উপজাতিগুলির মধ্যে পরস্পর 
কলহ বাধাইয়! দিয়া তিনি তাহাদিগকে দুৰ্বল করিতে এবং সেই স্থষোগে দমন 
করিতে চাহিয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় তাহার কুটচাল সফল হইল, 
ফলে সাআজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত সুরক্ষিত হইল | কিন্তু উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগ দমন করিবার জন্য যে কালক্ষেপ হইল 
সেই সুযোগে রাজপুত ও মারাঠাগণ শক্তিসঞ্চয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
দীড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইল | 

ওরংজেবের eats ৪ উহার ফলাফল (Effects of 
Aurangzeb’s Religious Policy ): সম্রাট আকবর ages উদার ও 
সৰ্বধৰ্মমহিষ্ণু শাসননীতি তাঁহার পরবর্তাকালে__শাহ্জাহানের রাজত্বকাল পৰ্যন্ত অস্তত 

আংশিকভাবেও চালু ছিল। কিন্তু ওরংজেবের রাজত্বকালে 
3 সেই নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইয়| এক সঙ্কীণ, পরধর্ম- 
অসহিষ্ণু নীতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ওরংজেব তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ 
সম্রাট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি একথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, 
হিন্দুপ্ৰধান ভারতবর্ষে কেবলমাত্র মুসলমানদের নেতা সাজিলেই ভারত-সম্ৰাটের 
চলিবে না। তিনি অ-মুপলমানদের দেশকে ( 'দার-উল্‌-হার্ব’ ) ইস্লামের দেশ__ 
অর্থাৎ 'দার-উল্-ইস্লামে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এইজন্য তিনি 
অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। অ-মুসলমানগণ ‘জিন্মি নামে 
অভিহিত হইত। দার-উল্-ইস্লামে তাহাদের বসবাসের কোন অধিকার নাই, সেই 
কারণে জিজিয়া কর দিয়! তাহারা সেই অধিকার ক্রয় করিতে 
জিজিয়া বাধ্য ছিল। এইরূপ উগ্র ধর্মান্ধনীতির বশবর্তী হইয়া। গুরংজেব 
শুধু জিজিয়া কর পুনঃস্থাপনই নহে, হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর দ্বিগুণ oF ধার্য, হিন্দু 
ৰু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংসকরণ প্রভৃতি অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ 
RTA করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের সরকারী পদে নিয়োগ বন্ধ কর! 
nee age হুইল। তাহাদের সামাজিক মর্ধাদাও নানাভাবে হ্রাস করা 
হইল। এই aar ধর্মাদ্ধনীতির ফলে মোগল সাম্ৰাজ্যের 
সৰ্বত্ৰ বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী সম্প্রদায়, শিখ, 
মারাঠা, রাজপুত জাতি-_সকলেই বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল ।- 

Gis, VITI ও wearar বিদ্রোহ (Jat, Bundella and 
Satnami Rebellions ) : ১৬৬৯ JA IJN অঞ্চলে জাঠগণ ওরংজেবের 
অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গোক্‌লা নামক জনৈক নেতার অধীনে 
তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে উরংজেব গোক্লাকে বন্দী করিলেন । গোক্লাকে 
সপরিবারে বলপূৰ্বক ইস্লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইল, আর অপরাপর বিদ্ৰোহীকে 
বলপূৰ্বক দমন করা হইল। কিন্ত ইহাতে জাঠগণকে দমন করা সম্ভব হইল না। 
তাহারা রাজারাম নামে অপর এক নেতার অধীনে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
রাজাযবিস্তার 
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ঘোষণ! করে। রাজারাম মোগলবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইলে পর চূড়ামন নামে 
অপর এক নেতার অধীনে জাঠগণ তৃতীয়বার বিদ্রোহী হইয়া 
wig ote উঠে। এইভাবে জাঠদের বিদ্রোহ ওঁরংজেবের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে 
দমন করা সম্ভব হইল a | 
মালব ও বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলগণ ওঁরংজেবের হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংসনীতির 
প্রতিবাদে ছত্রশালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা, করিল। এই বিদ্রোহের পূর্বেও একবার 
ছত্রশালের পিত! চম্পৎ রায় ওঁরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ৷ 
Sere করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরংজেবের হস্তে শান্তি 
এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । যাহা হউক, ছত্রশালকে দমন 
করিতে মোগলবাহিনী অগ্রসর হইয়! পরাজিত হইলে ছত্রশাল পূর্ব-মালবে স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন ( ১৬৭১ খ্রীঃ )। 
পর বৎসর ( ১৬৭২ খ্ৰীঃ পাতিয়ালা! ও আলোয়ার অঞ্চলে সংনামী নামে এক 
ধর্মস্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সংনামিগণ সাময়িকভাবে 
সংনামী বিদ্রোহ  নারনোল নামক স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত 
শেষ ATS মৌগলবাহিনী সৎনামিগণকে দমন করে। 
শিখ বিদ্রোহ (Sikh Rebellion ) : ওরংজেবের marii ধর্মান্ধতা 
পাঞ্জাবের শিখ জাতিকেও বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমল হইতেই 
শিখ-মোগল সংঘর্ষের zais হইয়াছিল। তিনি শিখগুরু অজুনকে AITE 
দণ্ডিত করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা নর অর্জনের 
প্রতি এই নির্মম ব্যবহার শিখ জাতি ভুলে 
নাই। শিখগুরু অজুর্নের পুত্র হরগোবিন্দ 
শিখ জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলেন। 
পরবর্তী শিখগুরু (নবম গুরু ) তেগ বাহাদুর 
গুরংজেবের walt ধর্মনীতির বিরোধিতা 
করিলে ওরংজেবের আদেশে 
তেগবাহাছর তাহাকে বন্দী করিয়া মোগল 
দরবারে উপস্থিত কর! হইল। ওরংজেব 
fates তেগবাহাদুরকে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করিতে নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে 
বলিলেন। তেগবাহাদুর মস্তক দিলেন, 
কিন্তু ধৰ্মত্যাগ করিলেন না। পরবর্তী 
গুরু গোবিন্দ ' শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ পিতার | 
সিংহ এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ গুরু গোবিন্দ সিংহ 
করিয়া শিখদিগকে 'খাল্সা” নামে এক সামরিক বাহিনী q 
গা তুলিলেন। ধাল্সা কথাটির আৰ্থ হইল গর গোবিন সিংহ পঞ 
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‘ক’-এর--অৰ্থাৎ কেশ, soll (চিরশী ), কচ্ছ (পরিধানের পোশাক ), কড়া 
(লোহার চুড়ি) ও কৃপাণ--এই পাচটি জিনিস শিখ মাত্রকেই ধারণ করিবার নীতি 
প্রবর্তন করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখ জাতি ওঁরংজেবের এক অতিশয় 
শক্তিশালী শক্ররূপে দণ্ডায়মান হয়। ওরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শিখ জাতিকে 
দমন করিতে সমর্থ হন নাই। 

ব্লাজপুত জাতির বিরোধিতা (Rajput Opposition ) : 


ওরংজেবের প্রবলতম শত্ৰু ছিল রাজপুত ও মারাঠাগণ। আকবরের উদার ও বন্ধুত্বপূৰ্ণ 
নীতিতে রাজপুতগণ মোগল সাম্রাজ্যের Bear পরিণত: হইয়াছিল। জাহার্গীরও 
রাজপুত জাতির প্রতি পিতৃ-অনুস্থত নীতির ব্যতিক্রম করেন নাই। কিন্তু ওরংজেব নিজ 
রাজনৈতিক অদুরদশিত! ও ধর্ম-বিষয়ে অসহিষ্ণুত৷ হেতু এই রাজপুত জাতিকে মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রবল শক্রতে পরিণত করিয়াছিলেন। মাড়বারের 

ACRE RS ( যোধপুর ) রাণ! ষশোবস্ত সিংহ ওরংজেবের আমলে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু 
ঘটিলে ওরংজেব তাহার রাজ্য অধিকার করিয়। লন। তিনি ধশোবস্ত গিংহেরই এক 
আত্মীয়কে মাড়বারের সিংহাসনে নিজ তীবেদার হিসাবে স্থাপন করেন। কিন্তু যশোবন্ত 
গিংহের মৃত্যুকালে তাহার উভয় স্ত্রী-ই সন্তানসন্তবা ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই 
উভয়ের পুত্রসন্তান জন্মিল । একটি শিশু অবশ্য বাচিল না। অপরটি অজিত সিংহের 
পক্ষে রাজগুতানার বীর রাজপুতগণ ওুরংজেবকে অনুরোধ জানাইল যে, অজিত 
সিংহকেই মাড়বারের সিংহাসনে 
স্থাপন কর! হউক। ওঁরংজেব অজিত 
সিংহকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
মোগল হারেমের তত্বাবধানে থাকিতে 
হুইবে এই শর্তে ভবিষ্যতে মাড়বারের 
সিংহাসন তাঁহাকে দিতে রাজী 
হইলেন। যশোবস্ত 

wiv সিংহের বিশ্বস্ত মন্ত্রীর 
পুত্র দুর্গাদাস প্রথম হইতেই অজিত 
সিংহের পক্ষে ওরংজেবের সহিত 
বোঝাপড়া করিতেছিলেন। তিনি 
ওরংজেবের হীন প্রস্তাব অগ্রাহা 
করিয়া রাজপুত জাতির বীরদের 
সহান্ভৃতি-সাহায্য লইয়া ওরংজেবের 
সহিত, যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মেবারের রাণা রাজসিংহও ওরংজেবের উপর MÈ ছিলেন 
না, তদুপরি তিনি দেখিলেন যে মাড়বার যদি ওঁরংজেবের পদানত হয় তাহা হইলে 
মেবারও আর টিকিবে ai zeae তিনিও দুর্গাদাসের সাহায্যে দাড়াইলেন। 


২৪৬ | স্বদেশকথা 
গুরংজেব নিজপুত্র আকবরকে রাজপুতদের দমনের ভার দিলেন। কিন্তু আকবর FEA 

হইতে ন! পারায় তিনি আকবরকে মেই দায়িত্ব হইতে অপসারিত করেন। ইহাতে 
আকবর অপমানিত রোধ করিলে সেই সুযোগে রাজপুতগণ তাহাকে 
নিজপক্ষে টানিল। তিনি ওরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 


রাজপুত ও 
ওরংজেবের সংঘর্ষ 
করিঙ্গেন। কিন্তু চতুর ওরংজেব কৌশলে রাজপুতদের মনে এই 


ধারণার সৃষ্টি করিলেন যে, আকবর পিতার নির্দেশ GENT রাজপুতগণকে নিজপক্ষে a 
টানিয়া তাহাদের পরাজয়ের চেষ্টা করিতেছেন। রাজপুতগণের মনে এই মিথ্যা ধারণার; 


হষ্টি হওয়াতে তাহার! আকবরের পক্ষ ত্যাগ করিল। পরে অবশ্য তাহারা তাহাদের 
ভুল বুবিতে পারিয়াছিল। আকবর ওরংজেবের ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
" ছর্গাদাসের শরণাপন্ন হইলে দুৰ্গাদাস তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং শিবাজীর পুত্ৰ 
শভুজীর নিকট তাহাকে গোপনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেখান হইতে 
আকবর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্তে চলিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে রাজপুতদের 


সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর মেবারের রাণা রাজসিংহের পুত্র _ 


উট লাব সহিত জয়সিংহের নিকট হইতে তিনটি পরগণা গ্রহণ করিয়া ওঁরংজেৰ 


মেবারের উপর হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া লইলেন। দুর্গাদাস 
কিন্ত ওঁরংজেবের সহিত সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না । তিনি মোগল সাম্রাজ্যের 
অত্যস্তর হইতে চৌথ আদায় করিয়া নিজ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে ক্রটি 
অজিত সিংহকে করিলেন না। শেষ পর্যন্ত গুরংজেবের'মৃত্যুর পর তাহার পুত্ৰ প্রথম 
মাড়বারের রাণ! বাহাদুর শাহ্‌ যশোবস্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহকে মাড়বার__ 
বলিয়া স্বীকৃতি অর্থাৎ যোধপুরের রাণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে 
রাজপুতদের সহিত ওরংজেবের যুদ্ধ-নীতি বিফলতায় পরিণত হুইল। 
ওরংজেব ও দাক্ষিণাত্য : yardi জাতির বিরোধিতা 
( Aurangzeb and Deccan: Maratha Opposition): কিন্ত 
রাজপুতগণ অপেক্ষাও মারাঠাগণ ওরংজেবের অধিকতর ভীতির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল।' 
শিবাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুশক্তির যে পুনরজ্জীবনের WB হয় ওঁরংজেবকে 
: সেই নব-জাগরিত অদম্য শক্তির সহিত যুৰিতে হইয়াছিল | 
মারাঠা-মোগল সর্ব = এই যারাঠা জাতি তাহাদের, নেতা ছত্ৰপতি শিবাজীর: অধীনে 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে মোগল সাত্রাজ্যের উপর যে আঘাত হানিয়াছিল উহা মোগল সাম্রাজ্যের 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দীড়াইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই | 
ওরংজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসাবেই শিবাজীকে দমন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাময়িকভাবে কতকটা সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন | 
নি, কিন্তু পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি দিল্লী চলিয়া আসিলে 
শারন্ত৷ ice প্রেরণ শিবাজী বিজাপুর স্থলতানির বিরুদ্ধে আক্ৰমণ-নীতি চালাইয়া 
নিজ ক্ষমতা ও রাজ্যসীমা বধিত করেন। বিজাপুর সুলতান 
- শিবাজীর বিরুদ্ধে তাহার সেনাপতি আফজল থাকে প্রেরণ করেন। আফজল খা 
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শিবাভীর হস্তে নিহত হইলে ওঁরংজেব নিজ মাতুল শায়েস্তা খাকে দাক্ষিণাত্যে 
শিবাজীকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন ৷ শায়েস্তা খাঁ প্রথমে সাফল্যলাভ করিলেও 
এক রাত্রে শিবাজী কর্তৃক অতর্ধিতে আক্রান্ত হইয়া পলাইয়া আসেন। পলাইবার 
কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাহার হাতের একটি aig ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 
ইহার পর ওঁরংজেব সেনাপতি দিলীর খ! ও অন্বররাজ জয়সিংহকে শিবাজীর fas 
প্রেরণ করেন। জয়সিংহ সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিলেও 
aer তাহার পক্ষে শিবাজীকে দমন করা সম্ভব হয় নাই। পুরন্দরের 
iterates দারা শিবাজীর ২৩টি দুৰ্গ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু শিবাজী পরে প্রায় সব কয়টি দুর্গ ই পুনরুদ্ধার করিয়া 
এবং আরও বহু স্থান জয় করিয়া এক বিশাল মারাঠা রাজ্য গড়িয়! গিয়াছিলেন। 
ওরংজেবও শিবাজীকে রাজা” উপাধি দান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। শিবাজীর পর তাহার পুত্র শম্তুজীর সহিতও 
ওরংজেব ও প্রথম শ্ুজী উরংজেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধেও তিনি 
সম্পূর্ণভাবে সফলতা! অর্জন করিতে পারেন নাই। 
gates এবং বিজাপুর, গোলকুপ্তা ( Aurangzeb and 
Bijapur, Golconda ): দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে 
মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য ওঁরংজেবের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তা হিসাবে তাহার সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ দারাশিকো ও জাহানারা 
এই নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। বাদশাহ্‌ হইয়া ওরংজেব দাক্ষিণাত্যের 
j সুলতানী রাজ্যগুলি জয় করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। 
bi or নী প্রথমে তিনি বিজাপুর আক্ৰমণ করিয়া উহা! অধিকার করিলেন | 
বারি: অতঃপর গোলকুগ্ডার জনৈক রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় 
তিনি গোলকুণ্ডার সথলতানী রাজ্যটিও অধিকার করেন। ইহা 
ভিন্ন, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপলীর হিন্দরাজ্য দুইটিও তিনি অধিকার করেন। এইভাবে 
Sacer মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দাক্ষিণাত্যের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করিতে সমর্থ 
ছইয়াছিলেন। 
ওরংজেব তাহার অসাধারণ চতুরতা ও সামরিক কৌশলের দ্বারা এক ' বিশাল 
সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সাম্ৰাজ্য তাহার অন্তরে শাস্তি আনয়নে 
সমর্থ হয় নাই। জীবনের শেষদিকে তিনি তাঁহার নিজ ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
তিনি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার 


গুরংজেবের 
হতাশ! : মৃত্যু পরবর্তীকালে মোগণ সাম্রাজ্য আর টিকিয়া থাকিবে না । 
( 9909 খ্ৰীঃ) তাহার এই মনোভাব পুত্র আজমের নিকট লিখিত এক পত্রে 


প্রকাশ পাইয়াছিল। এইভাবে নিজ ক্ৰটির জন্য অনুশোচনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
হতাশাজনিত মানসিক যাতনার মধ্যে গরংজেব আলমগীর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছিলেন। দৌলতাবাদে তাঁহার দেহাবশেষ সমাহিত করা হইয়াছিল। 


ওরংজেব : মারাঠাশক্কির অভ্যুত্থান : বিজাপুর,: গোলকুণ্ডা ২৪৯ 


করেন নাই।. শাহজাহানও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং ওরংজেব কর্তৃক ভ্রাতৃহত্যা বা বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া রাখা মানবতা ও ন্যায়ের 
দিক দিয়া গঠিত হইলেও সে-যুগে তেমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। 
ধর্ম সম্পর্কে উরংজেব ছিলেন অত্যন্ত chet তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ইস্লাম- 
ধর্মের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন। জীবনে কখনও তিনি নিয়মিত” 
ভাবে নমাজ পড়িতে ভুলেন নাই । তাঁহার দৈনন্দিন জীবন ছিল অনাড়ম্বর। মণ্যপান 
dicen বা অপর কোন ইস্লাম-বিরোধী খাদ্য ব| পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছাদ 
direst পরিণত: তিনি ব্যবহার করিতেন ai তাঁহার চরিত্রের: এই ধর্ম-নিষ্ঠা 
সত্যই প্রশংসনীয় ৷ কিন্তু তাঁহার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি 
তাহার ধর্মমতকে তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাববিস্তার করিতে 
দিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি তাহার অন্তরাগ ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহার 
ফলে তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি অসহিষ্ণুতা ও ATE 
রা দোষে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের সম্রাটের পক্ষে A 
উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। এই কারণে তাহার সাম্ৰাজ্যের অ-মুলমান সম্পরদায়মাত্রেই বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিয়াছিল। তাহার একদেশদর্শা WAL ধর্মনীতি মোগল সাত্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল 
afan দিয়াছিল। সম্রাট আকবরের উদ্দারত! ও পরধর্ম সহিষ্ণুতায় 
8201 যে বিশাল মোগল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল উরংজেবের সঙ্ধীর্ণ 
ধর্মান্ব-নীতিতে উহার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইহা ওরংজেবের 
রাজনৈতিক অদুরদশিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই | 
দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি অনুসরণ করিয়া মোগল সাত্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভৰ 
দাক্ষিণাতা-নীতির = হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেইজন্ত দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনুপস্থিত 
ত্ৰুটি থাকিবার ফলে কেন্দ্রীয় শাগনও দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। 
ওঁরংজেব ছিলেন অপরের গুণাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। নিজের ছল, চাতুরী ও 
কুটকৌশলের সাহায্যে কার্য সম্পাদন করিতেন বলিয়াই তিনি অপরের সততায় ৰা 
অপরের আন্তরিকতা বা৷ গুণাবলীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না। ফলে 
সাম্ৰাজ্যের শাসন বা সামরিক কার্যকলাপ সবকিছুর উপরই 
SETA APES তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। অনন্যসাধারণ কৰ্মশক্তি ও অধ্যবসায় 
থাকা সত্বেও এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক কার্ধাদি সংক্ৰান্ত সবকিছু 
পরিদর্শন কর! তাহার কেন, 'কোন ব্যক্তির পক্ষেই এককভাবে সম্ভব ছিল না। ইহাও 
তাঁহার শাসনকার্ধের ত্রুটি হিসাবে উল্লেখযোগ্য । এই কারণে সার্‌ যদুনাথ সরকার 
ওরংজৈব রাজনীতিক আখ্যা লাভের অযোগ্য ছিলেন, এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। 
গরংজেবের অনুদার, সঙ্ীর্ণ ধর্মান্বনীতি, তাহার রাজনৈতিক অনূরদশিতা এবং 
সন্দিগ্ধ মনোভাব মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের 
পতনের পশ্চাতে আরও নানাবিধ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্রাট আকবরের 


২৫০ স্বদেশকথা 


আমলে শাসন-নীতির উদারতা ভারতের হিন্দু-মুসলমান জাতিধৰ্মনিবিশেষে আকবরকে 
জাতীয় সম্রাটের যে মর্যাদার আসনে স্থাপন করিয়াছিল, সেই আসন হইতে মোগল 
ই সত্রাটকে সাম্প্রদায়িক সম্রাটের আসনে নামাইয়| আনিয়া ওরংজেব 

৷ মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার 
রাজনৈতিক ঢুর্দশিতার অভাব এইজন্য দায়ী ছিল, বলা বাহুল্য । 

Ward] অভুযর্থান ( Rise of the Marathas ) : পশ্চিমে আরব 
সাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত । 
সহায়ব্রি, বিন্ধ্য ও জাতপুরা পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসঙ্কল ও দুৰ্গম করিয়া 
তুলিয়াছে। প্রকৃতির কুপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে 
জীবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয়। প্রকৃতির 
কঠোরতার ফলে তাহার! স্বভাবতই ARP ও দুৰ্ঘ্ঘ। এইরূপ 
শক্তিশালী জনসমাজ এক্যবদ্ধ হইলে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য 
হইবার কিছু নাই। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মারাঠ। জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যোদ্ধা 
হিসাবে তাহারা ষে অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী রাজ্যগুলি 
জানিত। এইজন্ত সেই সকল স্থলতানী রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক 
388 পদে নিযুক্ত হইত ৷ মারাঠ! জাতির সমৱরকুশলতা| ভিন্ন ধর্মপ্রবণতাও 

উল্লেখযোগ্য ।  একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক 
Wail জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক 
সি, ২২৮7 Sane IE, কিন্ত সেই 
টি ক্যবোধকে করিয়া তুলিবার জন্তু প্রয়োজন ছিল একজন 
১ ৬১১৬ ক্ষমতাবান নেতার । শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়! মারাঠা 
জাতিকে এঁক্যবদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সামরিক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে গড়িয়| তুলিয়াছিলেন। 
শিবাজী ( Shivaji): শিবাজীর পিতা শাহজী ভোসলে প্রথম জীবনে 
আহ্ম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সুত্রে তিনি ক্রমে সম্মান, 
প্রতিপত্তি এবং প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। AN অঞ্চলে তাহাকে 
iby জায়গির দেওয়া হয়। পুণায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদুর্গে 
তাহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় ( ১৬২৭ খ্রীঃ বা ১৬৩০ খ্ৰীঃ )। ইহার অল্নকালের 
মধ্যেই শাহজী বিজাপুর স্থলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়! তাহার দ্বিতীয়া পত্নী 
তুকাবাঈ-সহ সেখানে চলিয়! যান। শিশুপুত্র শিবাজী এবং তাঁহার মাতা জীজাবাঈ 
দাদাজী কোগুদেব নামক জনৈক ধৰ্মভাবাপন্ন অথচ যুদ্ধবি্যায় 
8 পারদর্শী ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুণায় বাস করিতে থাকেন। 
শিবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাহার পূর্বপুরুষদের বীরত্বের 
কাহিনী ও দাদাজী কোগুদেবের নিকট রামান্রণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া এক 
“ মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া উঠেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং বীরত্বের দ্বারা এক 


পর্বতসন্কুল .. 
মহারাষ্ট্র দেশ 
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বিশাল হিন্দু রাজা স্থাপনের আদর্শ তাহার অন্তরে গড়িয়া উঠে। তিনি ছেলেবেলায় 
বি্যাশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু 
ey বল! যায় না, তবে দাঁদাজীর নিকট 
যুদ্ধকৌশল শিক্ষা এবং তাঁহার ও মাতা 
জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দু বীরদের 
কাহিনী শ্রবণের ফলে অন্তরের 
বলিষ্ঠতা, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা, 
সমরকুশলতা, আত্মমর্ধাদা প্রভৃতি গুণ 
শিবাজীর চরিত্রে ফুটিয়| উঠিয়াছিল। 
নিজ আদর্শসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স 
হইতেই তিনি মাওলী জাতির 
সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন . করেন। 
পরে তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি 
সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন। 
এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন স্থলতানী রাজ্য- 
গুলি ক্রমেই দুৰ্বল হইয়া পড়িতেছিল ৷ 
মেই স্থযোগ গ্রহণে শিবাজী ক্রটি করিলেন না ৷ তিনি তাহার মাওলী সেনাবাহিনীর 
সাহায্য বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহ! ভিন্ন, তোরণার 
অনতিদুরে তিনি রায়গড় নামক অপর একটি gfe আক্রমণ 
<n বিরদ্ধে করিলেন। দাদাজী কোগুদেব শিবাজীর এই যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন ন| ৷ সুতরাং তাহার জীবদ্দশায় শিবাজী বেশীদুর অগ্রসর 
হইতে পারিলেন ন!। কিন্তু দাদাজী কোগুদেবের মৃত্যু হইলে ( ১৬৪৭ খ্রীঃ ) শিবাজীকে 
বাধা দেওয়ার কেহ রহিল না। শিবাজী চকণ দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামরিক ঘাটি 
দখল করিয়া পুণার সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। বিজাপুর স্থলতান শিবাজীর 
এই সকল কার্যকলাপে প্রথমদিকে ততটা বিচলিত হন নাই। কিন্ত ক্রমেই ষখন শিবাজী 
নিজ ক্ষমত| বৃদ্ধি করিয়া এবং এক একটি করিয়া! বিজাগুর রাজের দুৰ্গ দখল করিতে 
লাগিলেন, তখন শিবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়স্বরূপ বিজাপুর সুলতান 
তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ত্যাগ- করিলেন। কয়েক AVIA পরে 
একে একে বহর পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। 
তিনি, জাওলীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যটি 
অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর সহিত দন্দ 
প্রবৃত্ত হইলেন। ওঁরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ৷ - তিনি 
বিজাপর রাজ্যের সহিত যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল 


২৫২ স্বদেশকথা 


সাম্ৰাজ্যভুক্ত জুনার ও আহৃদ্মদনগর লুণ্ঠন করিলে ওঁরংজেবের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। 
এই যুদ্ধে গুরংজেবের হস্তে শিবাজ্জীর পরাজয় ঘটিলে শিবাজী মোগল সম্রাটের বস্তা : 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্ৰাট শাহৃজাহানের 
অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ওঁরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী 
অভিমুখে রওন! হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাহার যুদ্ধ-নীতি awa 
করিয়া চলিতে লাগিলেন | তিনি ক্রমে বহু স্থান অধিকার করিয়া ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে কোঙ্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজাতৃক্ত করিলেন। 
শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার দিক দিয়াও কাম্য ছিল 
না। তিনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তাহার সেনাপতি আফজল থাকে প্রেরণ 
করিলেন ( ১৬৫৯ খ্ৰীঃ )। আফজল. খা সসৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার 
_ প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তিনি আফজল খার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন না। প্রতাপগড় দুৰ্গ জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে 
শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি 
শিবাজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুত পাঠাইলেন এবং সেই 
Ste Se RUM ত তকে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। আফজল 
খাঁর ছুরভিসদ্ধির সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর 
শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলে আফজল খাঁ তীহাকে 
আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত 
করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী ‘বাঘনখ’ নামক ধারাল অন্ত্রের সাহায্যে আফজল 
খাঁর বক্ষ চিরিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। আফজল খীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার 
- সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে শিবাজীর অনুচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী দক্ষিণ-কোস্কণ ও কোলহাপুর অধিকার করিয়া নিজ 
রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন। অবশ্য পর বৎসর ( ১৬৬০ খ্ৰীঃ ) বিজাপুর বাহিনী 
পান্হালা দুৰ্গটি তাহার নিকট হইতে জয় করিয়া লইল। 
এদিকে ওরংজেব পিতা সম্রাট শাহ্জাহানকে বন্দী ও কারারদ্ধ করিয়া দিল্লীর 
সম্ৰাট হুইয়াছিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাহার অবিদিত ছিল 
না। তিনি নিজ মাতুল শায়েস্তা থাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইলেন। তাহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। শায়েস্তা থা 
প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকণ ও পুণা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, 
কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে 
aeaye '_ সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় 
বাধ্য হইয়া শিবাজী বিজাপুর স্থলতানের সহিত বিবাদ মিটাইয়া 
ফেলিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। ছুই বৎসর ধরিয়া তিনি 
শায়েস্তা খার সহিত যুৰিয়| চলিলেন। তারপর এক রাত্রিতে শায়েস্তা খ যখন নিজের 
শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শিবাজী অতকিতে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। 


মারাঠা-মোগল সংঘৰ্ষ 
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শায়েস্তা খার পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করিয়া! শিবাজী শায়েস্তা খার উপর বাঁপাইয়া 
শব পড়িলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু 
চিন বার পলায়ন শিবাজীর তরবারির আঘাতে তিনি হাতের একটি আঙ্গুল 
হারাইলেন। ইহার পর ( ১৬৬৪ খ্ৰীঃ ) শিবাজী স্থরাট বন্দর BA করিলেন। মাতুল 
শায়েস্তা খাঁর অক্তকাৰ্যতায় ওরংজেব অত্যন্ত INFA হইয়া 
বারি ba এবার অম্বৱরাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলীর থাকে শিবাজীর 
ন সাধ বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কূটকৌশল ও মোগল 
(১৬৬৫ খ্ৰীঃ 3 বাহিনীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া 
পুরন্দরের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন ( ১৬৬৫ খ্ৰীঃ )। এই সন্ধির 
শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলদিগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি দুৰ্গ ছাড়িয়া দিতে 
এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর 
রাজ্য আক্ৰমণ করিবার কালে পুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি মোগল সৈন্যকে 
সামরিক সাহায্য করিলেন। ইহাতে ওরংজেব অত্যন্ত প্ৰীত হইয়া শিবাজীকে মোগল 
দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের 
বিশেষ অনুরোধে শিবাজী ওরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা 
টি জীজাবাঈ-এর হস্তে শাসনকাৰ্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে 
peli als অর্পণ করিয়া শিশুপুত্র শ্তজী-সহ আগ্রায় গুরংজেবের দরবারে 
27:18 উপস্থিত হইলেন। fee ওঁৱংজেব শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্ধাদায় আঘাত লাগিল। তিনি 
অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়! সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়িলেন। সেই স্থযোগে ওঁরংজেবের আদেশে তাহাকে ও তাহার পুত্র শত্তুজীকে 
নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। নুচতুর শিবাজী অসুস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে 
পূজার জন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্ট প্রভৃতি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন 
হবাররক্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে সন্দেহজনক কিছুই 
শিবাজীর পলায়ন_ দেখিতে পাইল ন! তখন তাহার! ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখা 
ছাড়িয়া দিল। সেই স্থযোগে একদিন শিবাজী ও তাহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার 
হইতে পলাইয়| গেলেন তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। 
মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধূলি দিয়া শিবাজী 
স্বদেশে ফিরিয়! আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ 
শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন: দিলেন । ওরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া তাহাকে 
উরংজেব কর্তৃক ‘রাজা’ বলিয়| স্বীকার করিয়া লইলেন ৷ ইহা ভিন্ন, বেরার প্রদেশের 
‘রাজা’ উপাধি দান _ কতক স্থান তাঁহাকে জায়গির হিসাবেও দান করিলেন। কিন্তু তিন 
বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে 
সাহার হৃতরাজ্যের প্রায় সকল স্থান ও দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর 
১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় স্থরাট বন্দর লুষ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন ৷ 


২৫৪ স্বদেশকথা 
ইহার চারি বৎসর পর ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ 


উহ ২০ অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি ‘ছত্ৰপতি’, ‘গে৷-ব্ৰাহ্মণ- 
‘ছত্ৰপতি’, 'গো- প্রজাপালক" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের 
ব্ৰাহ্ম-প্ৰজাপালক'’ মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার নিকটবর্তাঁ বিস্তীর্ণ 
Eee অঞ্চল অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন | 


কয়েক বৎসর পরে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


ওরংজেব : মারাঠাশক্তির অভ্যুখান : শিবাজী - ২৫৫ 


শিবাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন 

না, তাহার চরিত্রবল, মহান্‌ আদ্ু্শ, পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাহার সুক্ষ 
শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে । হিন্দু জাতি ও 
পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ । 

একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাহার চরিত্রকে 
মহিমমণ্ডিত করিয়াছে । শিবাজী হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা 
খ্ীষ্টৰ্মাবলদ্বীদের প্রতি তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিষুতা প্রদর্শন করেন নাই। 


হিন্দুধর্মের প্রকৃত উদার আদর্শ তিনি অন্থপরণ করিয়া চলিতেন কোন স্থান অধিকার 


মোক, বা লুণ্ঠন করিবার কালে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান তাহার 
হস্তে আসিলে তাহা তিনি কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া 
দিতেন ৷ অপরাপর ধৰ্মাবলম্বীর ধৰ্মস্থান তাহার সেনাবাহিনী যাহাতে কলুষিত ন! করে 
সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজী নারীজাতির প্রতি, অত্যধিক অদ্ধাবান 
ছিলেন। বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই যাহাতে তাহার সেনাবাহিনীর আক্রমণকালে 
কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল। 
পিবাজীর শাসনব্যবস্থা ( Shivaji’s Administrative 
System ): শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত = 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাজ্যের সুষ্ঠ শাসন- 
ক্ষ শাগনব্যবন্থা = ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্ছে 
ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তিনি যথেচ্ছভাবে শাসনকাৰ্য চালাইতেন না। তীহাকে 
সাহায্য করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আট জন মন্ত্ৰী ছিলেন। ইহারা ‘অষ্টপ্ৰধান’ 
নামে অভিহিত হইতেন। এই আট জনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত “পেশওয়া” | 
রাজস্বপচিবকে বলা হইত ‘অমাত্য’ বা “মজুমদার | প্রধান 


_ অষ্টপ্ৰধান বিচারপতির নাম ছিল '্রায়াধীশ’। ‘পণ্ডিত ane ছিল রাজ- 


পুরোহিতের উপাধি । পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে বল! হইত “বীর | রাজকার্ধের বিবরণ যিনি 
লিখিয়! রাখিতেন তাহাকে বলা হইত “ওয়াকিনবীশ', আর সেনাবাহিনীর প্রধানকে 
বলা হইত “সেনাপতি” । রাজার সম্পাদক বা পার্থানচরকে বলা হইত “নিস | এই 
আট জন মন্ত্রী আটটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন | 

শাসনকার্ধের স্থবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে তিনটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ কর! হইয়াছিল | 
প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার ‘তরফ বা 'পরগণা*য় বিভক্ত ছিল ৷ পরগণাগুলি ছিল আবার গ্রামে 
ye কি ৰড বিভক্ত। প্রত্যেক প্রান্তের শাসনভার এক একজন রাজপ্রতিনিধির 

41 Baa ae ছিল। গ্রামের শাসনভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল | 
প্রভৃতির শাসনবাবস্থা কয়েকটি গ্রামের শাসনকাৰ্য পরিদর্শনের ভার থাকিত “দেশমুখ্য” বা 
‘দেশপাণ্ডে নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর | এই ব্যবস্থা অবশ্য শিবাজীর আমলের পূব 
হুইতেই প্রচলিত ছিল। শিবাজী এই শ্রেণীর কর্মচারীদের পূর্বেকার স্বাধীনতা কতক 
পরিমাণে হাস করিয়া তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাধীন করিয়াছিলেন। 


২৫৬ স্বদেশকথ৷ | 


শিবাজী প্রজাবর্গের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের: 

দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পাৰ্শ্ববৰ্তা রাজাগুলির প্রজাদের 4 

উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী _ 

yah সরদেশমুখী তাহাদের নিকট হইতে ‘চৌখ’--অর্থাৎ উৎপয়ের এক-চতুৰ্থাংশ _ 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ‘সর্দেশমুখী--অর্থাৎ উৎপয়ের এক- 

দশমাংশ কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন। 

শিবাজী বাল্যকালেই তাহার অনন্তসাধারণ সামরিক সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দান: 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মাওলী সেনাবাহিনীর সংগঠন হইতেই আমরা জানিয়াছি। 


RERA রাজ্য গঠনের পর তিনি তাহার সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। | 
অস্বায়োহী--ৰগির ও তাঁহার সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে 
শিলাদার এবং বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার “বির ও ‘শিলাদার’ এই _ 
পদাতিক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ‘বগির’ নামক অশ্বারোহী সৈন্যগণ 


সরকার হইতে যাবতীয় খরচ পাইত। শিলাদারগণকে নিজেদের অশ্ব, pa 
মজুত রাখিতে হইত। এইজন্য তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ জমি পাইত। শিবাজীর 
সেনাবাহিনী পৰ্বতসঙ্ছুল দেশে অতিশয় দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল 1 অতর্কিত 
আক্রমণ করিয়া শক্রপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে মারাঠা 
বাহিনীর ন্যায় অপর কোন: সেনাবাহিনী ততটা দক্ষতা প্রদর্শন 
করিতে পারে নাই। এ-বিষয়ে শিবাজীর সেনাবাহিনী গ্রীসের স্পার্টা রাষ্ট্রের সৈন্যদের 
সহিত তুলনীয়। 
শিবাজীর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়মান্লবতিত| ছিল অসাধারণ | কোন স্ত্রীলোক 
a সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিত না। কোন স্থান আক্রমণ বা লুঠনের 
সময় কোন স্ত্রীলোক, বুদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের 
টার উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল। 
সেনাবাহিনী কর্তৃক SS ব্য সরকারের নিকট জমা দিতে হইত। 
এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম মৃত্যুণ্ডে দণ্ডনীয় ছিল। 
শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত gfo ছিল | এই সকল পাৰ্বত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে 
দুৰ্ভেদ্য ছিল। প্রত্যেক দুর্গে একাধিক--সাধারণত তিন জন করিয়া দু্গরক্ষক থাকিতেন। 
তাহাদের অধীনে সৈন্তসামস্ত থাকিত। দুগরক্ষকগণ সকলেই সমান 
xt ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সেইজন্য একজন অপরের উপর নজর 
রাখিতে পারিতেন | শিবাজীর মৃত্যুকালে তাহার রাজ্যের দুর্গসংখ্যা ছিল মোট ২৪টি ; 
শিবাজী ছিলেন a সামরিক সংগঠক। তিনি নৌবাহিনীর প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি মোট ২০০টি বিভিন্ন 
cie আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া | 
aaa বাহিনী ও সমসাময়িক এতিহাসিক বিবরণে শিবাজীর হস্তীবাহিনী, 
০১১১ উদ্ভুবাহিনী, কামান, গাদাবন্দুক প্রতৃতিও ছিল বলিয়া জানা যায় | 


দক্ষতা 
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শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক এতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। 
সমসাময়িক এতিহাসিক কাফি খা শিবাজীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি 
শিবাজীকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টার ক্রুটি করেন 
কারন নাই। শিবাজীকে তিনি “নরকের কুকুর’ বলিয়া অভিহিত করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | 

শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ 
জাতীয়তাবোধে দুর্ধর্ষ জাতি হিসাবে গড়িয়! উঠিয়াছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মারাঠা 
উদ্ধ দ্ধ মারাঠাগণ জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া 
শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচন| কৰিয়া গিয়াছেন। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


শিবাজী Safata: পাণিপথ ও সান্রাল। 
পল্লাজন্ম : মোগল সাম্মাজ্য্যের FAAS! গু পতন 
( Marathas after Shivaji : Panipath and Maratha Setback : 
Decay and Fall of the Mughal Empire ) 


শিবাভীর পরবর্তাকাজে আারার্া ৰাজ্য ( Maratha King- 
dom after Shivaji): শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (প্রথম ) gA 
সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১৬৮০ খ্ৰীঃ )। তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন 
3 না, কিন্তু মোগলদের সহিত যুঝিবার মত তাহার সাহসের 
বা অভাব ছিল না। ওঁরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দুর্গাদাস 
1 শম্ভুজীর নিকট আশ্রয়ের জন্য প্রেরণ করিলে তিনি তাহাকে আশ্রয় 
দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাহার সহায়তায়ই আকবর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
পারন্তে আশ্রয় লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম ABST মোগলদের সহিত যুঝিবার 
কালে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ওরংজেবের হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছন! ভোগ করিবার পর 
তাহাকে হত্যা করা হয় । প্রথম শভুজীর পরাজয় ও হত্যার পর মোগল বাহিনী একে 
5 একে বহু মারাঠা দুর্গ, এমনকি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও 
প্রথম ga দখল করিয়া লয়। রায়গড় দখল করিবার কালে প্রথম শল্ুজীর 
পরিবার-পরিজন ও  শিশ্তপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী ) ও পরিবার-পরিজন মোগলদের 
শিশুপুত্ৰ শাহ বন্দী. হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম শতুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া। গিয়। কর্ণাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে 
তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। ইতস্তত বিশ্ষিপ্ত- 

স্ব ভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে অতকিতে আক্রমণ করিতে 
''_ লাগিল। শাস্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা 
সেনাপতির আক্রমণে মোগল বাহিনী ভীত-সন্তস্ত হইয়া উঠিল । মারাঠাগণ কোন কোন 


১৭ [ শ্বদেশকথা | 


২৫৮ স্বদেশকথ৷ 


স্থানে মোগলদের নিকট হুইতেও ‘oly আদায় করিতে ছাড়িল না। এইভাবে 
কিছুকাল কাটিল, তারপর মোগল সেন| রাজারামের কর্মকেন্্র fafa অবরোধ করিলে 
মারাঠাগণ দীৰ্ঘ আট মাস সেই অবরোধ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে fafa 
মোগল সেনার হস্তগত হইলে ( ১৬৯৮ খ্রীঃ) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। 
কিন্তু শেষ পধস্ত সাতারা-ও মোগল সৈন্য কতৃক অধিকৃত হইল ( ১৭%, খ্ৰীঃ)| 
এইভাবে ওঁরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া তাহাদের দুৰ্গগুলি 
অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্ত অধিকৃত দুর্গগুলি পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া 
লইতে লাগিল । ওরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না | 
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রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার 
দুই বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও রাজস্বাঈ নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
ব্যস্ত হইলেন। প্রথমা পত্নী তারাবাঈ যারাঠা সৈন্তের পোষকতায় তাহার শিশুপুন্র তৃতীয় 
A শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্ৰীঃ) করিয়া মৌগলদের সহিত 
তৃতীয় শিবাজী চিরাচরিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। মারাঠাগণ মালব, 
(১৭০০৯ বীঃ) গুজরাট, বরোদা এমনকি আহ্‌ম্মদনগরে ওরংজেবের যুদ্ধশিবিরও 
আক্রমণ করিল। এইভাবে মারাঠাগণ অর্থ ও শক্তি দুই-ই সঞ্চয় করিয়া মোগলদের 
সহিত অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে যুঝিয়া চলিল। ওরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য 
দমনে কাটাইয়! শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ওরংজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দুরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট 
শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন ৷ 
ওরংজেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মোয়াজ্জেম জুলফিকার খার কুটিল পরামর্শে 
মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ওরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহুকে 
মুক্তিদান করেন ৷ তারাবাইঈ নিজপুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে মারাঠা 
রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহু মুক্তিলাভ 
করিয়া মারাঠ| সিংহাসন দাবি করিলেন | আইনত তাহার দাবিই 
অধিকতর বলবৎ ছিল। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তযুদ্ধ 
শুরু হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু ( দ্বিতীয় শিবাজী ) মারাঠাদের 
শাহ (১৮৭৯ রঃ) রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা দুর্গে তাহার অভিষেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইল এবং তারাবাঈ পান্হালা দুর্গে তাহার রাজধানী অপসারিত করিলেন | চারি 
বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে বিভক্তভাবেই শাসিত হইল । 
পারার ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতম৷ 
দ্বিতীয় শঙুজী পত্রী রাজস্বাঈ নিজপুত্র দ্বিতীয় শল্ভুজীর নামে কোলহাপুরে বাজত্ব 
(১৭১২-৬8 হীঃ) করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগিয়া 
রহিল । কিন্তু শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোহ্কণের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে 
এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ 
হইলেন শাহুর “পেশওয়া” বা প্রধান মন্ত্রী। পরে ১৭৩১ খ্রষ্টাবে 
৷ বার্ণার সন্ধি ( Treaty of Warna ) ছারা দ্বিতীয় “wal ও 
; শাহুর রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল। কোলহাপুরের মারাঠা 
শাসনকর্তা MER শাহুর সহিত অধীনতামুলক মিত্ৰতা স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রে 
. শাহর অধিনায়কত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহবিবাদের সমাপ্তি ঘটিল। 
পেশওয়াতন্রের উৎপত্তি : ছত্ৰপতি শিবাজী যে শক্তিশালী মারা) সাম্ৰাজ্য 
গঠন করিয়াছিলেন তাহার অকৰ্মণ্য উত্তরাধিকারিগণের আমলে সেই সাম্ৰাজ্য ক্রমশ 
দুৰ্বল হইয়া পড়িতে থাকে। প্রথম শঙুজীর রাজত্বকালে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্ষে 
» V.A. Smith: Oxford History of India ( 3rd 0100৮), p. 438. 


শাহর মুক্তিলাভ 
Grag) ৷ 


২৬০ X স্বদেশকথ! 


বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । শিবাজীর আমলে জায়গির-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, an 
রাজারামের রাজত্বকালে তাহা পুনঃপ্রবতিত হইয়াছিল। ফলে মারাঠা রাজ্য কয়েকটি 
সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। ওঁরংজেবের মৃত্যুর পর শাহুকে ( দ্বিতীয় 
শিবাজী ) মুক্তি দেওয়া হইল। শাহু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসন দাবি করিলে 
মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদের স্থত্রপাত হয়।- শেষ পৰ্যন্ত বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে 
শাহু জয়লাভ করিলেন। শাহু রাজ্যশাসনের ক্ষমতাসমূহ বালাজী বিশ্বনাথকে প্রদান 
করিয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রী বা পেশওয়া? নিযুক্ত করিলেন ( ১৭১৩ খ্রীঃ )। বালাজী 
বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান aie! তাহার কর্মকুশলতা, দূরদশিতা ও 
সংগঠনী শক্তি মারাঠা রাজ্যে এক নব-ভীবনের সুচনা করিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের 
প্রকৃত শাসক হইয়া দাড়াইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ শানুর জীবদ্দশায় পেশওয়া-পর্দকে 
বংশানুক্ৰমিক করিয়া! মারাঠা! সাম্রাজ্যের সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন। 
বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে পুনর্গঠন করিলেন যে মারাঠা৷ সর্দারগণ 
স্বস্থ প্রধান হওয়া দূরের কথা, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতাদানে বাধ্য হইলেন | 
এই রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। সেই 


পেশওয়া বালাজী 
facie সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের 
(১৭১৩-২০ খ্ৰীঃ ) ছয়টি স্থবার উপর চৌথ ও সর্দেশমুখী আদায়ের অধিকারও লাভ 


করিয়াছিল । সর্দেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ ই ছিল রাজার প্রাপ্য । চৌথের এক- 
চতুৰ্থাংশ পাইতেন রাজা স্বয়ং | অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপতিগণ পাইতেন। ইহা ব্যতীত, 
মারাঠা- দলপতিগণ “বাস-দানা ( ghas-dana—fodder money )* নামে অপর 
একটি করও আদায় করিতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে সুসংগঠিত করিয়া এবং 
মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ গহণ 
করেন ৷ প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমনি বুদ্ধিমান্‌ ও দুরদরশী | 
তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাআজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দু সাম্ৰাজ্য গঠন করিবার 
স্বপ্ন দেখিতেন ৷ প্রথম বাজী রাও ইহার নাম দিয়াছিলেন “হিন্দু-পাদ্‌ 
‘hl বা‘ পাদ্শাহী’। এইজন্ত তিনি যারাঠা ভিন্ন অপরাপর হিন্দু দলপতি, 
অভিজাতবর্গ ও রাজগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন | 
যেখানেই হিন্দু রাজা বাঁ জমিদারকে সামরিক সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই 
প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন | উত্তর-ভারতেও মারাঠা রাজা 


বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম বাজী রাও জয়পুরের রাজ! দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ = 


ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন প্রথম বাজী রাও গঙ্গ৷ ও 

ভিত, যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রীষ্টান 
._ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল্-মুল্ক বাদশাহ্‌ মহম্মদ 

শাহের সৈন্যসহ তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনতিদুরে 


* Vido: The New Cambridge Modern History, Vol, VII, p. 546. 


নি a Daman 


শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ : পাণিপথ ও মারাঠা পরাজয় ২৬১ 


নিজাম-উল্‌-মুল্ককে পরাজিত করিয়া ( ১৭৩ খ্ৰীঃ) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও 
চম্বল নদীর মধ্যবর্তা অঞ্চল তাহাকে ছাড়িয়| দিতে বাধ্য করেন। অপরদিকে প্রথম 
বাজী রাও-এর sei চিমন্জী পোতু গীজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট্‌ ও ব্যাসিন 
দখল করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে পুণায় স্থানান্তরিত 
হইয়াছিল | 
প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্ৰাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই । 
তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শাহু ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও 
সাত্রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা স্থদৃঢ় রাধিবার জন্য মারাঠ! গেরিলা সামন্তদিগের 
মধ্যে ‘সারণজমি’ (Saranjami ) প্রথাৎ চালু করিয়াছিলেন | 
নানার নাদির শাহের সহিত আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী বা দুর্রানী ভারত 
আক্রমণ করিলে তিনি মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া 
বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় ( ১৭৪ খ্ৰীঃ )। 
প্রথম বাজী রাও মারাঠাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন | 
রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন জায়গির-প্রথা পুনঃপ্রবতিত 
হইয়াছিল। ফলে গোয়ালিওরের সিদ্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, 
যয রাও-এর  বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভৌসলে এবং ধারের পোবার-- 
এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজা বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
ইহারা সকলেই অবশ্য পুণার পেশওয়ার আদেশাবীন ছিল। পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও 
স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক 'মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলেন | 
এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। মারাঠাগণ এইভাবে 
anh মুৱা যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে একটি 
শক্তিশালী সাম্ৰাজ্য গঠন করিয়াছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারী ছিলেন নাদির শাহ্‌ | 
নাদিৰ শাহের আক্রমণ ( Nadir Shah’s Invasion ) : প্রথম 
জীবনে নাদির কুলি খাঁ পারস্তের বাদশাহ হুসেন শাহৃকে আফগানদের সহিত 
যুদ্ধে সাধ্যাতীত সাহায্য করিবার পুরস্কারস্বরূপ বাদশাহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 
হইয়াছিলেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাদির কুলি খা প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পারস্তের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি নাদির শাহ্‌ নামেই সমধিক পরিচিত। 
ইহার অল্পকালের মধ্যেই তিনি ভারত অভিযান শুরু করেন । মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ 
নাদির শাহের দূতকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এই অজুহাতে তিনি ভারত আক্রমণ 
-করেন। ওঁরংজেবের পরবর্তাঁ বাদশাহ্দের অবহেলায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত একপ্রকার 
অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ফলে নাদির শাহের পক্ষে কাবুল, লাহোর গ্রভৃতি স্থান জয় 
কর! সহজ হইয়াছিল ।. ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল স্থান অধিকার করিয়া এবং পাঞ্জাব 
৬ Vide: The New Cambridge Modern History, Vol. VII, p. 549. 


২৬২ স্বদেশকথা 


লুণ্ঠন করিয়া নাদির শাহ্‌ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন । মহম্মদ শাহ্‌ সেই সময়ে 
বিলাসব্যসনে মত্ত ছিলেন । নাদির শাহ্‌ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে তাঁহার টনক 
নড়িল। পাণিপথের অনতিদূরে কার্ণাল নামক 
স্থানে তিনি নাদির শাহকে বাধা দিতে গিয়া 
_ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন | 
৯, তিন মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
শাহের ক্ষতিপূরণ দিবার শর্তে নাদির 
il শাহের সহিত সন্ধি করিলেন। 
| প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় করিবার 
জন্য নাদির শাহ্‌ তাহার সহিত দিল্লী আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ৷ নাদির শাহ্‌ যখন দিলীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ গুজব 
রটিয়া গেল যে, নাদির শাহের মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
এই গুজবে বিশ্বাস করিয়া দিল্লীবাসিগণ নাদির 
শাহের অনুচরবর্গকে হত্যা করিতে শুরু করিল | 
নাদির শাহের মোট নয় শত সৈন্য এই হাঙ্গামায় 
প্রাণ হারাইয়াছিল। নাদির শাহ্‌ ইহাতে 
SORE ক্ষিপ্ত হইয়া দিলীবাসিগণকে নির্বিচারে হত্যা 
করিবার আদেশ দিলেন। তাহার সেনাবাহিনী দ্বী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নিবিশেষে সকলকে 
হত্যা করিল। বহু স্ত্রীলোককে দাসত্বে পরিণত করা হইল । অগ্নিসংযোগ, হত্যা, 
লুণ্ঠন প্রভৃতি নারকীয় কাণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে লাগিল। সমাট 
BUSTS eoig বছ মিনতি করিয়া নাদির শাহের এই তাগুবলীলা 
বন্ধ করাইলেন। লুষ্ঠিত ধনদৌলত লইয়! নাদির শাহ্‌ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি 
মোট পনর কোটি টাকা, অসংখ্য মণিমাণিক্য, মোগল সম্রাটদের মূল্যবান আসবাব- 
পত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ, শাহ্জাহানের ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিন্থর মণি সেই সঙ্গে 
লইয়| গিয়াছিলেন। হাতী, ঘোড়া, উট প্রভৃতিও হাজারে হাজারে তিনি লইয়া 
_ গেলেন। তদুপরি সিন্ধু নদের পশ্চিম অঞ্চলটি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল । / 
নাদির শাহের লুণ্ঠন মোগল সাম্ৰাজ্যকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য 
ইতিপূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, নাদির শাহ্‌ অভাবনীয় পরিমাণ ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া 
লইয়া গেলে উহার অর্থ নৈতিক ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া পড়িল | 
বা শুধু তাহাই নহে, বিদেশী আক্রমণকারী সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া যে 
হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়াছিল তাহাতে মোগল সাআজ্যের মর্াদা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
মাৱাৰ্তা শক্তির পতনোন্মুখতা : পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (Fall 
of the Maratha Power : Third Battle of Panipath): প্রথম 
বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ( দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও পেশওয়া-পদ 


শিবাজীর উততরাধিকারিগণ : পানিপথ ও মারাঠা। পৰাজয় is 


লাভ করিলেন তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। নানাসাহেব তীহার 
পিতার “হিন্দুপাদ্‌ পাদ্শাহী'র আদর্শ ত্যাগ করিয়! হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরই 
(দ্বিতীয়) বালাজী _ উতপীড়ন চালাইতে লাগিলে হিন্দুরাজগণও তাহার বিরোধিতা শুরু 
বাজী রাও করিলেন ৷ ইহা ভিন্ন, তিনি মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং 
(১৪৮৬ খীঃ) হৃত্ৰাহিম খা নামক ব্যক্তিকে অন্ততম সেনাপতি-পদে নিয়োগ করিয়া 
মারাঠা বাহিনীর পূর্বেকার এঁক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাছর মৃত্যু 
হইলে বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। তীহার আমলেই 
কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল ইহ! অনস্বীকাধষ। এই সময়ে 
মারাঠ! সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত 
বালাজী বাজী রাও কর্তৃক হইয়াছিল। বালাজী বাজী রাও-এর আমলে নাগপুরের ভোসলে 
হিন্দুপাদ্‌ পাদ্শাহী'র বাংলার নবাব আলিবর্দা খার নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া 
আদ গরিত্যজ উড়িস্তায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভ্ৰাতা 
রঘুনাথ রাও আহম্মদ শাহ, আবদ্রালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন ( ১৭৫৮ খ্ৰীঃ )। হায়দরাবাদের নিজাম উদ্গীরের যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া ( ১৭৬০ খ্ৰীঃ ) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, ওরঙ্গাবাদ, 
বিজাপুর ও বিদরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গ৷ও 
যমুনার মধ্যবৰ্তা দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল | এমনকি, দিল্লীর 
রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত, করিবার ফলে আহম্মদ শাহ্‌ আবড্রালী ভারত 
আক্রমণ করিয়া ( ১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চরম আঘাত 
হানিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া 
পাণিপথের তৃতীয় = পড়িলে ভারতে মারাঠা সাম্ৰাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হইয়া 
y গেল। তাহাদের দুর্বলতার BACH ইংরাজগণ মোগলদের হাত 
হইতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল । এইভাবে মারাঠা 
শক্তি সঙ্ঘকে দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন 
( ১৭৬১ খ্ৰীঃ )। তাহার স্থদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শক্তির পুনরজ্জীবন 
প্রথম মাধব রাও শুরু হয় । মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম 
( ১৭৬১-৭২ খ্ৰীঃ ) দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হায়দর আলিকে 
পরাভূত করিয়া মহীশূরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা শক্তির বিপুল ক্ষতিসাধন হুইয়াছিল। 
প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন 
( ১৭৭২-৭৩ খ্ৰীঃ )। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য 
রঘুনাথ রাও বা রাখোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের 
মধ্যে TAA পেশওয়া-পদ হারাইয়া ইংরাজের নিকট সাহাঘ্যপ্রার্থী হইলেন। নারায়ণ 


২৬৪ স্বদেশকথা 


রাও-এর পুত্র ( দ্বিতীয় ) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাধব রাও 
নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে রাজ্যের 

যাবতীয় শাসনকাধের ভার প্রদান করা হয় । দ্বিতীয় মাধব রাও-এর 
) শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা 

দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইঙ্গ-মারাঠাদের মধ্যে সল্বই-এর সন্ধি 
স্বাক্ষরিত হয়। [ বিশদ আলোচনার জন্য ৩১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ] অপরদিকে হায়দর 
আলির পুত্র টিপু স্থলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর 
যুদ্ধে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল্‌-মূল্ককে খর্দার 
যুদ্ধে ( ১৭৯৫ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছু অংশ দখল করে। 

১৭৯৬ Jra দ্বিতীয় মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় 
বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নান! 
প্রকার গোলযোগ শুরু হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের 
মৃত্যু হইলে মারাঠা এঁক্য বিনাশপ্রাপ্ধ হয়। নিজাম স্থযোগ 
বুঝিয়া তাহার হৃত রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের দখল হইতে 
পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও 
ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্ত্রের মধাদা ধুলায় লুঠিত হইল | 
ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের বুত্তিভোগী হইয়া পড়েন। ১৮১৮ 
ga দ্বিতীয় বাজী রাও-এর মৃত্যু ঘটিলে পেশওয়াতন্ত্রের পতন ঘটিল। [ বিশদ 
আলোচনার জন্তু ৩২২-২৩, ৩২৭-৩০, এবং ৩৩৩-৩৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য | ] 

আহম্মদ শাহ, WIATA বা ZIRIA? ( Ahmmad Shah 
Abdali or Durrani ) : আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী বা দুর্রানী নাদির শাহের এক 
বিশ্বস্ত wasa ছিলেন। তিনি নাদির শাহের সঙ্গে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সেই 
সময়ে ভারতের বিপুল এখর্ষের ও সামরিক দুবলতার পরিচয় লাভ করেন | ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্যের পূর্বাংশ দখল করিয়া আহম্মদ শাহ্‌ আব্রালী 
আফগানিস্তানে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি দুর্রানী ( দুর্র-ই-দুর্রান্‌ 
বা say) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ভারতে আফগান প্রাধান্য 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত অভিযানে প্রবৃত্ত হন। ১৭৪৮ খ্ৰীষ্টাব হইতে ১৭৬৭ গ্রীষ্টাব্দের 


(দ্বিতীয় ) মাধব রাও 
নারায়ণ ( ১৭৭৪-৯৬ খ্ৰীঃ 


দ্বিতীয় বাজী রাও 


{ ১৭৯৬১৮১৮ খ্রীঃ) 


STE মধ্যে তিনি পর পর কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
আবদ্রালীর ভাৱত এইভাবে তিনি কাবুল, কান্দাহার ও পেশোয়ার অধিকার করিয়া 
আক্রমণ লন। ক্রমে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর তাহার অধিকারভুক্ত হইল এবং 


মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহ্‌ তাহাকে শরহিন্দ, নামক স্থান পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাড়িয়া. 


দিতে বাধ্য হইলেন। আহম্মদ শাহ্‌ ITA মীর মক কে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । অল্পকালের মধ্যে মীর AEA মৃত্যু ঘটিলে সেই 
RATA মোগল সম্ৰাট পাঞ্জাব অঞ্চল পুনরধিকার- করিলেন। ফলে আহম্মদ শাহ্‌ 


---- 
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SAHA বা দুর্রানী ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লী 
অবাধে লুণ্ঠন করিয়া এবং মোগল বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আলমগীরকে কাশ্মীর, সিন্ধু, পাঞ্জাব, 
আহ পি শরহিন্দ, প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া 
আব্রালীর দিল্লী গেলেন। তিনি নিজপুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসনকৰ্তা নিযুক্ত 
পুন করিয়া গিয়াছিলেন। পেশওয়া প্রথম বালাজী বাজী রাও-এর ভ্রাতা 
রঘুনাথ রাও তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন। ফলে 
আহম্মদ শাহ্‌ আব্লালী ক্রুদ্ধ হইয়া ভারত অভিযানে রওনা হইলেন ( ১৭৫৯ খ্ৰীঃ ) 
এবং পাঞ্জাব পুনরধিকার করিয়া লইলেন। উত্তর-ভারতের মুসলমানগণ মারাঠা শক্তি 
বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাহারা আহম্মদ শাহ্‌ আবদালীর আক্রমণ প্রতিহত 
করিবার কোন চেষ্টা করিলেন a AJR ভোসলেও এই সময় কোনপ্রকার সাহায্যদানে 
অগ্রসর হইলেন না । ইহ! ভিন্ন, মারাঠাদের ব্যাপক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়! জাঠ, 
রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুও আহম্মদ শাহ্‌ আবডালীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে অগ্রসর 
হইলেন না। তদুপরি আহম্মদ শাহ্‌ আবদ্রালী অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌল| ও 
রুহেলা বা রোহিল। সর্দার নজীর খার সাহাষ্যলাতে সমর্থ হইলেন। 
পাশের তৃতীর যু এই অনৈক্যের ফলে এবং মারাঠাগণ চিরাচরিত যুদ্ধকৌশল “গেরিলা 
যুদ্ধ’ পদ্ধতি পরিত্যাগ করায় স্বভাবতই আহম্মদ শাহ্‌ আব দালীর পক্ষে 
মারাঠাগণকে পরাজিত করা সহজতর হইল | ১৭৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী আহম্মদ শাহ্‌ 
আব্দ্রালীর বিরুদ্ধে বিশ্বাস রাও ও সদাশিব ভাও-এর নেতৃত্বে মারাঠ| বাহিনী পাণি- 
পথের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল । ইহাই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ । 
মারাঠাদের পরাজয় = পাণিপথের তৃতীয় বুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা 
বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধের ফলাফল যেমন ছিল স্থদুরপ্রসারী তেমনি গুরুত্বপূর্ণ | 
ফলাফল : প্রথমত, এই যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের শক্তি ও 
সামর্থ্য সম্পকে সাধারণ্যে যে উচ্চ ধারণ! ছিল তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইল । মোগল সাম্রাজ্যের 
ভারতে ব্ৰিটিশ সাত্রাজ্য পতনের পর মারাঠাগণই ভারতে সাম্ৰাজ্য গঠন করিবার শক্তি 
স্থাপনের পথ প্রস্তত বা সামর্থ্য রাখিত। কিন্তু পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাহাদের পরাজয়ের 
ফলে ভারতে নৃতন সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তুলিবার সুযোগ ইংরাজ বণিকগণ লাভ করিল 
দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে উত্তর-ভারতে মারাঠা শক্তি ও প্রতিপত্তি 
হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন মারাঠা নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন।* দাক্ষিণাত্যে উদ্‌গীরের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে 
২৮2 মারাঠাগণ যে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল তাহা পাণিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধের আঘাতে দুৰ্বলীকৃত মারাঠাগণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণভাবেই হারাইয়াছিল 
এবং সেই স্থযোগে মহীশূর রাজ্যে হায়দর আলির অভ্যুখান সহজতর হইয়াছিল। 
তৃতীয়ত, মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চরম আবাতপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। লোকবল ও অর্থবল নাশ অপেক্ষাও মানসিক দিক দিয়া এই যুদ্ধের ফল ছিল 


4 + Vide; As Advanced History of India, p. 552. 
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অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ | মারাঠা সজ্য ( Maratha Confederacy ) এই যুদ্ধের ফলে 
মারা বজ] বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, পেশওয়ার বা পেশবার মধাদাও এই যুদ্ধে 
অসংহতি-- অভাবনীয়ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইল ৷ মারাঠাগণ যদিও অল্পকালের 
পেশওয়ার বা পেশবার মধ্যেই পুনরায় কতক পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তথাপি 
fame a's পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পূর্বে তাহারা যে শক্তি ও মধাদা সঞ্চয় 
করিয়াছিল সেইরূপ শক্তি ও মর্ধাদা আর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। 
সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে যারাঠা ও মুসলমানগণ নিজেদের দুর্বল 
করিয়া ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবার সময় ও সুযোগ 
east দান করিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের 
যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের 
পরাজয়ে তাহার মূল দৃঢ় হইয়াছিল। Sei ছিল পলাশীর যুদ্ধের পরিপূরকহুরূপ ।* 
ওররংজেবের উত্তরাধধিকারি গণ (Successors of Aurangzeb): 
ওরংজেবের মৃত্যুকালে তাহার জীবিত পুত্রদের মধ্যে মোয়াজ্জেম, আজ্‌ম ও কামবন্প 
যথাক্ৰমে কাবুল, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন । মৃত্যুর পূর্বেই SREI 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উত্তরাধিকার লইয়া তাহার পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু 
হইবে । সেইজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই দানপত্র বা উইল করিয়া 
a তিন পুত্রের মধ্যে সাম্ৰাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার মৃত্যুর পর পুত্রগণ সেই উইলের নির্দেশ অমান্য করিয়া নিজেদের মধ্যে এক 
আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন | এই গৃহযুদ্ধে প্রথমে BSA ( ১৭০৭ খ্ৰীঃ ) এবং পরে 
কামবক্স নিহত হইলেন (১৭০৯ খ্ৰীঃ )। মুনিম খার সাহায্যে 
ita শাহ মোয়াজ্জেম অন্তযু'দ্ধে জয়লাভ করেন এবং ‘প্রথম বাহাদুর শাহ্‌’ 
` {প্ৰথম শাহ আলম) নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন 
(১৭০৭ খ্ৰীঃ) পরে তিনি জুল্ফিকার খার পরামর্শে শাহুকে মুক্তি দান করিলেন | 
তারপর রাজপুত রাজগণের সহিত মিত্ৰতা স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বান্দা নামে জনৈক শিখনায়ক গুরু গোবিন্দ সিংহের 
শিশুপুত্র-হত্যাকারী পাঞ্জাবের অন্তর্গত শরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজির আলি খাকে হত্যা 
করেন। প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ স্বয়ং যুদ্ধষাত্রা করিয়া শিখদিগের দুৰ্গ লৌহগড় অধিকার 
করিলেন সত্য, কিন্তু ইতিপূর্বেই বান্দা পলাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন | 
এই সময়ে যোগল দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে বিদেশী অভিজাতগণ 
( সু্রীধর্মাবলম্বী ) “তুরাণী এবং ( সিয়াধৰ্মাবলম্বী ) “ইরাণী” দলে বিভক্ত ছিলেন। 
afesrerer = তুরাশী দলের নেতা ছিলেন নিজাম-উল্-মুন্ক আর ইরাণী দলের 
৷ প্রধান ছিলেন জুল্‌ফিকার খ|। অপরদিকে ‘হিন্দুস্থানী’ দল ছিল 
তুরাণী ও ইরাণী দলের বিরোধী। হিন্দুস্থানী দলে ভারতীয় অভিজাত মুসলমানগণ 
ছাড়াও রাজপুত, জাঠ ও অধস্তন হিন্দু রাজকর্মচারিগণ ছিলেন। এই হিন্দুস্থানী 


x Ibid., p. 553. 
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দলের caw ছিলেন বিহারের স্থবাদার সৈয়দ হুসেন আলি এবং এলাহাবাদের স্থবাদার 
সৈয়দ Sagal) তাহার! “সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়' নামেই খ্যাত ছিলেন। 

অল্পকাল পরেই প্রথম বাহাদুর শাহের মৃত্যু ( ১৭১২ খ্ৰীঃ ) হইলে Stars চারি পুত্র 
জাহান্দার শাহ্‌, আজিম্উস্‌-শান, রফি-উস্‌-শান ও জাহান শাহের মধ্যে অন্তযুদ্ধ শুরু 
হইল। এই ভ্রাতৃ-যুদ্ধে জাহান্দার শাহ্‌ জয়ী হইলেন। জুলফিকার 
খা জাহান্দার শাহৃকে সিংহাসনলাভে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং 
পরে তাহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের অল্পকালের মধ্যেই 
আজিম্‌-উস্‌-শানের পুত্র ফারুকশিয়ার জাহান্দার শাহ্‌কে হত্য| করাইয়া সিংহাসন দখল 
করিলেন (১৭১৩ খ্ৰীঃ )। তাহাকে হত্যা করিবার কালে ফারুকশিয়ার জুল্ফিকার 
5 খীকেও হত্যা করাইয়াছিলেন। ফারুকশিয়ারের সিংহাসন লাভের 
কারা পশ্চাতে হিন্দুস্থানী অভিজাত দলের সহায়তা ছিল। সেইজন্য 
হুসেন আলি বাদদশাহের প্রধান সেনাপতি এবং আবডুল্লা বাদশাহের প্রধান 
মন্ত্ৰী হইয়াছিলেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার স্থযোগে মাড়বারের রাজা 
অজিত সিংহ আজমীর দখল করিয়া লন এবং যোধপুর হইতে মোগল রাজকর্মচারীকে 
বিতাড়িত করেন। শিখনেতা বান্দাও পাঞ্জাবের পূর্বাংশে লুষ্ঠনকার্য চালান। কিন্ত 
সৈয়দ ভ্রাতৃদয়ের সহায়তায় ফারুকশিয়ার অজিত সিংহকে TIS স্বীকারে বাধ্য করেন 
আর বান্দা ধৃত হইয়৷ প্রাণ হারান। ক্রমে বাদশাই্‌ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ের হাতের পুতুলে 
পরিণত হইয়া পড়িতেছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রতৃত্ব অসহনীয় হইয়া উঠিলে 
ফারুকশিয়ার নিজেকে স্বাধীন করিবার so সচেষ্ট হইলেন। সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয় তাহা 
জানিতে পারিয়া ফারুকশিয়ারকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত 
টা করিলেন ( ১৭১৯ খ্রীঃ) এবং পরে তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন 
j করিয়া তাহাকে হত্যা করাইলেন। তাঁহারা রফি-উস্‌শানের দুই 
পুত্র রফি-উদ্‌-দরাজাত ও রফি-উদ্‌-দৌলাকে পর পর পিংহাসনে স্থাপন করিলেন; 
কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাদের দুই জনের মৃত্যু হয়। এই সময়ে আকবরের 
( ওঁরংজেবের পুত্ৰ ) পুত্র নেকুশিয়ার বাদশাহ্‌ হইতে সচেষ্ট হইলে ( ১৭১৯ খ্ৰীঃ) 
সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয় তাহাকে দমন করেন। ইহার পর সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয় 
wee জাহান শাহের পুত্র রোশন আখ.তারকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন 
করিলেন। তাহার নৃতন নাম হইল মহম্মদ শাহ্‌ । মহম্মদ শাহ্‌ 

১৭১৯ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
অন্নকালের মধ্যেই মহম্মদ শাহ্‌ সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়ের ওঁদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়৷ উঠিলেন। 
তিনি দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার শাসনকর্তা বা ভাইস্রয় নিজাম-উল্-মুল্ক উপাধিধারী 
‘আসফ, জা’র ( চিনকিলিজ খার ) সাহায্য গ্রহণ করিলেন। 
8 ফলে যে গোলযোগের স্থাষ্ট হইল তাহাতে সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয় নিহত 
ডা হইলেন এবং আসফ, জা হইলেন মহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী। এই 
আসফ, জা ওরংজেবের মৃত্যুর সময় বিজাপুরের স্থবাদার ছিলেন। প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ 


জাহান্দার শাহ, 
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আসক, জাকে অযোধ্যার স্ুবাদার পদে নিয়োগ করেন। পরে ফারুকশিয়ারের সিংহাসন 
আরোহণের সময় আসফ,জা মোগল HAIRS দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার হুইয়া ‘নিজাম- 
উল্-মুল্ক' উপাধি ধারণ করেন। আসফ জা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান শাসক। 
কিন্তু নিজাম-উল্-মুল্কের শাসনকাধে মহম্মদ শাহ্‌ হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে আসফ, 
জ৷ প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়! পুনরায় দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান এবং নামেমাত্ৰ 
মোগল সম্ৰাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া! ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদে ( গোলকুণ্ডা ) 
একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন । ১৭৪৮ গ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আসফ, জার 
মৃত্যু ঘটে | 
মহম্মদ শাহের দুর্বলতার স্থযোগে বাংলাদেশের স্থবাদার আলিবদা খা 
(১৭৪০-৫৬ খ্ৰীঃ ), অযোধ্যার শাসনকর্তা aera জঙ্গ ( ১৭৩৯-৫৪ খ্ৰীঃ )) আগ্রার 
aaa fey নিকটবৰ্তা ভরতপুরের জাঠগণ এবং রোহিলখণ্ডের রুহেলা 
atfrs শাহ্‌ ও আফগানগণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে পেশওয়া প্রথম 
আহম্মদ শাহ, দুর্রানীর বাজী রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণ গুজরাট ও মালবে প্ৰাধান্য বিস্তার 
098 করিয়া fret অভিমুখে অগ্রসর হইল ( ১৭৩৭ খ্ৰীঃ )। মহম্মদ 
শাহেরই রাজত্বকালে সাম্ৰাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার ও অব্যবস্থার সুযোগে পারস্ত সম্রাট 
নাদির শাহ্‌ ( ১৭৩৯ খ্রীঃ) এবং আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী বা দুর্রানী ( ১৭৪৮ খ্ৰীঃ ) 
ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন | ৷ 
মহম্মদ শাহের পরবর্তা বাদশাহ্‌ ছিলেন তাহারই পুত্র আহম্মদ শাহ্‌ ( ১৭৪৮- 
€৪ খ্ৰীঃ )। কিন্তু নিজামের পৌত্র ওয়াজির গাজি-উদ্‌-দিন ( ইমাদ-উল্‌-মুল্ক ) ১৭৫৪ 
RA আহম্মদ শাহ্‌কে পদচ্যুত করিয়া জাহান্দার শাহের পুত্র 
রি আজিজউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। আজিজউদ্দিন “দ্বিতীয় 
(১৭৫৪-৫৯ Fe ) আলমগীর’ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী কর্তৃক 
চতুর্ববার ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইয়াছিল ( ১৭৫৭ খ্রীঃ) এবং পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাকে 
cam করিয়া ভারতে ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় আলমগীর নিজ উজীরের 
হস্তে প্রাণ হারাইলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম দিল্লীর বাদশাহ্‌ হইলেন সত্য, 
কিন্তু তিনি প্রাণভয়ে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যার নবাব স্থঙ্জা-উদ্‌-দোৌলা এবং 
ইংরাজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয়ে এলাহাবাদে অবস্থান 
টি neat করিতেন। তাহারই আমলে রায়ছুর্লভের চেষ্টায় ইংরাজ ইস্ট. 
ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িস্কার দেওয়ানী লাভ 
করিয়াছিল ( ১৭৬৫ গ্রাঃ)। তারপর দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম মারাঠাদের সহায়তায় 
১৭৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে দিল্লীর বাদশাহ্‌ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড 
ওয়েলেস্লী দিল্লী ও আগ্রা দখল করিলে দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ইংরাজদের অধীনতামূলক 
মিত্ৰতা স্বীকার করিয়। লইলেন। দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের মৃত্যুর পর তাহার পুজ্ দ্বিতীয় 


আকবর শাহ্‌ ( ১৮০৬-৩৭ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় আকবর শাহের পর তাহার পুত্র 
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মোগল সাম্ৰাজ্যের ছুবলতা ও পতন ২৬৯ 


দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ (১৮৩৭-৫৭ খ্রীঃ) প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের বৃত্তিভোগী বাদশাহ্‌ ছিলেন। 
সিপাহী বিদ্রোহের কালে (১৮৫৭ খ্রীঃ) 
বিতীয় আকবর ১5/1১/8518 
শাহ eats সিপাহিগণ ভারতের সম্ৰাট 
বাহাদুর শাহ, বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল । 
এইজন্য সিপাহী বিদ্রোহ দমনের 
পর তাহাকে ইংরাজগণ রেদ্গুনে নির্বাসিত করে | 
সেখানে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
ইনিই ছিলেন সর্বশেষ মোগল বাদশাহ্‌। 
মোগল WAST পতনেৰ 
কারণ ( Causes of the Downfall 
of the Mughal Empire ) : উত্থান 
ও পতন হইল প্রক্কৃতির নিয়ম। সাম্রাজ্যের 
যেমন উত্থান ঘটে, উহার পতনও তেমনি 
SSN | কোন HAS WR স্থায়ী 
হয়, কোনটি বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু পতনই হইল উহার চরম পরিণতি | 
এই প্রাকৃতিক নিয়মেই মোগল সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিল। এই পতনের পশ্চাতে 
নানাবিধ কারণ ছিল। : 
প্রথমত, মোগল সাম্ৰাজ্যের বিশালতাই ইহার শাসন্দক্ষতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
দৃঢতার পরিপন্থী হইয়া উঠিগ্নাছিল। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূৰে 
আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের 
মোগল সায্নাজোর = শাসনকাৰ্ষ পরিচালনা সে-যুগে সহজ ছিল না। সাম্ৰাজ্যের বিভিন্ন 
অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলাও কঠিন ছিল। এই 
সকল কারণে সাম্ৰাজ্যের বিশালতাই উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া, দাড়া ইয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, স্বার্থান্বেষী আমীর-ওমরাহৃদের বিবাদ-বিসংবাদ, তাহাদের বিলাসপ্রিয়ত। 
আমীর-ওমরাহ্‌দের. শাসনব্যবস্থাকে বহুলাংশে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। নিজাম-উল্‌- 
আত্মকলহ ও মন্ত্ৰিগণের মুলক, সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়, জুল্ফিকার খা, গাজি-উদ্‌-দিন প্রভৃতি মন্ত্রীর 
বানর স্বার্থপরতা ও ক্ষমতালিপ্া মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে দুৰ্বল 
করিয়া দিয়া Sera পতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল = 
তৃতীয়ত, বিশাল সাম্রাজ্যের পৰ্যাপ্ত ধনরত্ব দিল্লীর বাদশাহ্‌, আমীর-ওমরাহ্দের 
বাদশাহ, আমীর- মধ্যে যে মগ্যাশক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি দুর্বলতার We করিয়াছিল 
ওমরাহ, ও সেনা- তাহ! ক্রমে সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিস্তারলাভ করিলে মোগল 
বাহিনীর আগন্তও সাম্ৰাজ্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তিও আর রহিল 
আরতি নাঁ। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা 


মোগল সেনাবাহিনীর লোপ পাইল | 


দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ 


৭৮ স্বদেশকথা 


চতুৰ্থত, ওরংজেবের ধর্মান্ধ HAT নীতি মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া 
দিয়াছিল। যে রাজপুত জাতির সাহস ও শোর এবং যে বিশাল হিন্দু জাতির অখণ্ড 
আন্থগত্যে মোগল সাম্ৰাজ্য সমাট আকবরের আমলে উন্নতির চরমে 
এরি পৌছিয়াছিল সেই রাজপুত জাতি তথা হিন্দু জাতিকে ধর্ম-বিষয়ে 
নানাভাবে উৎপীড়িত করিয়া, উরংজেব মোগল সাম্ৰাজ্যের সর্বনাশ 
ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু-বিদ্বেষী নীতির ফলে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন 
জিয়া, উঠিয়াছিল।  জাঠ, বুন্দেলা, সংনামী, রাজপুত ও শিখদের 
১৯৯৬ বিদ্রোহ, মারাঠা জাতির বিরোধিতা ওরংজেবের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে 
প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। ওরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি 

স্তম্ভস্বরূপ রাজপুত জাতিকে tare পরিণত করিয়া অনুরদ্ণিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 


পঞ্চমত, সম্ৰাট আকবর ভিন্ন অপর কোন মোগল সম্ৰাট হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 
BS INE. ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
জাতীয়তাবোধের করিতে চান নাই । তাহাদের এবং তাহাদের অনুচরবৰ্গের অনেকের 
অভাব এই জাতীয়তাবোধের অভাব মোগল শাসন ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। 
Be, ওরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতিও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্ৰস্তুত 
করিয়া দিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিবার ফলে কেন্দ্রীয় শাসনকার্ষ ' 
পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। ছাব্বিশ বৎসর 
দাক্ষিণাতা-নীতির . ধরিয়া দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে যে অর্থ ও লোকবল বিনাশপ্রাপ্ধ 
4 হইয়াছিল, তাহা স্বভাবতই মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক ও 
অর্থনৈতিক ভিত্তি দুৰ্বল করিয়া দিয়াছিল। তদুপরি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার 
কার্যাদি অবহেলিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ওঁরংজেবের মৃত্যুর পরেই মোগল 
গবান্ষিপাতোর ক্ষত’ NNN স্বভাবতই ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। 
দাক্ষিণাত্য সম্পৃণভাবে জয় করা, মারাঠা শক্তিকে পদানত করা 
ওরংজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই পাক্ষিণাত্যের ক্ষত'ই ওরংজেবের বার্থতার 
এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল। [ ২৪৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য ।] 
সপ্তমত, ওরংজেবের পরবর্তী মোগল বাদশাভ্গণ ছিলেন অকৰ্মণ্য ও বিলাসপ্রিয়। 
নানী মোগল সাত্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বা বৈদেশিক আক্রমণ 
হইতে উহাকে রক্ষা করিতে তাহারা সমর্থ হন নাই। 
অষ্টমত, ওঁরংজেবের রাজত্বকালে অভিজাতসম্প্রদায় নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার 
মৃত্যুর পর অভিজাতসম্প্রদায়--তুরাণী, ইরাণী ও হিন্দুস্থানী দলগুলি 
রা _রাজদরবারে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিলাভে সচেষ্ট হইয়া 
পড়িলেন। বাদশাহ্‌ নির্বাচনে তাহাদের পারস্পরিক প্রতিঘন্দিতা 
মোগল শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। 


মোগল শাসনব্যবস্থা : সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন : ২৭১ 


নবমত, মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি যখন দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছে তখন নাদির শাহের 
ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন এবং পরে আহম্মদ শাহ্‌ আবড্রালীর 


নাদির শাহ, ও 

আহম্মদ শাহ, পুনঃ পুনঃ ভারত অভিযান মোগল সাম্ৰাজ্যকে চরম আঘাত 
আব.দ্রালীর ভারত  হানিয়াছিল। এই আঘাত হইতে মোগল সাত্রাজ্যকে পুনঃ 
দারা সঞ্জীবিত করিবার শক্তি কাহারও ছিল না । 

নৌবাহিনী দশমত, মোগল সম্ৰাটগণ নৌবাহিনী গঠনের অবহেলা 
arans করিয়াছিলেন। ইহাও সাম্ৰাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে 


গণ্য করা যাইতে পারে। 
সর্বশেষে ইহাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, মোগল সীত্রাজ্যের সংগঠন ছিল 
ons * সামন্ততান্ত্রিক। সামস্ততান্তরিক রাষ্টরাত্রেরই ক্রটি ছিল এই oy 
alik) কেন্দ্ৰীয় সরকারের দুৰ্বলতা দেখা দিলে প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া 
সংগঠনের ক্রটি 
উঠিত। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটিয়াছিল। এইভাবে 
আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্ৰাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। 


চতুবিংশ অধ্যায় 


মোগল শাসনব্যবস্থা : সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও 
লাৎস্ফুতিল্র জীবন 
( The Mughal Administration : Social, Economic and 
Cultural life ) 


মোগল শাসনব্যবস্থা ( Mughal Administration ) : 

মোগল শাসনব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা! সম্রাট আকবর কর্তৃক স্থাপিত 

হইয়াছিল। বাবর ও হুমায়ুন মোগল শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার 

৪ অবকাশ পান নাই। সার্‌ ষদুনাথের মতে আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

মোগল শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সহিত আরবীয় ও 

পার্সিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। আকবরের শাসনব্যবস্থায় শের শাহের 
শাঁসন-পদ্ধতির কতক অনুকরণ রহিয়াছে । 

মোগল শাজনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন বাদশাহ্‌ স্বয়ং; তাহার ক্ষমতা ছিল 

সীমাহীন। বিচার, শাসনকাধ, সামরিক পরিচালনা সবকিছুই ছিল বাদশাহের দায়িত্ব 

এবং কর্তব্যকার্য। একই হস্তে এইরূপ নানাবিধ দায়িত্ব ন্যস্ত করিবার ফলে সম্রাটের 

ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা, কর্মকুশলতা৷ ও দুরদর্ণিতার উপর শাসনের 

বাদশাহ বা ন়াটের সাফল্য সম্পূৰ্ণভাবে নির্ভরনীল থাকিত। বাদশাহ সুযোগ্য TS 

হইলে শাসনকাৰ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত, কিন্তু বাদশাহ্‌ 


দুৰ্বলচেতাঁ হইলে শাসনকার্াদিতে শৈথিল্য দেখা! দিত। 


২৭২ স্বদেশকথা 


FS বা বাদশাহ্‌ এক! শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতে পারিতেন ন!।. তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য বা প্ৰয়োজনবোধে পরামর্শদানের জন্য মন্ত্ৰগণ থাকিতেন। 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাদশাহের সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন 
hls, থাকিতেন। কিন্তু তাই বলিয়! প্রধান মন্ত্রী বলিতে যাহা বুঝায় 
সেইরূপ কোন মন্ত্রী নিয়োগের নীতি মোগল যুগে প্রচলিত ছিল না। afad শাসন- 
কার্যে সহায়তা ভিন্ন aan দ্বারাও বাদশাহ্‌কে সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহাদের মতামত 
গ্রহণ করা না-করা বা গ্রহণ না করিলেও তাহাদের মত অনুযায়ী কার্য করা না-করা 
বাদশাহের সম্পূৰ্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। এই সকল পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ‘সিদর-ই-সুদুর’, 
খান-ই-সামান’, কাজী-উল্‌-কাজাত’, 'মীর-বক্ণী', ‘মুহত,সিব’, ‘দেওয়ান’ প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ ‘ 

‘সদর-ই-স্দুর’ ছিলেন সরকারী দাতব্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । ইনি ধর্ম-বিষয়েও 
তত্বাবধান ক্রিতেন। 'ান-ই-সামান' ছিলেন বাদশাহের পারিবারিক যাবতীয় 
enemas বিষয়ের saeta খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদশাহ রাজধানীর 
“ata Batata’ বাহিরে কোথাও গেলে তাহার শিবির ও শিবিরে প্রয়োজন হইতে 
'কাগীন্টল-কাজাত' পারে এইরূপ সবকিছুরই ভার থাকিত 'খান-ই-সামানে'র উপর | 
‘কাজী-উল্‌-কাজাত’ ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি |. অবশ্য এ-বিষয়ে তিনি বাদশাহের | 
১ অধীন ছিলেন। “মীর-বকৃণী” ছিলেন রাজকৰ্মচারীদের বেতন দিবার 
ih oe ফ্যান, এবং মন্সবদারী প্রথার তৰাবধায়ক। বাদশাহের দেহরক্ষী বাহিনীর 

তিনিই ছিলেন প্ৰধান৷ মহত সির’ ছিলেন মকল প্রকার অবৈধ 
কার্ধাদি ও দুর্নীতি রোধ করিবার দায়িত্বপ্ৰাপ্ত “দেওয়ান "ছিলেন বাদশাহের সর্বাধিক 
শ্ষমতাগ্রাপ্ধ কর্মচারী । তাহার দায়িত্বও ছিল সর্বাধিক । রাজস্ব আদায়, বাজন্ব ব্যয়, 
রাজস্থের হিসাবপত্র রাখা, সবকিছুই ছিল তাহার দায়িত্ব। 

উপরি-উল্ত কর্মচারী fea বাদশাহের বছ সংখ্যক সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
অপরাপর পাদ থাকিতেন। তোপথানার ভারপ্ৰাপ্ত কর্মচারী ছিলেন পারোগা- 
রাজকর্মচারী ই-তোপখানা”, শহর এলাকার শাস্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
ছিলেন ‘কোতোয়াল’ ৷ গ্রামাঞ্চলের শাস্তিরক্ষার ভার ছিল “ফৌজদারে'র উপর | 

মোগল শাসনব্বস্থার মূল ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি। আকবরের ন্যায় উদার- 

চেত! সম্রাট অবশ্য জনসাধারণের অখণ্ড আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শাসন- 
মি ইতো চার sinan শাবান নি নিন ডাল তাত 
ছিল একথা অনন্বীকাৰ্য। এইজন্য সামরিক সংগঠন বাদশাহের অত্যধিক মনোযোগ 
আকর্ষণ করিত। সম্রাট আকবর ‘মন্সবদারী’ প্রথা নামে এক নৃতন সামরিক প্রথার 
amma বরিযাছিলেন। রাজকর্মচারিগণের সকলেই এক এক জন ‘মন্সবদার’ ছিলেন ৷ 
মন্সবদারগণের উপর সামরিক প্রয়োজনের কালে সৈন্য সরবরাহ 

সার এৰা করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এই সকল সৈন্তের ভরণপোষণ ও 
পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য মন্‌সবদারগণ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পাইতেন। দশজন সৈন্য 
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সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত মন্সবদার হইতে আরম্ভ করিয়| দশ হাজার সৈন্য সরবরাহের 
যন্সবদার পর্যন্ত মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মন্সবদার ছিল। মোগল সেনাবাহিনীতে 
অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী ছিল । নৌবাহিনী 
সামরিক বাব cre নামেমাত্ৰই ছিল বলিলে চলে । নৌবাহিনীর দুর্বলতাই 
ছিল মোগল সাম্ৰাজ্যের পতনের অন্যতম PAA I 
আকবরের আমলে রাজন্বসংক্রান্ত সংস্কারও সাধিত হইয়াছিল। এবিষয়ে তিনি 
শের শাহ্‌ কর্তৃক প্রদর্শিত পথের অন্ুমরণ করিয়াছিলেন । রাজা, তোডরমল ছিলেন 
সম্রাট আকবরের রাজন্বপচিব। তিনি aaa জমি জরিপ করাইয়া জমির উর্বরতা 
অস্কারে সেগুলিকে বিভিন্ন পর্মায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উৎপন্ন 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারিত হুইয়াছিল। Borma 
পরিমাণের হ্রাসববদ্ির উপর রাজদ্ছের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত। 
রাজস্ব উৎপন্ন ফসল বা নগদ টাক! ছার! আদায় করা চলিত । প্রত্যেক স্থবায় রাজস্ব 
আদায়ের ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। 


তোডরমলের 
রাজন্ববাবন্থা! 
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অ।রুবরের সস্তা 

'_ পরবর্তাকালে উরংজেব দাক্ষিণাত্যের রাজন্দ বিষয়ে নানা প্রকার সংক্কারসাধন 
করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে সুশিদকুলি A ছিলেন তাহার সহায়ক। মুৰ্পিদকুলি খা 
মুশিষকুলি খার তোডরমলের রাজস্ব-নীতির অনুকরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
রাজন্ব-নীতি তিনি উহার কতক পরিবর্তনসাধন করিয়া! দাক্ষিণাত্যে কার্যকরী 
করিয়াছিলেন। তাহার রাজস্ব-নীতি জলসেচের সুবিধা, জমির উর্বরতা, কৃষিকার্থের 
বাংলাদেশে সুশিৰকুলি সুবিধা! প্রভৃতির ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল । বিভিন্ন পর্যায়ের জমির 
খাঁ কৰ্তৃক প্ৰবতিত = জন্য বিভিন্ন নীতিতে রাজস্ব নির্ধারিত হুইত। মুশিদকুলি খা পরে 
রাজস্ব-পঞ্তি বাংলাদেশের শাসনকর্তা হুইয়া আসেন। তিনি বাংলাদেশের 
রাজস্ব-নীতিরও সংস্কারসাধন করিয়া সরকারের আয় বহুগুণে বাড়াইয়াছিলেন। 
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আকবরের আমলে বিচার-পদ্ধতিরও যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বিচার 
বিভাগের সর্বোচ্চে ছিলেন বাদশাহ্‌ স্বয়ং। আকবর নিজেও প্রজাদের কোন কোন 
অভিযোগ শুনিতেন। জাহাঙ্গীর প্রজাদের অভিযোগ সরাসরিভাবে শুনিবার জন্য 
রাজপ্রাসাদ হইতে একটি শিকল প্রাসাদের বাহির পর্যন্ত টানাইয়! 
FAD দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘণ্টা বাধা থাকিত। বিচারগ্রার্থী সেই 
শিকল ধরিয়া টানিলেই তাহাকে বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। 
কাজী-উল্‌-কাজাত ছিলেন বাদশাহের পরেই বিচারকার্ষের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ 
কর্মচারী । প্রদেশের বিচারকার্য পরিচালন! করিতেন কাজী ও মীর আদল । জরিমানা, 
অঙ্গচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি অপরাধিগণকে দেওয়া হইটি। প্রাণদণ্ডাদেশ সম্ৰাট 
কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
মোগল সাম্ৰাজ্য আকবরের আমলে মোট ১৫টি সুবায় বিভক্ত ছিল এবং ওরংজেবের 
আমলে সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পাইলে উহার সংখ্যা হইয়াছিল মোট ২১টি।* স্থবাগুলি 
সরকারে, সরকার পরগণায় এবং পরগণা গ্রামে বিভক্ত ছিল। 
SUPT সবার শাসনভার -ছিল 'সাহেবহুবা” বা “শিপাত্শলারে'র উপর | 
নাজিম’ বা “হবাদার নামেও তিনি অভিহিত হইতেন। স্থ্বাদার ভিন্ন প্রত্যেক 
৷ সবার রাজস্ব আদায় ও হিসাবপত্রের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানের উপর | 
৬:৬8 স্থবাদার ও দেওয়ান উভয়ই বাদশাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং 
উভয়েরই পদমর্ধাদা ছিল সমান ৷ ফলে একে অপরের উপর নজর রাখিতে পারিতেন। 
দেওয়ান প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়-সঙ্কুলানের পর Bas অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
প্রেরণ করিতেন । প্রাদেশিক সরকারের অধীনেও TAA, কোতোয়াল, কাজী, ফৌজদার 
প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী থাকিতেন। 
মোগল শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত সামন্ততাঞ্জিক। ফলে কেন্দ্ৰীয় সরকারে যখনই 
দূর্বলতা দেখা দিত তখনই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইয়া উঠিতেন। ইহা 
ভিন্ন, অত্রাট__মর্থাৎ বাদশাহের ব্যক্তিত্বের উপর শাসনকার্ষের 
১৯৮৫২ হার দক্ষতা নির্ভরশীল ছিল বলিয়া দুৰ্বল বাদশাহের অধীনে দেশে 
বিদ্রোহ দেখা দিত। এই সকল কারণে আকবরের ন্যায় ক্ষমতাবান 
সম্রাটের যখন অভাব ঘটিল তখনই মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইয়াছিল। 
C * সয়াট আকবরের আমলে পনরটি বা: i 
(১) কাবুল" (২) লাহোর, (৩) মুলতান, (8) আগ্রা, (৫) দিল্লী, (৬) আমীর, (৭) অযোধ্যা, 
(৮) এলাহাবাদ, (৯) মালব, (১০) আহমদাবাদ (গুজরাট), (১১) খান্দেশ, (১২) বেরার, 
(১৩) আহ্মদনগর, (১৪) বিহার ও (১৫) বাংলা। (cf. Advanced History of India, p. 263 fn.) 
সম্ৰাট উরংজেবের আমলে একুশটি সুবা : 
(১) কাবুল, (২) কাশ্মীর, (৩) fry, (8) সুলতান, (৫) দিল্লী, (৬) লাহোর, (৭) আগ্রা, (৮) অযোধ্যা, 
(৯) এলাহাবাদ, (১*) আজমীর, (১১) মালব, (১২) আহআ্মদাবাদ, (১৩) খান্দেশ, (১৪) বেরার, 
(১৫) (১৬) বিদর, (১৭) বিজাপুর, (১৮) ওরঙ্গাবাদ, (১৯) বাংলা, (২০) বিহার ও 
(২১) ভা 
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সামাজিক জীৱন (Social Life): মোগল যুগের সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস-গ্ন্থাদি ও বিদেশী পর্যটকদের 
বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। মোগল যুগে ইওরোগীয় পর্যটকদের মধ্যে র্যাল্ফ 
147 ফিচ,, হকিন্স, টমাস্‌ রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভামিয়ে, বাণিয়ে, 
ইওয়োগায় পধচকগণ  মান্গুচি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । র্যালুফ ফিচ, সম্রাট 
আকবরের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হুকিন্স, সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
দরবারে আসেন। তাহার রচিত বিবরণ হইতে সে-ফুগের অর্থ নৈতিক অবস্থা, সামরিক 
প্রথা ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। টমাস্‌ রো ইংলগ্ডের রাজা 
প্রথম জেমসের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্য-স্থযোগ চাহিয়া এক 
আরেদনপত্রপহ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। এডোয়ার্ড টেরি ছিলেন টমাস্‌ 
রো-র ধর্মযাজক । টেরির বিবরণ হইতে তৎকালীন ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া 
গিয়াছে। ফ্রান্সেস্কো পেলসাট ছিলেন একজন ওলন্দাজ বণিক। তিনি আগ্রার ওলন্দাজ 
বাণিজ্যকুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। বাণিয়ে ও তেভানিয়ে নামে দুইজন ফরাসী 
পর্যটক শাহজাহান ও ওরংজেবের শাসনকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। এই সকল 
বিদেশী পর্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা 
বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । বাণিয়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের P ও 
Alpes কথা পাওয়া যায়। তেভানিয়ের বর্ণনা হইতে মোগল যুগের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা__ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পৰ্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। 

মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । বাদশাহ ও অভিজাত- 
সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত । বাদশাহ ও অভিজীতসম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, 
ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য । কোন কোন বাদশাহ্‌ অবশ্য এইসব 
বাদশাহ. ও , উচ্চুঙ্খলতার উর্ধে ছিলেন। বাদশাহ্‌ ও অভিজাতশ্রেণীর পোশাক- 
অভিজাতসম্প্রদায় পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের এবং বহু সংখ্যক ৷ সম্ৰাট আকবরের 
জন্য রংসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। বণিকসম্প্রদীয়ের মধ্যে কোন 
কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে অভিজাতশ্রেণী-ন্থলত বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার 
প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত। ' মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । ব্যবসায়- 
বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল 
Bl sa অনাড়দ্বর ও নিঘলুষ। তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক 
করভার চাপানো! হইত। এইজন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের 
জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক 
এবং মুদি প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। 
সাধারণজেদী ইহাদের খাওয়াপরার কোন অভাব al থাকিলেও অর্থ নৈতিক অবস্থা 
মোটেই ভাল ছিল al ৷ দুৰ্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কবলে এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকরাই 
সর্বাধিক দুর্দশা ভোগ করিত। শ্রমিক, ভৃত্য, দোকানদার প্রভৃতির জীবন ক্রীতদাস 
অপেক্ষা কোন অংশে উন্নতর ছিল ন| । দেশে ভিখারীর সংখ্যাও ছিল অত্যধিক। 


২৭৬ স্বদেশকথা 


সম্রাট আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এক গভীর প্ৰীতি ও শ্রদ্ধার স্থষ্ট হইয়াছিল । এই গ্রীতির নিদর্শন তৎকালীন সাহিত্যে 
প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে আব্বী ও ফার্সী ভাষা| 
দন হিফ্তা শিক্ষার বীতি স্থগতানী আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। 
উহা মোগল যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। মুদলমান কবি আলাওল  পদ্মাবতে'র 
বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধৰ্মানুষ্ঠানেও পরস্পর সৌহাদ্য ও মিলনের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। মোগল সম্রাট আকবর তাহার হিন্দুপত্রীদিগকে হিন্দু দেবদেবীর অর্চন! 
ৰ করিতে দিতেন | হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে 
PERRI সম্গীতি যোগদান করিতেন | অনুরূপ, মুসলমানগণও হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে 
যোগদান করিতেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিও কোন কোন মুসলমানধৰ্মাবলম্বী অদ্ধ৷ প্রদর্শন 
করিতেন। সেইরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর-পয়গস্থরদের প্ৰতি অরদ্ধ প্রদর্শন করিতেন। 
মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কোঁলিন্ ও সতীদাহ প্রথ! প্রচলিত ছিল। 
সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়| দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ 
হিন্দু ও মুমলমান উভয় সমাজেই নানা! প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান 
সুর ছিল। নান৷ প্রকার মন্ত্ৰতন্ত্ৰ এবং রহস্তজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত। 
অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition): ভারতবর্ষ 
| চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ ( মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। -খাগ্শস্ত 
ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত। 
ah বারিপাতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হেতু অনাযুষ্টি বা অতিযুষটির 
ফলে সময় সময় দুভিক্ষ দেখ! দিত। ৷ 
কৃষি ভিন্ন নানা প্রকার শিল্প হইতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা aes 
হইত। শিল্পজাত ভ্রব্যাদির মধ্যে সতী বস্তু, রেশমী বস্তু, মসলিন, শাল, গালিচা 
প্রভৃতি বিশেষ উন্লেখযোগ্য। পোশাকী কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রস্তুত 
হইত। এই সকল সামগ্রী কেবল ভারতের এক স্থান হইতে অপর স্থানে নহে. 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের 
সতী বস্তু, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছুসিত প্রশংসা রহিয়াছে | 
শিল্প সরকার হইতে কতকগুলি কারখানা পরিচালন! করা হইত। এই 
সকল কারখানায় প্রধানত সম্রাট ও অভিজাতশ্রেণীর প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী প্রস্তুত হইতা 
শ্রমশিল্পিগণ তাহাদের কার্ষে খুবই নিপুণ ছিল। শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য তাহাদের 
মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত ৷ 
Bats দ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামতরীর বিক্ররমূল্য ছিল খুবই অল্প। আবুল 
৯ ফজলের বর্ণনা হইতে জিনিসপত্র কিরূপ সন্ত ছিল সেই ধারণা 
piling পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। 
চারিটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া যাইত। জিনিসপত্রের দাম এরূপ সন্ত ছিল 


মোগল শাসনব্যবস্থ। : সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ২৭৭: 


বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল ৷ ইংরেজ, ফরাসী, পোতুগিজ, 
দিনেমার প্রভৃতি বিভিন্ন ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায় ভারতীয় সামগ্রী নিজ নিজ দেশে 
চালান দিয়! প্রচুর মুনাফা পাইত। 
প্রধানত WS বস্তু, মসলিন, সোরা, 
নীল ages তাহার! 
চালান দিত। সোনার 
মুদ্রা ব| মোহর, রূপার টাকা, জিতল, 
জালালী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ও = 
বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চালু ছিল। 1 

মোগল যুগে একাধিকবার afer দেখা দিয়াছিল । আকবরের সিংহাসন আরোহণের 
কালে এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রথমভাগে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার 

দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মাপ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার 

হতিক্ের প্রকোপ সরকারের afer প্রতিরোধের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না; 
_ সেইজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু WHI এক স্থান হইতে অন্যত্র চালান 
দিবার wefan হইত বলিয়া দুতিক্ষের প্রকোগে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত। 

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব ছিল না বটে, কিন্ত * 
তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ্‌দের 
ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর গড়িয়া! উঠিয়াছিল। 
অর্থ ও ধনদৌলতের ৷ আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা র্যাল্ফ 
বৈষম্য _ ফিচের বিবরণে পাওয়া ষায়। বুর্হান্পুর, বারাণসী, আহম্মদ বাদ, 
রাজমহল, বৰ্দ্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটন| প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলিয়া 
মন্সেরেট নামে জনৈক ইওরোপীয় পর্যটক বর্ণনা করিয়াছেন। 

স্থাপত্য ৪ শিল্পকলা (Architecture and Art): দিল্লীর 
স্থলতানী আমলের শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও ইস্লামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্ৰণ শুরু 


aal 


২৭৮ স্বদেশ কথা 


হইয়াছিল। উহাই মোগল যুগের শিল্প স্থাপত্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল | 
বাবর হইতে আর্ত করিয়া মোগল বাদশাহ্‌দের সকলেই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছিলেন; একমাত্র ওরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ের ব্যতিক্রম | 
বাবর তাহার Wey রাজত্বের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বনু 
“সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভিন্ন সবই 


স্থাপত্য শিল্প 
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বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায়ূনের আমলেও কয়েকটি মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি 
নিৰ্মিত হইয়াছিল। আগ্রা ও হিসারের সৌধগুলির মধ্যে দুইটি এখনও চিকিয়া 
আছে। স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বর্তী শের শাহের 
রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য । সাসারামে তাহার নিজের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা 
শের শাহ্‌ তাহার জীবদ্দশাতেই করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতন কেল্লাও তাহারই 


২৮০ স্বদেশকথা 


স্থাপত্য অন্থরাগের নিদৰ্শন । শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে fo- 
মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৷ 

মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 

এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় 

abii প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহু সংখ্যক দুৰ্গ নিৰ্মিত 

হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোগ্ঠান প্রভৃতিও তাহার 

পৃষ্ঠপোষকতায় নিহিত হইয়াছিল । স্থাপত্য শির সম্পর্কে আকবরের গভীর ং জ্ঞান ছিল। 


ee ; 
তাহার আমলে নিমিত বহু স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় সব কয়টিরই পরিকল্পনা আকবর 
স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর fiaa ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর সিক্রির ' 

নির্মাণকৌশল ও সৌন্দর্যে পৰিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফতেপুর 
তব সিক্কির 'বুলন্দ,দরওরাজা', সলিম চিস্তির “সমাধি-সৌধ, ‘পাচ 
মহল’ প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক | আকবরের পুত্র সম্ৰাট জাহাঙ্গীরেরও 


PARNA নেহাত কম ছিল না । সেবেন্দ্রায় আকবরের সমাধি- 
জাহাজীর সৌধ, আগ্রার ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার সমাধি-সৌধ জাহাঙ্গীরের 
আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। মোগল বাদশাহৃদের মধ্যে 
শাহজাহানের শিল্পাহুরাগ ছিল সর্বাধিক গভীর। তাহার আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলির 

ন মধ্যে ‘দেওয়ান-ই-আম্‌’, ‘ঢ্বেওয়ান-ই-খাস্‌, ‘মোতি মসজিদ’, 

TRS Saal afar’ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাহার পীরের সাক্ষা্বরপ 
মমতাজের দেহাবশেষের উপর নিৰ্মিত ‘তাজমহল’ পৃথিবীর ots শিল্পকীর্তির অন্যতম 
হিসাবে আজিও  টিকিয়া আছে। পৃথিবীর সনপ্তমাশ্চৰ্ষের মধ্যে তাজমহল অন্ততম। 

বছ দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পন! প্রস্তুত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী উহার 


ৰ 
৷ 
2 
z 
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নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্তের সিরাজ নামক শহরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি 
মির্জা ঈশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাস উহার নির্মাণকার্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শাহজাহানের আদেশে RAS ময়ূর সিংহাসনটিও ছিল একটি অপূর্ব শিল্পকীতি। নারির 
রিং শাহ্‌ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি এই WELT শিল্পকীতিটি 
৮১ লইয়া গিয়াছিলেন। শাহজাহানের পরবর্তীকালে ওরংজেবের 
উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পাজ্নীলন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার 
অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথ! শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল। 
মোগল যুগে চিত্রশিল্লেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক, ইরাণী ও চীনদেশীয় 
চিতর-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূৰ্ব চিত্র-শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
এ আকবরের দরবারে বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই 
faa = ছিলেন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের যে উৎকর্ষের 
সূত্রপাত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
শাহজাহানের আমল হইতেই চিত্রশিল্পের প্রতি আর সেরূপ অঙ্কুরাগ ছিল না বলা যাইতে 
পারে এবং ওঁরংজেবের আমলে উহ! সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। এমনকি সেকেক্জায় 
আকবরের সমাধি-সৌঁধের দেওয়াল-গাত্রে ষে-সকল চিত্র অঙ্কিত ছিল সেগুলিও ওরংজেবের 
আদেশে চুনকাম করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া aaa বিবরণে পাওয়া যায় | 
< মোগল আমলে বাজপুতদের মধ্যে সম্পূৰ্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্ৰশিল্প গড়িয়া উঠে | 
এগুলি রাজপুত চিত্র, হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন স্থর ও সামাজিক 
| জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানা প্রকার রাজপুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। রাজপুতানা, 


পাহাড়ী চিত্র ( কাংড়া ) 


২৮২ স্বদেশকথা 


পাঞ্জাব ও উহার TST অঞ্চলে রাজপুত চিত্রান্কনরী তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে-যুগে 
পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল এবং হিমালয়ের পাৰ্বত্য অঞ্চলে 
পা ৰ; বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিত্ৰকলার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। 
এই অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাধারুফের জীবন, রামায়ণের 

কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। 
সঙ্গীতশিল্পেও মোগল যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন ছিলেন 
আকবরের অন্যতম সভাসদ্‌। তাঁহার দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত 
৷ দু’ থাকিতেন। আকবরের পিত| হুমায়ূনের সঙ্গীতান্রাগ ছিল খুবই 
গভীর | কিন্তু আকবরের মধ্যে উহ! অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। 
বাঘ্যযন্ত্ৰাদির মধ্যে শিঙ্গা, বাণী, ঢাক প্রভৃতি সে-যুগে ব্যবহৃত হইত । জাহাঙ্গীর ও 


‘ৰক 
হী বিকিনি 
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শাহ্জাহান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি 
ঘটিয়াছিল। ওঁরংজেব অবশ্য তীহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভ| হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি 
প্রভৃতি সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন | কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গীতশিল্প জনসাধারণের 
মধ্যেও ছড়া ইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া! সেগুলি এযাবৎ আংশিকভাবে টিকিয়া আছে। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস- 
সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, কাব্য--এই তিন প্রকার সাহিত্য We মোগল যুগে 


২৮৪ ্বদেশকথা ৰি 


সাৰ্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্বতি হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজল, 
ফৈজী, বদাউনী, আল হামিদ লাহোরী, AE খা প্রভৃতি সকলে সে-যুগের 
সাহিত্য-ভাগারকে সমৃদ্ধ করিয়] তুলিয়াছিলেন। আবুল ফজ্‌লের “আকবরনামা” ও 
“আইন-ই-আকবরী’, বদাউনীর মস্তাখাব-উন্-তোয়ারিখ', ফৈজীর ‘লীলাবতী’ 
প্রভৃতি আকবরের আমলের অপূর্ব সাহিত্য-সথষ্টি। বিজলী ছিলেন আকবরের সভার 
শ্রেষ্ট কবি। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, তাহার আমলে আব্দল 
সাহিত্য হামিদ লাহোরীর 'পাদ্শাহ্নামা”, শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো 
কর্তৃক উপনিষদ্‌ ও অথর্ব বেদের পারদিক অনুবাদ মোগল যুগের সাহিত্য-ভাগ্তারকে 
সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পারসিক ভাষা| ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত 
হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্ৰেও eat উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। 
বীরবল ( মহেশ দাস ), ভগবান দাস, মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা . 
করিয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রাজা বীরবল হাস্তরসাত্মক 
কবিতা! রচনা করিরা আকবরের নিকট হইতে “কবি রায়” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
আবা,ল রহিম খাঁন হিন্দী ভাষায় বহু দৌহা রচনা করিয়াছিলেন । স্থ্রদাস, তুলসীদাস 
প্রভৃতি কবিও সে-যুগেই আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামূত, 
মাজা হি) raa, কাদীদাসের মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্তীকাবা 
CEIT বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মারাঠী সাহিত্যেরও 
যথেষ্ট উন্নতি সে-্যুগে ঘটিয়াছিল ৷ 
মোগল যুগে বৰ্তমান কালের ন্যায় কোন অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল ন! বটে, 
কিন্তু সে-যুগের তুলনায় শিক্ষার ব্যবস্থা! খুব খারাপ ছিল বলা যায় না। মুসলমানদের 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। হিন্দু ছাত্রগণ টোলে 
fara Raa করিত। মোগল যুগে হিন্দুগণও ফার্সী ভাষা শিক্ষা 


অভূতপূৰ্ব সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 


্‌ পঞ্চবিংশ অধ্য।য় 
ইওল্পোলীস্ম ব্বলিব্দদেল্ন আগমন; শল্পৎজেতনেল faae- 
কালে বাংলাদেশ: ব্বাৎংলাদেশে ভ্রিডিস্ণ প্রাধান্য : 
| হুক্ৰ-ফ্ৰল্লাসী ছন্দৰ 
( Advent of the European Traders: Bengal after Aurangzeb : 
British Supremacy in Bengal : Anglo-French Rivalry ) 


সমুদ্ৰপথ আবিষ্কার : পোতুর্গীজগণ (Discovery of Sea 
Routes £ the Portuguese ) £ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্য 
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দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। গ্রীস, 
রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের দূত বিনিময়ও ঘটিয়াছিল। সেই 
EE সময়ে পাশ্চাত্য দেশের বণিক ও পর্যটকগণ আরব দেশের মধ্য 
সহিত পা ak দিয়া এবং লোহিত সাগর ও আরব সাগর হইয়া এদেশে 
বাণিজা-সম্বন্ধ আসিত। মধ্যযুগে আরবগণ অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া 
উঠিলে পাশ্চাত্যের বণিকগণ এই পথে আর আসিতে পারিত Al | 
লোহিত সাগর ও আরব সাগর সম্পূর্ণভাবে তথন আরবদের প্রাধান্তাধীন হইয়া 
পড়িয়াছে। স্বভাবতই আরব বণিকগণ ভারত--বিশেষত দক্ষিণ-ভারত ও পূৰ্ব" 
ভারতীয় ্বপপুঞ্জ__অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল হইতে বাণিজ্যসম্ভার লইয়| গিয়া 
ইওরোগীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। ইতালীয় বিশেষভাবে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, 
মিলান, স্তাপ লস প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ আরবদের নিকট হইতে মসলা ও SII প্রাচ্য 
: দেশীয় বাণিজ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া ইওরোপের বিভিন্ন দেশে খুব বেণী 
হে দামে বিক্রয় করিত আরবদের হাতে প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য, 
চলিয়া যাইবার পূর্বে ইওরোপীয় বণিকগণ জলপথ ও স্থলপথ উভয় 
11 প্রকার পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিত। তখন হইতেই 
সরাসরিভাবে জলপথে ভারতে পৌঁছিবার এক তীব্র আকাজ্ঞ৷ ইওরোগীয় দেশগুলির 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া 
বার্থলোম্যু দিয়াজ নামে জনৈক পোতুগিজ } 
h বণিক স্বদেশে ফিরিয়া e Grea 1:73 
জলপথ 
আবিষ্কার: তারপর ১৪৯৮ খ্ৰীষ্টাবোর মে 
ার্থলোম  মাঁসের ১৪ তারিখে এ পথ ধরিয়া 
দিয়াজ ভাস্কো-ড|-গাম| নামে অপর 
SGT একজন পোতুগীজ বণিকদক্ষিণ- 
ভারতের কালিকট বন্দরে পৌছিলেন। ইহার 
পর পোতুগীজ বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য 
করিবার উদ্দেশ্যে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত 
হইল | কালিকট অঞ্চলের রাজাকে জামোরিণ 
বলা হইত। পোতুগ্গীজ বণিবগণ অল্পকালের 
মধ্যেই জামোরিণ এবং কোচিনের রাজার 
পারস্পরিক ছন্দে কোচিনরাজের পক্ষ অবলম্বন 
করিল। ইহা! ভিন্ন, পণ্যবাহী জাহাজ লুষ্ঠন 
প্রভৃতিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ রহিল না। ১৫০২ gia ভান্বো-ভা-গামা দ্বিতীয়বার 
ema | দক্ষিণ-তারতে আসিয়া কোচিন ও ক্যানানোর_-এই দুই স্থানে 
বাণিজাকুটি স্থাপন. বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। ইহার পর আল্-ফোন্সে| আল্বুকার্ক 
পোতুগীজ বাণিজ্যকুঠিগুলির গবর্নর Bea আসিলে পোতুগীজগণ ভারতে অধিকার, 
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বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সল্সেট্‌, ব্যাসিন, 
বোম্বাই, চৌহ্ল, সান্‌ টোম্‌ ও বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে 
সমর্থ হইল । পরবর্তাকালে তাহাদের উদ্ধত্য ও অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে 
হুগলী হইতে তাহাদিগকে সম্রাট শাহৃজাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল । 
পরে সেখানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তখন হুগলীতে 
পোতুগীজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। পোতুৰ্গীজ শাসকমণ্ডলীর 
অদূরদশিত| ও বলপূৰ্বক গ্রীষ্মে ধর্মান্তরিত করিবার, চেষ্টা এবং 
cng গীজদের বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার ছুর্নাতিমূলক 
কাৰ্ধের ফলে ভারতে পোতুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ 
বটে নাই । তাহার! সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে। 'সুখেষ বিষয় 
জাতীয় সরকার গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি কয়েকটি পোতুগিজ-অধিক্কৃত অঞ্চলকে 
পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। 
ওলক্দাজগণ ( The Dutch ) : পোতুগিজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 
হুল্যাণ্ডের--অৰ্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা 
প্রথমেই পোতুগীজদের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং 
জা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করিল। গুজরাট, করমগুল উপকূল, বাংলা» 
Arta ও উড়িস্া অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি তাহার! স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ ATS 
ষ্বদ্বীপ, সুমাত্া প্রভৃতি অঞ্চলেই নিজেদের বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক কে গড়িয়া 
তোলে। ভারতবর্ষে Bata ইওরোগীয় বণিকসম্প্ৰদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা 
টিকিতে পারে নাই ৷ 
_ ফরাসী বাণিকগণ ( The French Traders ): ষোড়শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 
প্রাথমিক চেষ্টা কিছুকাল পরেই স্থগিত থাকে। তারপর যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ফরাসীরাজ চতুৰ্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কল্বেয়ার ( Colbert ) ফরাসী ইন্টইণ্ডিয়। 
কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিঠান গঠন করিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্য oF 
y করিবার ব্যবস্থা করেন। স্থরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণ্জ্যিকুঠি 
রান স্থাপিত হয়। ক্ৰমে মহ্থলিপত্তম্‌, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, 
মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে 
ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে এক তীব্ৰ প্ৰতিদ্ন্থিতামূলক যুদ্ধের হুষ্টি হয়। 
ইংৰেজ বণিকগণ ( The English Traders ) : ইংরেজ বণিক- 
সমপ্রদায়ও ভারতে কুঠি স্থাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না। পোতুগীজ বণিকদের সাফল্যে 
অনুপ্রাণিত হ'ইয়| ১৬০০ Hera মহারাণী ( প্রথম ) এলিজাবেথের 
we: ইত্য়া সনন্দ লাভ করিয়া ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি 
বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হিন্দ, 
ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জেমসের স্থপারিশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে 


২৮৮ স্বদেশকথ! 


ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-স্থযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই 
দৌত্য সাফল্যলাভ করিল ন|। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্‌ Bay রো প্রথম জেমসের 
স্থপারিশপত্রসহ আসিলে পর ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় কতক কতক বাণিজ্য-স্থযোগ লাভে 
সমর্থ হইল।  স্থরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেন্ট, জর্জ ( মাদ্রাজ ), হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, 
কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইংলগ্ডের _ 
রাজা দ্বিতীয় চার্লস্‌ বিবাহস্থত্রে পোতুগাল হইতে বোম্বাই শহরটি লাভ করিয়াছিলেন। 
পরে তিনি ইহা ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে 
বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ প্রসারিত হয়। এইভাবে ভারতের 
ন বিভিন্ন অংশে অনেক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। প্রথমে _ 
RAT কর্তৃক ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির বলপ্ৰয়োগ দ্বারা ভারতে সাম্রাজ্য _ 
oo লাভও গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই চেষ্টা সম্রাট ওরংজেবের রাজত্বকালে 
করা হুইয়াছিল। এই সূত্রে ওরংজেবের সহিত ইংরেজ বণিকদের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে ইংরেজগণ ওরংজেবের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিলে তাহারা 
পুনরায় বাণিজ্য করিবার স্থষোগ লাভ করে । বাংলাদেশের ইংরেজ বণিকগণের সহিতও 
মোগলদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-শুন্ক ও 
জিজিয়া কর দিয়া বাণিজ্য করিবার. অধিকার পাইয়াছিল। কিন্ত 
SEAT _. স্থানীয় মোগল কর্মচারিগণ বণিকদের নিকট হইতে আরও নানা 
প্রকার কর ও শুদ্ধ আদায় করিত। . ইংরেজগণ বলপূর্বক এই সকল অবৈধ কর আদায় 
রোধ করিতে শুরু করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ বণিকগণ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইল । ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য 
হুইল। কিন্তু জবৃ, চার্ণক নামে জনৈক ইংরেজ বণিক মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি 
লইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্থতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার 
এলাকায় ) আসিয়া তাহার জাহাজ ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার 
BRR মধ্যেই চট্টগ্রাম ইংরেজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 
ওরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধের হ্ষ্টি হয়। সেই সময়ে জব. চার্ণক বাধ্য হইয়া 
বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত ওরংজেবের 
বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। 
কলিকাতা সহানগনীর এ বংসরই তিনি কলিকাতা! মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্ৰীঃ) 1 
'_ পৰে ইংরেজগণ oa, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি 
গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহারা এই স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম নামক geile 
স্থাপন করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে থাকে । 
পোতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরৈজ প্রভৃতি বণিক ভিন্ন দিনেমার, অষ্িয়ান _ 
অপরাপর ইওরোগীয় (RNa) স্থইডিন্‌ ( অর্থাৎ সুইডেন দেশের) বণিকগণও . 
aam এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এদেশে 
বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না৷ পারিয়! শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া গেল | 


টার সঃ à 


aa NiF 


ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দ ২৮৯ 


ইন্স-ফৰাসী wy ( Anglo-French Rivalry ) : অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এই 
যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইওরোপীয়গণ করমণ্ডল উপকূলের নামকরণ 
করিয়াছিল কর্ণাট। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অন্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারসংক্রাস্ত যুদ্ধের 
জানার সুত্রে ইংলণ্ড ও ফ্ৰান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাবে এই যুদ্ধে যোগদান 
রাজনীতিতে ইংরেজ ও TAL ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়। ভারতেও ইংরেজ ও 
ফরাসী বণিকদের ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধের স্থষ্টি হয় । দাক্ষিণাত্যে সেই সময়ে 
বাতি ফোর্ট সেন্ট, জর্জ (বর্তমান মাদ্রাজ) ছিল ইংরেজ বণিকদের 
প্রধান এবং সাময়িকভাবে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী | 
ইওরোপে ইঙ্-ফৱাসী ছন্দের প্রশ্ন ছাড়া সেই সময়কার দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজগণের 
gass ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় 
রাজগণের পারস্পরিক বিবাদে স্বভাবতই তাহার! ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক সাহায্য 
গ্রহণে উদগ্রীব ছিগেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ বিবদমান 
দক্ষিণ-ভারতীয় রাঁজগণকে সাহায্য-সহায়তা দান করিতে 'লাগিল। এইভাবে ক্ৰমে 
তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইন্গ-ফরাসী বণিকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। 
কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ, ১৭৪৬-৪৮ Me (First Carnatic War) : 
১৭৪৬ gera কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হন ৷ তিনি ছিলেন 
হায়দরাবাদের নিজামের অধীন। কিন্ত কার্যত তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন | 
যাহা হউক, দোস্ত আলির মৃত্যুর পর হায়দরাবাদের নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে 
কর্ণাটের নবাব-পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে দোস্ত আলির অনুগত সকলেই GSE 
হইল । দোস্ত আলির জামাতা চাদা সাহেব কর্ণাটের নবাব-পদ T Boys 
ছিলেন। কর্ণাটের উত্তরাধিকার লইয়া যখন জটিলতার হৃষ্ট 
পি হইয়াছে সেই সময়ে ইওরোপে ia নামক দেশের সিংহাসনের 
যুদ্ধের সুচনা উত্তরাধিকার লইয়া এক ইওরোপীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই 
যুদ্ধের সুত্রে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । কমোডোর 
বার্ণেটের অধীনে একটি ব্রিটিশ নৌ-বহুর দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া কয়েকখানি ফরাসী 
জাহাজ আটক করিয়া লইলে ফরাসী গবর্নর ছুগ্লে মূরিশাসের গবর্নর লা বুরুদনের সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন। লা বুরুদনে এক নৌ-বহর লইয়া আসিয়া অনায়াসেই মাদ্ৰাজ অধিকার 
করিলেন ।  ইংরেজগণ লা বুর্দনেকে নিবন্ত করিবার উদ্দেশ্যে কৰ্ণাটের নবাব আনোয়ার 
উদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইলে তিনি ফরাসী গবর্নর AT মাদ্রাজ হইতে সৈন্ত 
অপসারণের আদেশ দিলেন) cel ছিলেন কুটকৌশলী। তিনি আনোয়ার-উদ্দিনকে 
এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাহাকে দান করিবার উদ্দেশ্যেই ফরাসীগণ মাদ্ৰাজ জয় 
করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ga তাহার প্ৰতিশ্ৰুতি রক্ষা করিলেন 
না, তখন আনোয়ার-উদ্দিন স্বয়ং মাদ্ৰাজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । 
কিন্তু মাইলাপুর বা সেন্ট, টোমের ( St. Thome ) যুদ্ধে ( ১৭৪৬ খ্ৰীঃ ) অতি সামান্য 


১৯ [ স্বদেশকথ! ] 


২৯০ হ্ুদেশকথা ‘* 


সংখ্যক ফরাসী সৈন্য আনোয়ার-উদ্দিনের বিশাল সেনাবাহিনীকে সহজেই সম্পূর্ণভাবে . 


পরাজিত করিলে ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতা! তথা ভারতীয় সৈনিকদের অকর্মণ্যতার কথা 
ইওরোগীয়দের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইওরোপীয়দের পক্ষে 
১৭৬১১ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার কর! যে সহজসাধ্য হইবে সে-বিষয়ে দুপ্লের 
মনে কোন সন্দেহ রহিল না । যাহা! হউক, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে 
এই-লা-স্তাপলের সন্ধি ছার! ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দের অবসান ঘটিলে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী 
WET অবসান হইল । এইভাবে কর্ণাটের, প্রথম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। 


কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলে একথাই প্রমাণিত হইল যে (১) দাক্ষিণাত্যে তথা 


ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের WISI প্রধান শর্তই হইল শক্তিশালী নৌ-বহর। (২) ইহা 
ভিন্ন, মাইলাপুরের যুদ্ধে মাত্র পাচ শত ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনোয়ার-উদ্দিনের দশ 


(১৭৪৬-৬৩ খ্ৰীঃ) 


ইঙ্গ-করাসী দ্বন্দ ৰ ২৯১ 


হাজার সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ইওরোপীয়দের নিকট ভারতীয় সৈনিকদের অপকর্ষতা 
ুষ্পষ্ট করিয়া তুলিল | ইহাতে ইওরোগীয়দের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ও 
উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৩) এই যুদ্ধের সময় হইতেই 
biitit ইওরোগীয়গণ ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দে প্রকাশ্যভাবে 
অংশগ্রহণে অগ্রসর হয় ॥ (৪) কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে ভারতীয় রাষ্টরব্যবস্থার পতনোন্মুখতা 
ইওরোপীয়দের নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল | 
কর্ণাটের fata যুদ্ধ, ১৭৫১-৫৪ Me (Second Carnatic 
War): এই-লা-স্তাপলের সন্ধির € ১৭৪৮ খ্রীঃ) শর্ত অনুসারে ভারতে ফরাসী 
পক্ষ ইংরেজদের নিকট মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । কিন্তু এই শাস্তি 
বেশীদিন স্থায়ী হইল ন৷ ৷ পণ্ডিচেরীর ফরাসী গবর্নর দুপ্লের অনিচ্ছা সত্বেও তীহাকে 
মাদ্ৰাজ ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল, তিনি সেইজন্য পুনরায় ইংরেজ কোম্পানির সহিত: 
যুদ্ধের স্থষোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৭৪৮ Aera শেষদিকে 
হায়দরাবাদ ও হায়দরাবাদের নিজাম নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের ( আসফ, জা) মৃত্যু 
FAG হন ঘটিলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ.ফর জঙ্গ 
নিজাম-পদের জন্য প্রতিদ্বন্বিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে 
দোস্ত -আলির জামাত! চীদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া 
কৰ্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। নাসির Gy ও আনোয়ার-উদ্দিন 
রহিলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাদা সাহেব ও মুজফফর জঙ্গ। QA এই 
এ অস্তদ্বন্থের স্থযোগে ১ 
শক্তি ও সাত্রাজ্য-সীমা তে 
দ্বিতীয় মধ সচেষ্ট হুইলেন। তিনি চদা 
সাহেব ও মুজফংফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান 
করিলেন। আর ইংরেজগণ যোগ দিল 
আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। 
ফরাসী সহায়তার ফলে আনোয়ার-উদ্দিন 
অম্বুৱের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তাহার 
পুত্র মহম্মদ আলি ব্রিচিনপলিতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন । এইভাবে কর্ণাট চাদ! সাহেবের 
হস্তগত হইল। Girl সাহেব ও মুজফ্‌ফর 
জল্গের মিত্র হিসাবে কর্ণাটে ফরাসী শক্তিও 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজগণ ইহাতে 
ভীত ও HHI হইল এবং আলন্ত ত্যাগ 
করিয়া নাপির জঙ্গ ও মহম্মা আলির i 
সাহায্যাৰ্থে পূৰ্ণোদ্যমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে 
ইংরেজ ও ফরাসীগণ সন্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ 


নবাব মহম্মদ আলি 


২৯২ স্বদেশকথা 


সেনাপতি মেজর ল্যরেন্সের তৎপরতায় মূজফ্‌ফর জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমৰ্পণ 
করিলেন, আর চাদ! সাহেব পরাজিত হইয়া! ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্ৰ পপ্তিচেরীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুপ্লের সাহস, সমরকুশলতা ও গ্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্বের ফলে পুনরায় মুজফ.ফর জঙ্গ ও চাদা সাহেবের পক্ষ জয়যুক্ত 
হইল। চাদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আর্কটে নবাব-পদে স্থাপিত হইলেন। স্বভাবতই 
এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ছুপ্লের 
ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফলে মুজফ্‌ফর জঙ্ 
বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন | 
আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও ত্ৰিচিনপলিতে রহিয়াছেন। তিনি 
গাদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যে, তাহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের 
: ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাহাকে 
0 কতক দেওয়া হইলে তিনি চাদ! সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া 
লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পুষ্ট টাদা সাহেব তখন এই শর্তে 
সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল ন| | 
ত্রিচিনপলি ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান। 
ফরাসী সৈন্য এই স্থানটি অধিকার করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু ইংরেজ গবর্নর সণ্ডার্স 
মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহাষ্যদানে ত্রুটি করিলেন ali 
ee Me মারাঠাগণকে এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে নিজ 
পক্ষে টানিলেন। সেই সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ 
সৈনিকের সমরকৌশল অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিতে সমর্থ হইল | 
amb ক্রাইন্ড (Robert Clive): রবার্ট ক্লাইভ se Ma 
ইংলগডর শ্রপ শায়ার নামক অঞ্চলের এক ETS 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
দুঃসাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি তাহার 
চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 
বাল্যজীৰৰ লেখাপড়ার ব্যাপারে. তিনি 
ছিলেন সম্পূৰ্ণ উদাসীন | পিতা তাহাকে বিভিন্ন 
স্থলে ভতি করিয়াও যখন আশানুরূপ ফল 
দেখিতে পাইলেন না, তখন ইস্ট, ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির কেরানী হিসাবে এক চাকরি 
যোগাড় করিয়া তাহাকে, মান্্রাজে শ্রেরণ 
করিলেন। ক্লাইভ প্রথম জীবনে ইস্ট, ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির একজন সাধারণ কেরানী ছিলেন। 
রবার্ট ক্লাইভ পরে তিনি মসি ত্যাগ করিয়া অসি ধারণ 
করেন। যাহা হউক, ক্লাইভের তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে 


ফরাসী প্রাধান্য 


] 
| 
: 


ইন্স-করাসী ছন্দ ২৯৩ 


চলিতে লাগিল। অরূণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে 
দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভের সমরকুশলতা এবং মারাঠা, 
মহীশূর ও তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে দুপ্নে কোনভাবেই পরাভূত 
করিতে সমর্থ হইলেন না। রবার্ট ক্লাইভ gal ও চাদ! সাহেবের যুগ্মবাহিনীকে 
A সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ভ্রিচিনপলি অধিকার করিলেন এবং 
দান্দিণাত্যে ফরাসী. মহন্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে 
অবসান দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্থলে ইংরেজ প্রভাব- 
প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল । বলা বাহুল্য, পরাজিত চাদ! সাহেবকে 
হত্যা করা হইল। আরও কিছুকাল অর্থাতাব সত্বেও ga নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া 
ইংরেজদের সহিত যুৰিয়া চলিলেন। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
স্বদেশে FRR যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর ( ১৭৫৫ খ্রীঃ) ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হয়। = 
aca ( Dupleix ): যোসেফ, YA প্রথমে চন্দননগরের গবর্নর, হিসাবে 
ভারতবর্ষে আসেন (১৭৩১ খ্ৰীঃ )। পরে (১৭৪২ খ্ৰীঃ) তিনি পত্ডিচেরীর গবর্নর 
নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী যোদ্ধা, সমরকুশল সেনাপতি ও দূরদর্শী 
24 রাজনীতিজ্ঞ। তাঁহার চরিত্রে এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মন্তরিতা, Bas প্রভৃতি অপগুণের সংমিশ্রণও পরিলক্ষিত 
হয়। তবে ইহা অনস্বীকাৰ্য যে, তাঁহার দেশগ্রীতি ছিল অসাধারণ। নিজ দেশের 
প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত 
ছিল ai নিজের অর্থ ব্যয় করিয়াও 
তিনি ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। 
ইওরোপীয় গবর্নরদের মধ্যে WAS 
সর্বপ্রথম ভারতের রাজ! ও নবাবদের 
রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার স্থযোগে 
ভারতে সাম্ৰাজ্য বিস্তারের স্থযোগ গ্রহণের 
কথা ভাবিয়াছিলেন। দেশীয় সৈনিকদিগকে 
ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে 
as শিক্ষাদান করিয়া এবং দেশীয় 
রাজগণের পারস্পরিক ছন্দে অংশগ্রহণ 
করিয়া তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য ংঁ 
স্থাপনের চেষ্ট| শুরু করিয়াছিলেন। তিনি তাহার নীতিকে শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করিয়াই 
ইংরেজগণ ভারতে এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল | ইহা হইতেই 
ছুপ্লের নীতির যৌন্তিকতা৷ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 


২৯৪, স্বদেশকথ! 


দক্ষিণ-ভারতে ফরাসীদের অসাফল্যের পশ্চাতে দুপ্লের সামরিক ভুল ও ব্যক্তিগত 
ওদ্ধত্য যে কতক পরিমাণে দায়ী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । তথাপি তাহার 
a পরিকল্পনা দুঃসাহসিকতা, মনের বলিষ্ঠতা ও দুরদিতার পরিচায়ক _ 


ga ফরাসী শক্তিকে wafers করিয়া রাখিগ্নাছিলেন, কিন্তু কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহার 
অমাফল্য FAST সাফল্যকে aie করিয়াছে। যাহা হউক, তাহার 
A নিঃস্বার্থ হ্বদেশগ্রীতি, দূরদপিতা, সমরকুশলতা প্রভৃতি আধুনিক 
যুগের ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাকে স্থান দিয়াছে। 
বাংলাদেশে ইক্ত-ফরাসী দন্দ : ভ্রিটিশ প্রাধান7 ( Anglo- 
French Conflict in Bengal; British Ascendancy ) : 
মোগল সম্ৰাট ওরংজেব মুশিদকুলি থাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া _ 
পাঠাইলে ( ১৭০৫ খ্ৰীঃ ) বাংলাদেশের নবাবি একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্ৰাট 
আকবরের আমল.হইতে আরম্ভ করিয়া ওঁরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্ৰীঃ ) বাংলাদেশ 
| মোগল প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত। fee 
2158 ওরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কেবল নামেমাত্রই মোগল 
সম্রাটের অধীন ছিল। কার্যত উহা স্বাধীনই ছিল। এমনকি, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল 
সম্ৰাট ফাক্লকৃশিয়ার ইংরেজগণকে বিনা es বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার ‘ফরমান’ 
ঠি দান করিলে মুশিদকুলি খা উহা অগ্ৰাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন 
নাই । AIST নবাবগণ--স্থজাউদ্দিন খাঁ ( ১৭২৭-৩৯ খ্ৰীঃ ), 
‘মী সর্ফরজ খা ( ১৭৩৯-৪০ খ্ৰীঃ) প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা! 
অটুট ছিল। মু্শিদকুলির দৌহিত্র স্থজাউদ্দিন খার আমলে বিহার বাংলাদেশের 
অধিকারে আসে । তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন আলিবদাঁ খা। সুজাউদ্দিনের পুত্র = 
wie খাঁ কর্তৃক  সর্ফরজ খা যখন বাংলার মস্নদে অধিষ্ঠিত হইলেন তখন আলিবদাঁ 
বাংলার মদন খা ঘেরিয়ার যুদ্ধে ( ১৭৪০ খ্ৰীঃ ) তাহাকে পরাজিত করিয়া বাংলার 
saan মস্নদ দখল করেন। -স্থচতুর আলিবদাঁ তাহার এই অবৈধ 
অধিকারকে আইনসম্মত করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট 
প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং সম্রাট তাহাকে বাংলার নবাব বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লন | 
-o আলিবর্দী খা (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) ছিলেন স্থাক্ষ শাসক। তাহার আমলে 
বাংলাদেশ মারাঠা বগিদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দী 
বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য মারাঠাদের সহিত প্রাণপণ যুঝিতে 
১1218 we করেন নাই। তথাপি BE মারাঠাগণকে প্রতিহত করা 
| তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি মারাঠাদিগকে 
বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দেওয়ার অঙ্গীকারে এবং উড়িস্যার একাংশ হইতে রাজস্ব 
আদায় করিবার অধিকার মারাঠাদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়| বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধান 


১৭ 


নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । ১৭৫১ খ্রীষ্টাব পৰ্যন্ত কর্ণাট অঞ্চলে _ 


বাংলাদেশে ইন্গ-করাপী ছন্দ: ব্রিটিশ প্রাধান্য ২৯৫ 


করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও আলিবর্দী খাঁ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। : আলিবর্দা খাঁর দূরদশিতাও নেহাত কম ছিল না। তিনি একথা স্পষ্টই 
বুবিতে পারিয়াছিলেন ষে, ইংরেজ বণিকগণকে নিছক বণিক হিসাবে 
Rey: বাংলাদেশে বাঁণিজ্য করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার 
সুযোগন্থবিধা দান করা নিরাপদ নহে । কারণ, ইংরেজ বণিকদের 
অভিসন্ধি সম্পৰ্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। ইংরেজ বশিকদের নৌ-বলের 
কথ! তাঁহার অবিদিত ছিল না । Sars তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার 
ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না, 
A = একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিত্রতা রক্ষা করিয়া 
চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক কোনপ্রকার শক্তি সঞ্চয়ের 
স্থযোগদানে. তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। 
দিরাজ-উদৃ-দৌলা, ১9৫৬-৫৭ Me ( Siraj-ud-dowla ) : 
আলিবৰ্দা খঁ ছিলেন অপুত্ৰক মৃত্যুকালে তিনি তীহার তিন কন্ঠার মধ্যে সর্ব- 
কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া 
0১, যান। তাঁহার অপর ছুই কন্যার মধ্যে-একজন ছিলেন ঘসেটি 
বেগম॥ ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী । 
অপর কন্যা ছিলেন পূণিয়ার শাসনকর্তার স্ত্রী। এই সকল নিকট-আত্মীয়দের পরিবারস্থ 
সকলেই বাংলার মস্নদ লাভের আশা! পোষণ 
করিতেন। এমতাবস্থায় মৃত্যুকালে আলিবৰ্দা 
খা সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে বাংলার 
১ নবাব মনোনীত করিয়া গেলে 
তাহাদের আশা ভঙ্গ হইল। 
পৃ্িয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জব্দ ও 
ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্রী ঘসেটি বেগম 
সিরাজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্ৰে লিপ্ত হুইলেন। 
ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভও এই 
যড়যন্ত্ৰে যোগদান .করিলেন। সেই সময়ে 
বাংলার ইংরেজ বণিকদের সহিত সিরাজ-উদ্‌- 
দৌলার বিবাদ বাধিলে পরিস্থিতি অধিকতর 
দিরাজ-উদ্‌-দৌনা জটিল হইয়। উঠিল। 
সিরাজ-উদ্‌-দৌল বাংলার মস্নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ 
নিয়াজ-উদ্‌দৌলার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। তাহারা চিরাচরিত প্রথা 
প্রতি ইারেজণের অমান্য করিয়া সিরাজ-উদ্‌-দৌলার মস্নদ লাভের কালে কোনপ্রকার 
বিদ্বেষভাৰ _ উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। তদুপরি নবাবের শত্রু রাজবল্পতের 
পুত্ৰ কৃঞ্ণণাস প্রভূত ধনরত্ব লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়| আসিলে ইংরেজগণ তাহাকে 


২১৬ স্বদেশকথা 


আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্বেও তাহার! কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত 
হয়। এমন সময় ইওরোপে অন্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে সেই সুযোগে বাংলাদেশের 
ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। 


RENT SHEE তাহার! নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, দুৰ্গ: 


gy 
নির্মাণ ও অস্ত্ৰশস্ত্ৰ সংগ্ৰহ করিতে আরম্ভ করে। সিরাজ তাহাদিগকে 


নিরস্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাসী বণিকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ 
বণিকগণ তাহা অমান্ত করিয়া! নবাবের দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল। 


ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্নভাবে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে 
একথা সিরাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ষড়যন্ত্র প্রধান উদ্যোক্তা ঘসেটি 
ঘসে বেগমকে নিজ. বেগমকে -নিজ তত্বাবধানে লইয়া আসিঞোন। ইহাতে ইংরেজ 
তত্বাবধানে আনয়ন-- বণিকদের টনক নড়িল। তাহারা সিরাজ-উদ্‌-দৌলার নিকট 
ইংরেজদের অনুশোচনা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল । কিন্তু তাহারা দুৰ্গ নির্মাণ 
বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কলিকাতাস্থ দুৰ্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ 
করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে ফল্তা নামক স্থানে আশয় গ্রহণ করিল। সিরাজ কর্তৃক 
মিরাজ কর্তৃক কোর্ট উইলিয়াম দখল করিবার কালে যে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য 
কলিকাতা অধিকার আহত হইয়াছিল তাহাদের যথাযথ ব্যবস্থার ভার অধস্তন পর্যায়ের 
(১৭০৬ সঃ) কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইয়াছিল । ইংরেজগণ তাহাদের দণ্ডপ্রাপ্ত 
কর্মচারীদিগকে যে কক্ষে রাখিত সেই কক্ষেই রাত্রিতে সেই সকল লোককে রাখা হইল | 
রাত্রিতে এই সকল আহত ব্যক্তির কয়েকজন মারা গেলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 
হল্ওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ‘অন্ধকূপ হত্যা'র অলীক 
৯৪১ কাহিনী রচনা! করেন | হল্ওয়েলের মতে মোট ১৪৬ জন ইংরেজকে 
১৮ ফুট» ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি একটি স্বল্পপরিসর কক্ষে রাত্রিতে 
রাখিবার ফলে তাহাদের মধ্যে মোট ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল | 
বর্তমানে এতিহাসিক গবেষণার ফলে একথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্ধকূপ হত্যায় 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলার কোন দায়িত্ব ছিল না এবং ইহাতে যাহারা মারা গিয়াছিল তাহাদের 
সংখ্যা হল্ওয়েল-প্রদত্ত সংখ্যা হইতে বহু কম ছিল। আহত সৈনিকদের কয়েকজন È 
কক্ষে মারা গিয়াছিল একথা সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ১৪৬ জন ইংরেজ 
যুদ্ববন্দীর মধ্যে ১২৩ জন মারা গিয়াছিল তাহা সম্পূৰ্ণ মিথ্যা। কারণ, È ক্ষুদ্ৰ কক্ষে 
১৪৬ জন লোককে কোনভাবেই রাখা সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য এ্যানি ব্যাসাস্ত 
বলিয়াছেন “Geometry disproving arithmetic gave lie to the story.” 
সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম__অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ 
ক্লাইভ ও ওয়াটসন. মাপ্রাজে পৌছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্সনের 
কর্তৃক কলিকাতা অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য ও একটি নৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের 
রর জন্য প্রেরিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজেই কলিকাতা 
পুন্দ্খল করিলেন। সিরাজ পুনরায় কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্ত ২৯৭ 


হুইয়| আসিয়া কলিকাতার নিকটে কাশীপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ৷ রবাট 
ক্লাইভ তাহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয়পক্ষে আলিনগরের 
আলিনগরের সন্ধি. সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুনে 
আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য করিবার অঙ্তুমতি দান করিলেন | 
আলিনগরের সন্ধি দ্বারা সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে 
কিন্তু মিত্ৰতা স্থাপিত হইল না । ক্লাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন 
যড়যস্ত্ৰে লিপ্ত হইলেন। মুপিদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন যড়যন্ত 
চলিতেছিল। আলিবদাঁ খাঁর তগিনীপতি মিরজাফর সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া! স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিরজাফর ছিলেন 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলার প্রধান সেনাপতি । তিনি মুশিদাবাদের অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, 
জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুৰ্নত গ্রভৃতিকে নিজ দলে টানিয়া সিরাজ-উদ্‌-দৌলার 
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রবার্ট ক্লাইভও এই যড়যন্তে 
pinay Ges যোগদ্রান করিলেন ৷ ক্লাইভ, উমিঠাদ ও মিরজাফরের মধ্যে এ-বিষয়ে 
গোপনে একটি চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হইল। উমিটাদ পাইবেন 
প্রভূত পরিমাণ অর্থ, যড়যন্তে ইংরেজদের সাহায্যের বিনিময়ে ক্লাইভ নিজে ও ইংরেজ 
কোম্পানি প্রচুর পারিতোধিক পাইবেন এবং মিরজাফর হইবেন বাংলার নবাব ইতিমধ্যে 
রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্‌-দৌলার বাধাদান সত্বেও ইওরোপের 
এবিপি, সপ্তবর্ষব্যাগী যুদ্ধের স্থত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্্ 
চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া 
ইংরেজদের সহিত সিরাজ-উদ্‌-দৌলার যুঝিবার স্থযোগ ইহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল। 
তারপর mata অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিলেন। 
১৭৫৭ খ্ৰীষ্টাবের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট ' 
ক্লাইতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল ৷ মিরজাফর ও রায়দুর্ণভ যড়যন্ত্রের 
ভিত gy শর্ত TRIS নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে 
"১১5 নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। 
মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ রবাট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর 
সহিত যুঝিতে লাগিলেন। তাহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে 
সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবতাঁ আম্রকাননে নিজ সৈন্যদলকে অপসারিত 
লে করিলেন | সেই সময়ে মিরমদনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নবাবপক্ষের 
s যাবতীয় দায়িত্ব পড়িল মোহনলালের উপর। মোহনলাল বীরদপে 
hy যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
বিচলিত হইয়৷ পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে দেশরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ 
মিরজাফরের করিলেন। কিন্তু মিরজাফর মুখে নবাবের প্রতি আন্থগত্যের ভান 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়| তাহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সিরাজ তখন 
মানসিক Á হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের পরামর্শক্রমে মোহনলালকে 


| 


২৯৮ স্বদেশকথা 
যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন 
না» কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের অনুকূলেই চলিতেছিল | কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাৰের 
আদেশ তাহাকে মানিতেই হইল। এইভাবে যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন 
মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ জয়লাভ করিলেন। সিরাজ-উদ্‌-দৌলা! পুনরায় 
সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়| যখন তাহা! অসম্ভব বুঝিলেন তখন ভাগলপুরে ফরাসী কুঠির 
অধ্যক্ষ মসিয়ে ল’-এর সাহায্য লইয়! ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার 
ৰ Boas বিহারের দিকে গোপনে পলায়ন করিলেন। পথে তিনি 
PE পলায়ন... ধৃত হৃইলেন। মুর্শিদাবাদে তাহাকে বন্দী অবস্থায় লইয়া আস! 
হইল। তাঁহাকে বাচিতে দিলে মুণিছ্লাবাদে গোলযোগের স্থষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া 

মিরজাফরের আদেশে তাহার পুত্ৰ মিরণ পিরাজকে হত্যা করাইলেন।' 

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল (Effects of the Battle of 
Plassey ): পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মস্নদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
TUS ক্লাইভের সহায়তার বিনিময়ে, তিনি এত বেশী পরিমাণে 
(৯৯১ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ 
অর্থ তখন নবাবী খাজাঞ্চী খানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও 
পূর্ণিয়ায় বিদ্ৰোহ দেখা দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য 
| এই সকল কারণে ইংরেজদের নিকট তাহার দেনা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। মিরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার 
ব্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও তাহার খণ শোধ হইল না। এমনকি, নবাবী; আসবাবপত্র বিক্ৰয় 
করিয়াও মিরজাফর' ইংরেজদের খণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে 
Ni পারিলেন না। যাহা হউক, রবার্ট ক্লাইভ ও তাহার কর্মসচিবগণ 
প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের 
শাসনকে আধিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর 
নির্ভরশীল করিয়া ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় 

হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল | 
পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা স্থষ অন্তমিত হইয়াছিল। 


সাধারণ্যে এই কথাই প্রচলিত ৷ কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্‌-দৌলার পরাজয়ের - 


সন্ধে সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়| ব্ৰিটিশ প্ৰভুত্ব 

পলাশীর যুদ্ধের স্থাপিত হইয়াছিল, একথা বল! ভুল হইবে ৷ কারণ, পরবর্তাকালে 
আধুনিক rere মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মুর্ণিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী 
| স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গুগিন্‌ খা, মার্কার ও সাম্রুর অধীনে 
ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্তবাহিনীকে শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল 
কাজ মিরকাশিমের স্বাধীনতার পরিচায়ক । স্থতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের 
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নবাবের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। মিরজাফরের ন্যায় 
হীনচেত| লোকের পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি 
ছিলেন ইংরেজদের তাবেদার কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে ( ১৭৬৪ খ্ৰীঃ ) পরাজিত 
হইলে এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িস্যার দেওয়ানী লাভের 
পর ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-রিহার-উড়িত্যার প্রকৃত AKN প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া ছিল।। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরোক্ষ 
নিয়স্তান্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে | 
গিরাজের চরিত্র ও কতিত্ৰ (Character and Estimate of 
Siraj): সিরাজ-উদ্‌-ফৌলার চরিত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে নানা প্রকার পরস্পর- 
বিরোধী মন্তব্য কর! হইয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্জ্ঞানহীন 
উদ্ধত শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, অনেকে তাহার চরিত্রে 
ৰ দেশাত্মবোধ ও. স্বাধীনতা-স্পৃহার নিঃস্বার্থ প্রকাশ দেখিতে 
ra পাইয়াছেন। নিরপেক্ষ বিচারে সিরাজের চরিত্র অষ্টাদশ শতাৰ্দীর 
অভিজাতসম্প্রদায়-স্থলভ দোষে দুষ্ট ছিল একথা অনস্বীকার্য । কিন্ত সেই যুগের কথ! 
স্বরণ করিলে ইহ! তেমনি কিছু অস্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। 
ইহা ভিন্ন, সিরাজ অতি অল্প বয়সে বাংলার মস্নদে বসিয়াছিলেন। ফলে তাহার 
চরিত্রে ওদ্ধত্য ও উচ্ছৃখ্খলতা কতকট| দেখা দিতে পারে তাহাও অস্বাভাবিক নহে । 
সিরাজের চরিত্রের দুর্বলতা কতক পরিমাণে তাহার মাতামহ আলিবদী খার স্েহাদ্ধতার 
৷ ঠা? ফলেই জন্নিয়াছিল একথাও SANI কর! যায় নাঁ। শাসনকাধে 
ভি): সরলার সিরাজ ers gafe করিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু মিরজাফরের যড়যন্ত্ৰের কথা জানিতে পারিয়াও তাহাকে 
সেনাপতি-পদে বহাল রাখিয়া তিনি ভুল ৷ করিয়াছিলেন। অনুরূপ মিরজাফরের 
কু-পরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিয়া তিনি নিজের পরাজয় ডাকিয়া 
আনিয়াছিলেন। তথাপি রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি কলিকাতা অধিকার করিয়৷ এবং 
সেটি বেগমকে নিজ তত্বাবধানে আনিয়া সামরিক কৃতিত্ব ও 
তাহার দুরদশিত। = রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দান করিয়াছিলেন একথাও উল্লেখ 
করা প্রয়োজন ৷ তারপর দেশরক্ষার জন্য তিনি থে চেষ্টা! করিয়াছিলেন তাহাও 
প্রশংসার ষোগ্য। চতুর্দিকে বিশ্বাসঘাতকদের দ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়| পড়িবার ফলে 
তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি বিভ্ৰান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতেই 
তাহার পতন ঘটিয়াছিল। ] 
কর্ণটের তৃতীয় যুদ্ধ ( Third Carnatic War ) : ইওরোপের = 
সপ্তবর্ব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্ৰীঃ) সুত্র ধরিয়া, বাংলাদেশে যখন ইঙ্গ-করাসী ছন্দ 
চলিতেছিল তখন FAD অঞ্চলেও এই দুই পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধে। ফরাসী 
‘সেনাপতি ar উত্তর-সরকারে ফরাসী প্রাধান্ত স্থাপনে তখন ব্যন্ত। এদিকে লালি 
পণ্ডিচেরীর গবর্নর নিযুক্ত: হইয়া আসিলেন (১৭৫৮ খ্রীঃ )। তাহাকে সামরিক ও 
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বেসামরিক বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। লালির কার্ষভার গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজদের অধিকার হইতে পেন্ট, ডেভিড, দুৰ্গ দখল করিয়া ফরাসী সল্ট মাদ্ৰাজ 
ফরাসীদের পরাজয় আক্রমণ করে। মাদ্রাজের ইংরেজ গবর্নর পিগট এবং সেনাপতি 
_বন্দিবাসের যুদ্ধ লারেন্স ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। সেই সময় 
ae: i) একটি ব্রিটিশ নৌ-বহর মাদ্রাজে ইংরেজদের সাহায্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইলে যুদ্ধের গতি পরিবতিত হয়। ক্লাইভ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ হইতে 
একদল সৈন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার! বুসিকে পরাজিত করিতে 
সমর্থ হয়। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সেনাপতি সার্‌ আয়ার কুট 
লালিকে বন্দিবাসের যুদ্ধে পরাজিত করেন ( ১৭৬০ খ্ৰীঃ ) এবং ইংরেজ আক্রমণের বিরুদ্ধে 


প্যারিসের সন্ধি গণ্ডিচেরী রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া তথাকার ফরাসীগণ আত্ম- 
(১৭৬৩ খ্ৰীঃ ) সমপঁণ করে ( ১৭৬১ খ্ৰীঃ )। মাহে, fafa প্রভৃতি ফরাসী-অধিকৃত 
স্থানের পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইওরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের 
ভারতে ফরাদী মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতে ফরাসীগণ তাহাদের সকল 


সাত্রাজ্য গঠনের স্থানই ফিরিয়া পায়। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সকল স্থান কেবলমাত্র 
নাশ নিৰাপিত ৰাণিজ্য-কেন্দর হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে এই প্রতিশ্কুতিও তাহাদিগকে 
দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। 
মিৰক্ঞাফকৰ, ১৭৫৭-৬০ Me (Mir Jafar). দেশদ্রোহিতা ও 
বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা মিরজাফর বাংলার মস্নদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
ভাগ্যে সুখ ছিল না। মস্নদের লোভে 
ইংরেজ সাহায্য গ্রহণের জন্য তিনি ষে 
J পরিমাণ পুরস্কার ইংরেজ 
ret কোম্পানি ও কর্মচারি- 
| গণকে দিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিবার 
অক্ষমতার ফলে স্বভাবতই তিনি নিজের 
আধিক, সামরিক তথা রাজনৈতিক 
সর্বপ্রকার দুৰ্বলত| ডাকিয়| আনিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইংরেজদের সাহায্যে 
মস্ন্দ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
প্রকৃত নবাবের ক্ষমতায় আসীন হইতে 
পারেন নাই। তিনি. ইংরেজদের . 
তাবেদারে পরিণত হইয়াছিলেন। 
ইংরেজগণ তাহার শাসনব্যবস্থায় যে 
মিরজাফর. . প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা 
মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা নবাবের পক্ষেও বেশীদিন সহ কর! সম্ভব হুইল না। 
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তাহার শাসনব্যবস্থার উপর ইংরেজদের প্রভৃত্বব্যগ্ক প্রভাব, নানা অজুহাতে তাহার 
ৰ নিকট ইংরেজগণ কর্তৃক অর্থ দাবি প্রভৃতি অচিরেই মিরজাফরকে, 
Pt tert Bg অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল । তিনি গোপনে ইংরেজগণকে বাংলাদেশ 
বিরোধীতা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
তিনি চু'চুড়ায় ওলন্দাজ বণিকদের সহিত ইংরেজ বিতাড়নের 
জন্য যড়যন্ত্ শুরু করিলেন। রবার্ট ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়! বিদারার যুদ্ধে 
ওলন্দাজগণকে পরাজিত করিলেন (১৭৫৯ খ্রীঃ )। এই যুদ্ধে 
বার যুদ্ধ O18 8) পরাজয়ের পর বাংলাদেশে ওলন্দাজদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া 
ott) ইংরেজগণ বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইল ৷ 
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইংলগ্ডে চলিয়া গেলেন ৷ ভ্যান্সিটার্ট বাংলার গবনর নিযুক্ত 
হইলেন। ওলন্দাজদের সহিত চক্রান্ত ও ইংরেজদের প্রাপ্য 
মরা মিটাইয়| দিবার অক্ষমতার অজুহাতে ভ্যান্দিটার্ট মিরজাফরকে 
মস্নদচ্যুত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার! উপযুক্ত পরিমাণ 
পারিতোধিকের বিনিময়ে মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার মস্নদে স্থাপন 
করিতে চুক্তিবদ্ধ হইলেন॥ বাংলার WRC নৃতন নৃতন নবাব স্থাপন কর! তখন 
মিরজাফরের মস্নদ- | ইংরেজদের একটি অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
ছাতি_মিরকাশিম ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিরজাফর মস্নদচ্যুত হইলেন, সেই স্থলে তাহার 
নবাষ-পদ্বে অধিষ্ঠিত জামাতা! মিরকাশিম নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন ( ১৭৬৪ খ্ৰীঃ) ৷ 
এইভাবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজনৈতিক বিপ্লব বিনা যুদ্ধেই সংঘটিত হুইল | 
faasa, 3960-68 He (Mir Qasim): মিরকাশিম 
ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাংলার মস্নদ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি 
৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ইংরেজদের অবৈধ ক্ষমতা ও 
মিরকাশিমের দূরদর্শিতা প্রতিপত্তি নাশের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই 
করি স্থালন করিয়াছে, দে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিরকাশিম ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক | 
তিনি প্রথমেই বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্ৰাম--এই তিনটি জেলা ইংরেজদের 
পারিতোবিক: হিসাবে যাবতীয় প্রাপ্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। 
তারপর ইংরেজদের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
TULET n মুশিদ্দাবাছ হইতে তাহার রাজধানী TA স্থামাস্তরিত করিলেন। 
তিনি একথাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজদের সহিত দীর্ঘকাল 
মিত্ৰতা বজায় রাখা তীহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এইজন্য তিনি সাম্কু ও মার্কার 
নামে দুইজন ইওরোগীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে 
Sea সাদিক. ইওরোগীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিখাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে 
বাহিনীকে শিক্ষাদান লাগিলেন ইহ! ভিন্ন, গুগিন্‌ খা নামে জনৈক আর্মেনিয়াবাসী 
সেনাপতিকেও তিনি তাহার গোলন্দাজ বাহিনীর তত্বাবধানের 
কাজে নিযুক্ত করিলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টান গুর্থা রাজা পৃথিবীনারায়ণ মকানপুররাজাটি 


৩০২ ‘ স্বদেশকথা 


জয় করিলে এবং তথাকার রাজা বিক্রমসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া! গেলে বিক্রমসেনের 
মিত্র জনৈক সামস্তরাজ এবিষয়ে, মিরকাশিষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
মিরকাশিম ও গুগিন খা পৃথিবীনারায়ণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়া 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হুইলেন।* ইহার অল্পকালের মধ্যেই বাণিজ্য-শুদ্ধ লইয়া 
ইংরেজদের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হইল ৷ ইংরেজ বণিকগণ 
bee diye sh ws ফাকি দিয়া বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে wae) করিলে 
দেশীয় বণিকগণের অত্যন্ত দুর্দশার হুষ্টি হইতে লাগিল। কারণ, 
তাহারা নিয়মিত শু দিয়া ইংরেজ বণিকদের সহিত মূল্যের প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই 
চিকিয়া থাকিতে পারিল না। শুদ্ধ ফাকি দিয়া ইংরেজ বণিকগণ দেশীয় বণিকগণ 
অপেক্ষা স্বল্প দামে মাল বিক্রয় করিতে লাগিল। মিরকাশিম 
ila এবিষয়ে ইংরেজ গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোনকিছু 
করিতে পারিলেন না তখন নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি 
দেশীয় প্রজার উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। এইভাবে তিনি দেশীয় বণিকদের 
রক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। পাটনার 
ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব এইজন্য পাটন| শহর আক্রমণ 
er সহিত, ৷ করিয়া দখল করিয়া বপিলেন। মিরকাশিম পাটনা পুনর্দখল করিয়া 
তথাকার ইংরেজ কুঠি ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই সুত্রে ইংরেজদের 
সহিত তীহার যুদ্ধ বাধিল। কিন্ত কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালা__এই তিনটি যুদ্ধে পর 
পর ইংরেজদের নিকট পরাজিত হুইয়! মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব 
ha ও স্থজা-উদ্‌-দৌলার সহিত ইংরেজদের বিতাড়নের es সঙ্ঘবন্ধ 
হইলেন। মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমও এই সজ্ঘে যোগদান 
করিলেন। বক্সারের যুদ্ধে ( ১৭৬৪ খ্রীঃ) এই সম্মিলিত শক্তি ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে 


বক্সারের যুদ্ধ অবতীর্ণ হইল কিন্তু এই যুদ্ধেও ভাগ্যদেবী ইংরেজদেরই পক্ষে 
(১৭৬৪ Bz) রহিলেন।  মিরকাশিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর পলায়ন. করিলেন । 
৮১১০8 অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌলা ও মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শাহ্‌ 


আলম ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে 
গরাজয়ের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। 
দেশাত্মবোধ, স্বাধীনচিত্তত৷ ও প্রজাবাংসল্যের জন্য ভারত-ইতিহাসে ষে-সকল 
রাজা, স্থলতান-বাদশাহ্‌ বা নবাব অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মিরকাগিয় 
অন্যতম । মিরজাফরকে মস্নদ হইতে অপসারণ করিয়া ইংরেজদের সাহায্যে তিনি 
এ নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেশকে ইংরেজদের 
নিরকাশিমের চরিত্র কবল হইতে রক্ষা করাই ছিল তাহার মস্নদ-আরোহণের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । ইংরেজ প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উদ্দেস্তে তিনি প্রথমেই তাহার _ 
রাজধানী মুৰ্শিদাবাদ হইতে aera লইয়া গিয়াছিলেন। দুরাশিতা, নিভাঁকতা ও. 


১১৬১১৯৭৪১৭০ 
* K,O. Chaudhuri : Anglo-Nepalese Relations, p. 10. 
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আত্মমর্যাদায় মিরকাশিম ছিলেন অনন্যসাধারণ। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে 
মিরকাশিমই ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ প্ৰকৃত স্বাধীন নবাব ৷ 
wader নবাবগণ (The later Nawabs )£ মিরকাশিমের ন্যায় 
দুচেতা ব্যক্তির মস্নদে স্থাপনের ফলে ইংরেজদের যে শিক্ষা হইয়াছিল তাহাতে 
ভবিষ্যতে তাহারা আর সেই ভূল করিল না। তাহারা পুনরায় মিরজাফরকে মস্নদে স্থাপন 
করিল ( ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ) । বলা বাহুল্য, মিরজাফর ইংরেজদের 
ৰ 1 সম্পূৰ্ণ তাবেদার হিসাবে কিছুকাল নবাবি করিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র নজম্‌-উদ্‌-দৌল| ( ১৭৬৫-৬৬ খ্ৰীঃ ) বাংলার নবাব 
হুইলেন। ইংরেজগণ তাঁহার নিকট হইতেও প্রচুর অর্থ পুরস্ধারস্বরূপ আদায় করিতে 
ছাড়িল না। সেই সময় হইতে বাংলার নবাবি কেবল নামেমাত্রই টিকিয়া রহিল। 
ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গবৰ্নর নিযুক্ত : দেওয়ানী লাভ (The 
Second Governorship of Clive: Grant of Diwani) : 
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে বাংলাদেশে কোম্পানির 
কর্মচারিগণ নিজ নিজ স্বাৰ্থসিন্ধিতে ব্যস্ত হইয়! পড়িল । ফলে কোম্পানির শাসনকাধে 
অব্যবস্থা দেখা দিল । ইংলগ্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ পুনরায় ক্লাইভকে বাংলার গবর্নর 
নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন ৷ ইতিমধ্যে তাহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। 
লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশে পৌছিয়াই কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাঁসন- 
আত্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। “সিলেক্ট কমিটি” 
নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া শাসনসংক্রাস্ত যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিলেন। তারপর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর করিবার, 
পানির উদ্দেশ্যে কর্মচারীদের পারিতোধিক গ্রহণ করা, দেশীয় বাণিজো 
কর্মচারীদের অংশগ্রহণ কর! প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিলেন। তিনি কোম্পানির 
দুর্নীতিরোধের চেষ্টা সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন করেন। যুদ্ধের সময় সৈনিকগণ দ্বিগুণ 
ভাতা পাইত. কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মিরজাফর তাহাদের ভাতা শাস্তির 
কালেও দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই ব্যয় তিনিই বহন করিতেন। ক্লাইভ 
শাস্তিকালীন ভাতা! বন্ধ করিয়! দিয়া কেবল যুদ্ধের কালে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন | 
স্বাহার| এই প্রথার বিরোধিতা করিল তাহাদিগকে তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতে 
০: দ্বিধাবোধ করিলেন ali কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন অতি 
সন সামান্য ছিল। তিনি তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে 
দুর্নীতির পথ হইতে দুরে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। : ইহা ভিন্ন 
তিনি কোম্পানির সেনাবাহিনীরও পুনর্গঠন করিলেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি মোগল 
অবোঁধার নৰাৰ ও: সমাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ও অষোধ্যার নবাবকে ইংরেজ কোম্পানির 
মোগল সঙ্জাটের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। অযোধ্যার 
সহিত সম্পর্ক নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌলার নিকট হইতে তিনি কারা ও এলাহাবাদ 
এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিলেন। মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম 
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তখন রাজ্যছাড়া হুইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, দিল্লীতে তাহার পিতা নিজ _ 
উজীরের হস্তে প্রাণ হারাইলে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছিলেন _ 
না। এইজন্য ক্লাইভ তাহাকে কার! ও এলাহাবাদ--এই দুইটি স্থান দিলেন এবং 

বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রতিতে বাংলা, বিহার ও 
খিন গাজ উড়িয়ার দেওয়ানী--অৰ্থাৎ বাজন্ব আদায়ের যাবতীয় ক্ষমতা লাভ: 

করিলেন। তারপর তিনি বাংলার নবাব নজম্উদ্‌-দৌলাকে 
তাহার ব্যক্তিগত ও শাসনকার্ষসংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য বত্মরে ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতা দিতে = 
স্বীকৃত হইলেন। নবাব বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার রাজস্বের উপর আর কোনপ্রকার 
দাবি করিবেন না বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইভাবে ক্লাইভ বাংলাদেশে ইংরেজ 
ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার, এককথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিলেন ৷ ৰ 
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কোম্পানির দেওয়ানী সনন্দ লাভ 


দেওয়ানী লাভের পর লর্ড ক্লাইভ VE নামে এক অদ্ভুত শাসনব্যবস্থার 
প্রচলন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে সরাসরিভাবে রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজ 
কোম্পানির উপর ন্যস্ত করিবার কতকগুলি অস্বিধা ছিল। এইরূপ করিলে ফরাসী ও 
অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদের মনে Hitz উদ্রেক হইত। 
( Dual Govt. ) ইহা ভিন্ন, বাংলার রাজস্ব সম্পর্কে তখনও ইংরেজ কর্মচারীদের 
কোন ধারণা ছিল না। এইজন্ ক্লাইভ রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব 
সংক্রান্ত যাবতীয় বিচারের দায়িত্ব নবাব ও তাহার কর্মচারীদের উপর রাখিলেন, আর 
রাজস্ব ব্যয় করিবার ক্ষমতা রাখিলেন নিজ হস্তে । ফলে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পাইলেন 
» আর দায়িত্বহীন ক্ষমতা রহিল ইংরেজদের হস্তে | এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে ‘দ্বৈত 
শাসন’ নামে পরিচিত। = : 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য ৩০৫ 


জনসাধারণের সুখ-দুঃখের প্রতি শাসনব্যবস্থার যেটুকু দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন 
র্লাইভ-প্রবতিত ‘দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় এরূপ দায়িত্ববোধ ছিল না। ফলে জনসাধারণের 
উপর Bese আদায়ের নামে শোষণ চলিল। তদানীন্তন বাংলার 
জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত রহিল নাঁ। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের 
(১১৭৬ বন্ধাব্দ ) মন্বন্তর ক্লাইভ-প্রবতিত দ্বৈত শাসনেরই পরোক্ষ ফল বলিয়া! বিবেচিত 
হইয়া থাকে | 
লর্ড mirog চরিত্র 8 ভাতত (Character and Estimate 
of Clive ) : লর্ড ক্লাইভ উৎসাহী, উচ্চাকাঁজ্দী ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
নিজ ন্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোন নীচতা, শঠতা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণে তিনি 
ae দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু নিজের ক্ষমতা ও একাগ্রতা বলে 
তিনি অতি সামান্ত কেরানীর পদ হইতে ক্রমে বাংলাদেশের 
গবর্নর-পদ এবং লর্ড উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়! দেখিতে 
গেলে লৰ্ড ক্লাইভ প্রশংসনীয় কাজই করিয়া গিয়াছিলেন। 
দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে যখন ব্রিটিশ পক্ষ এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় 
পতিত হইয়াছিল তখন তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা ও নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ব্রিটিশ 
শক্তিকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্কট, অবুণি ও 
কাবেরীপাকের WS জয়লাভ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলা কলিকাতা দখল করিলে ক্লাইভ ওয়াটুসনের 
কান্নার সহায়তায় কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ইহার 
পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ লইয়া, ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর 
অধিকার করিয়া, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে এবং বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত 
করিয়া বাংলাদেশে ইংরাজদের এক নিরঙ্কুশ শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
তাহার কৰ্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাহাকে দ্বিতীয়বার গবর্ণর 
নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
লর্ড ক্লাইভ আভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধন করিয়া কোম্পানির শাসনকার্ে শৃঙ্খলা আনয়ন 
করিয়াছিলেন । মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ 
করিত! তিনি বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাত্রাজ্য বিস্তারের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার ধারণা ছিল যে, বাংলা-বিহার-উড়িস্তার বাহিরে ইংরেজ অধিকার ' 
বিস্তৃত কর! যুক্তিযুক্ত হইবে ai এইজন্য তিনি অযোধ্যাকে 
কারস নে কোম্পানির রাজ্যের সীমাস্তবর্তা দেশ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন 
| i এবং অযোধ্যার নবাবকে কোম্পানির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল 
করিয়া তুলিয়া সীমান্ত দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোম্পানির জীবনের সঙ্কটকালে 
একাধিকবার কোম্পানির নিরাপত্তা রক্ষা, করিয়া তিনি ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদকে বাচাইয়! 
তুলিয়াছিলেন। তাহার কর্মকুশলতা, অধ্যবসায় ও দুরদশিতা ছিল অপরিসীম। ভারতে 
ব্রিটিশ সাআজ্যের ভিত্তি লর্ড ক্লাইভই স্থাপন করিয়াছিলেন: বলা ভুল হইবে Al 
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tae শাসনের কুফল 


৩০৬ স্বদেশকথা 


১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়! গেলে তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। 
পার্লামেণ্ট তাহাকে ইম্পীচ (impeach )--অর্থাৎ অভিযুক্ত করে। . শেষ পর্যন্ত তিনি 
অবশ্য নির্দোষ বলিয়! প্রমাণিত হন। কিন্তু সাধারণো, ভারতে তাহার কার্যকলাপের 
তীব্র ঘমালোচন! চলিতে থাকিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা waa | 
ছিয়াতৰেৰ GIFT, 399° Me, 3396 বঙ্গাব্দ ( The Famine 
of 1770, 1176 B.S.) : ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষে তাহার কর্মজীবন 
সমাপ্ত করিয়া ইংলগ্ডে ফিরিয়া গেলে ভেরেল্স্ট, বাংলার গবর্নর হইলেন ( ১৭৬৭-৬৯ খ্ৰীঃ )। 
তাহার পরবর্তী গবর্নর ছিলেন কার্টিয়ার ( ১৭৬৯-৭২ খ্রীঃ )। লর্ড ক্লাইভ-প্রবতিত দ্বৈত 
শাসনের কুফল CIAT ও কার্টিয়ারের শাসনকালে প্রকট হইয়া উঠে। কোম্পানির 
কর্মচারীদের যথেচ্ছ অত্যাচার ও লুঠনের ফলে প্রজাবর্গের আথিক অবস্থা ক্রমে 
দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছায় । ফলে কৃষিকার্ষের ব্যাঘাত 
ঘটিতে থাকে। এমতাবস্থায় পরিমিত বৃষ্টির অভাবে ১৭৭০ খ্রীষ্টাবে 
(১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এক দারুণ ছুতিক্ষ দেখা! দেয়। থাগ্যাভাবে লোকে অধাদ্য-কুখান্য 
খাইতে লাগিলে মহামারীও শুরু হইল। দুভিক্ষ ও মহামারীতে পথে-ঘাটে অসংখ্য 
নরনারীর মৃতদেহ স্তুপীকৃত হইয়া উঠিল। লোকে নিজের বলিতে 
যাহা কিছু ছিল সব বিক্রয় করিয়া দিয়াও প্রাণ বাচাইতে চাহিল। 
কিন্ত তখন ক্রেতা আসিবে কোথা হইতে? খাদ্যাভাবে মানুষ 
ঘাস-পাতা খাইল, পরে যখন ঘাস-পাতাও আর মিলিল না তখন মানুষ শবদেহ হইতে 
মাংস কাটিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।* কিন্তু তবুও তাহারা বাচিল কোথায়! 
বাংলাদেশের মোট লোকমংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। বাংলার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইল। কিন্তু পর 
IWS কোম্পানি উহার রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় কেন অন্যান্য বংসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
আদায় করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিল না । একদিন যেখানে সমৃদ্ধ গ্রাম গ্রামবাসীদের 
দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলে মুখরিত হইত সেখানে ঘন জঙ্গল গজাইয়! উঠিল। সমগ্র 
বাংলাদেশের মোট এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়িল | 


দ্বৈত শাসনের কুফল 


অনাবৃষ্টি_ 
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী 


জনসাধারণের দুৰ্দশা 


যড়বিংশ অধ্যায় 
SETA হোস্টিহস : ভারতে ব্রিটিশ শক্তিল্র sity 
( Warren Hastings : Expansion of British Power in India ) 
ভারতে ICY সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের কারণ. (179 
Causes behind Expansion of British Empire in India yz 
লৰ্ড ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাআরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে ইংলগুস্থ ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভাইরেক্টরগণ ভারতে সাম্ৰাজ্যবৃদ্ধির 
:* বন্ধিমচন্দ্ৰের আনন্দমঠ: প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একটি হুন্দর বর্ণনা আছে। 


| 
| 


| 


ওয়ারেন হেঠিংস্‌ : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ৩০৭ 


তেমন পক্ষপাতী ছিলেন al, রাজাসীম! বৃদ্ধি অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রসারই ছিল তাহাদের 
প্রধান উদেশ্য । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হইলে 
তৈয়ারি সামগ্রীর উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ফলে নৃতন নূতন বাজারে সেই সকল 
সামগ্রী বিক্ৰয় করিবার এবং ABIT কীচামাল সংগ্রহের প্রয়োজনও বুদ্ধি পাইল। সেই 
সময়কার ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়| কোম্পানির চিঠিপত্রার্দি আলোচনা 
kiti রঃ গু করিলে ইহ! স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, কেন কোম্পানির . 
pale i কর্তৃপক্ষ ভারতের সর্বত্র এমনকি নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশের সহিত 
বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার জন্য কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামের 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিতেন। শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যখন অধিকতর বাণিজ্য-কেন্দ্রের ন 
প্রয়োজন উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়ে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা! করিলে ইংলণ্ডের 
এক বিশাল বাণিজ্য-কেন্্র হস্তচ্যুত হইয়া গেল। স্বভাবতই প্রাচ্য 
paste aa অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধি করা হইল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সামরিক শক্তিতে পশ্চাৎপদ ভারতীয় 
নৃপতিগণকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ভারতে ব্ৰিটিশ সাআজ্য.বিস্তারের কাধ শুরু হইল | 


ওয়ারেন Caf wey, ১৭৭২.৮৫ ğe ( Warren Hastings ) : 
এদিকে লর্ড ক্লাইভ-প্রবতিত দ্বৈত শাসনের THA বাংলাদেশের জনসাধারণেরই সৰ্বনাশ 
সাধন করিয়াছিল এমন নহে, ইংরেজ ইন্ট, 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনেও বিশৃঙ্খলা ও 
O gao আসিয়াছিল। তদুপরি 
হেষ্টিংসের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলাদেশে 
ATT 
ইংরেজ শাসনের অকর্মণ্যতা 
পূৰ্ণমাত্ৰায় প্রমাণ করিয়াছিল। এরূপ পরিস্থিতির 
মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ বাংলার গবর্নর হইয়া. 
আসিলেন। বাংলাদেশে তথ ব্রিটিশ শাসনের 
তখন এক সম্কটকাল। মারাঠা শক্তি, মহীশূর 
রাজ্য প্রভৃতির সহিত সেই সময়ে কোম্পানির 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। 
ওয়ারেন aBa গব্র হইয়া আসিবার ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ 
পূর্বেও বাংলাদেশে কিছুকাল কাটাইয়| গিয়াছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাহার 
কতকট। git ধারণা ছিল । তিনি দেঁখিলেন রাজকোষ একেবারে 
আরিচা yai হুতরাং অর্থাতাবেই ব্রিটিশ শাসন অচল হইয়| পড়িবে | 
তদুপরি মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর কাউন্সিল বাংলাদেশের উপর অর্থের জন্য নির্ভরশীল 
ছিল। এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছিল দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ এবং alate নীতির অনুসরণ | 
ajag সংস্কার ( Revenue Reforms ): ওয়ারেন হেঠিংস্‌ কোম্পানির 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া শাসন সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। প্রথমেই 


vor. স্বদেশকথা 


তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল করিয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির উপর ae 
করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার তিনি “কালেক্টর ( Collector ) নামধারী একশ্রেণীর 
কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন। পূর্বে এই শ্রেণীর কর্মচারীর নাম ছিল ‘হৃপারভাইজার’ 
(Supervisor) তিনি ভ্ৰাম্যমাণ কমিটি ( Committee 
er তি কার 06 Circuit ) নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর 
.জমিদারগণের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার যাবতীয় কাজের ভার দিলেন। প্রথমে 
2 একসঙ্গে মোট পাচ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত regi হইল। 
রেভিনিউ বোন MR সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ ও নীতি 
i নির্ধারণের জন্য তিনি “রেভিনিউ বোঙ’ ( Board of Revenue) 
নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিলেন ৷ 
ওয়ারেন RCT রাজস্ব সংস্কার ব্যবস্থা তাহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারিগণের 
রাজস্ব সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকরী হয় নাই। যে-সকল ব্যক্তি 
সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত ছিলেন তাহাদিগকেই ভ্ৰাম্যমাণ 


Poi ta কমিটি জমিদারি বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। ফলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
বাহ সায়া: । জমিদার পরিবার জমিদারিচুত হইয়াছিল: যাহারা ৱিন 


জমিদারি পরিচালন! করে নাই তাহার! জমিদারির দায়িত্ব লইয়া 
নিজ স্বা্থপিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকিবার ফলে প্রজাদের দুর্দশার সীম! রহিল ন| ৷ অল্পকালের 
মধ্যে হেষ্টিংস্‌ রাজন্ব-নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে পুনবিবেচন! করিতে 
৮৮:১৭ বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, সর্বোচ্চ রাজস্ব দিতে যাহারা রাজী 
অবসান ছিল তাহাদিগকে জমি বন্দোবস্ত দিবার ae ইতিমধ্যেই প্রকটিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য বাংলা, বিহার ও Bence মোট 
ছয়টি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একটি করিয়া ‘প্রাদেশিক কাউন্সিল’ 
( Provincial Council) স্থাপন করা হইল।-'এই সকল কাউন্সিলকে রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক, কাউন্সিলের অধীনে একজন করিয়া 
দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল। কালেন্টর-পদের আর প্রয়োজন ছিল al বলিয়াই 
কারি সেই পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
পুননিয়োগ-- (১৭৭৬ খ্ৰীঃ) “আমিনী কমিশন’ নামে এক তদন্ত কমিশন 
প্রাদেশিক কাউন্দিল নিযুক্ত করিয়া উহার স্থপারিশক্রমে পুনরায় রাজস্ব বিষয়ে কতক 
SISTER পরিবর্তনসাধন করা হইল। প্রাদেশিক কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া 
পুনরায় কালেক্টর নিয়োগ করা হইল। cee মুণিছ্লাবাদ হইতে রাজকোষ কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত করিলেন। এইভাবে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে প্রধানত মানা প্রকার 
রাজস্ব সংক্রান্ত পরীক্ষ চলিতে লাগিল। 
বিচার সংক্ৰান্ত সংস্কার ( Judicial Reforms): ১৭৬৫ খ্ৰীষ্টাবে ইংরেজ 
ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করিলে, দেওয়ানী সংক্ৰান্ত বিচারের ভারও 
কোম্পানির উপর স্তম্ভ হইল। কারণ, মোগল রাজন্ব্যবস্থায় দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও 


| 
৷ 


| 
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রাজন সংক্রান্ত বিচারের ‘ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের ভার নবাবের 
উপরই ছিল। «কিন্তু বাংলাদেশে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
ফৌজদারী বিচারেও হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল । ইহা ভিন্ন, ওয়ারেন হেঠিংস্‌ . 
দেওয়ানীর ভার-_অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির উপর সরাসরিভাবে ন্যস্ত 
করিলে স্বভাবতই রাজস্ব সংক্রান্ত বিচারের ভার কোম্পানিকে 
নর, লইতে হইল? প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি করিয়া দেওয়ানী ' 
| আদালত ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। দেওয়ানী 
আদালতের নাম দেওয়া হইল “মফস্বল দেওয়ানী আদালত’ এবং ফৌজদারী আদালতের 
নাম দেওয়া হইল “মফম্থল ফৌজদারী আদালত’ | 
জমি সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার বিচারের দায়িত্ব ছিল মফস্বল দেওয়ানী 
আদালতের উপর। কালেক্টর ছিলেন এই বিচারালয়ের বিচারপতি । জমিদারি ও 
তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় মামলায় বিচারকার্ধের 
মি aes ভার" ছিল “সদর দেওয়ানী আদালত’ নামে এক উচ্চতর পর্যায়ের 
আদালত বিচারালয়ের উপর । গবৰ্নর ও তাহার কাউন্সিলের সাদস্তগণ 
লইয়া এই আদালত গঠিত ছিল । মফস্বল ফৌজদারী আদালতের 
বিচারকার্ধের ভার ছিল কাজী ও মুফতির উপর। কালেক্টর মফস্বল দেওয়ানী 
আদালতের উপর পরিদর্শনের অিকারপ্রাপ্ত ছিলেন। নবাব কর্তৃক অনুমোদিত ন! 
হইলে এই বিচারালয়ের প্রাণদগ্ডাদৈশ কার্যকরী হইত না। নবাব 
sa ests ছিলেন ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ফৌজদারী 
আদালত বিচারের সর্বোচ্চ বিচারালয় ছিল “সদর নিজামত আদালত: | 
নবাব ছিলেন এই বিচারালয়ের ভারপ্রাপ্ত । অবশ্য বাংলাদেশে 
ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সদর নিজামত আদালতের উপর 
পরিদর্শনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছিল। 
ওয়ারেন হেঠিংস্‌ বিচারব্যবস্থা ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদির সংস্কারসাধন ভিন্ন 
আইন সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশংসনীয় সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অত্যধিক 
পরিমাণ জরিমানা! করা, মামলা-মকদ্দমার কাগজপত্র সংরক্ষণ, A হার হ্রাস করা, 
১২ বদরের পর মকদমা, করিবার অধিকার তামাদি হইয়া 
আইন HES যাইবার নীতি প্রবর্তন, হিন্দুদের ক্ষেত্রে TERNA এবং মুমলমানদের 
eee ক্ষেত্রে কোরান ও হুদিসের বিধি প্রয়োগ করা প্রভৃতি নৃতন 
নৃতন ব্যবস্থার তিনি প্রচলন করেন। কাজী, মুফতি প্রভৃতি বিচারককে মাসিক 
বেতন দিবার ব্যবস্থাও তিনি প্রবর্তন করেন। i 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ: পার্লামেন্ট ভারতে ব্ৰিটিশ MAA শাসনব্যবস্থাকে উন্নত 
করিবার উদ্দেশ্যে রেগুলেটিং and, নামে একটি আইন পাস করিয়া বাংলার গবর্নর- 
পদকে গবর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত করেন। এই আইন অনুসারে গবর্নর-জেনারেলকে 
cat ও মাদ্রাজের সরকারের উপর পরিদর্শনক্ষমত! দেওয়! হয়। ইহা ভিন্ন, 


৩১৩ স্বদেশকথ! 


গবর্নর-জেনারেলকে শাসনকার্ধে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে চারিজন WIS একটি _ 
কাউন্সিলও গঠন করা হয়। প্রথম চারিজন সন্ত ছিলেন ক্র্যাভারিং, মন্সন্‌ 
ফ্রান্সিস ও বারুওয়েল। ১৭৭৪ JET AR কাউন্সিল বাংলাদেশে কার্য শুরু করেন। 


রেগুলেটিং এক্ট, 


প্রধান বিচারপতি এবং অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হন। 


রেগুলেটিং গ্যান্ট, অনুসারে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে Aa | 
কোট’ নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। ইহাতে একজন | 


| 
| 


৷ 
| 
q 
| 


রেগুলেটিং খ্যাক্ট, অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিলের সহিত ওয়ারেন হেক্টিংসের বনিবনা 


হইল না। কাউন্সিলের সদস্তদের মধ্যে একমাত্র বার্ওয়েল ভিন্ন অপর তিনজনই 
মোষ দের হিত এই সংবাদ সাধারণ্যে রটিয়া গেলে EROR বিরত নানা প্রকার; 
অভিযোগ কাউন্সিলের নিকট পেশ করিতে লাগিল। এতকাল 
হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অভিযোগ করিবার সাহস বা স্থযোগ ছিল না, কারণ 
অভিযোগের বিচারক ও অভিযুক্ত ব্যক্তি দুই-ই ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ স্বয়ং | 
বর্ধঘাশের রাজা তিলক চাদের বিধবা রাণী ওয়ারেন RR ও বর্ধমানে নিযুক্ত 
ব্ৰিটিশ afrasa বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ করিলে, ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ সেই 
অভিযোগের তান্তে বাধাদান করেন। এদিকে রাজসাহীর রাণী 


তাহার স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরোধিতা! করিতে লাগিলেন। _ 


nan i 1 


| 


মি ভবানী ছুতিক্ষের কারণে রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব করিলে তাহাকে 
রাণী ও রাজনাহীর __ জমিদারিচ্যুত করিয়া দুলাল রায় নামক জনৈক ব্যক্তিকে : 
pari সেখানকার জমিদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, 
অ গ 


যাওয়া হইয়াছিল। কাউন্সিল রাণী ভবানীর অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া 
তাহাকে জমিদারি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হেক্টিংসের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 

অভিযোগ করিয়াছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। মিরজাফরের বিধবা 
SR পত্নী মনি বেগমের নিকট হইতে ঘুষ লইবার অভিযোগে হেঠিংস্‌কে 

তিনি অভিযুক্ত করেন। ইহাতে ওয়ারেন হেহ্টিংস্কে খুবই 
afer পড়িতে হয়। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই 
কামালউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমার, ফ্রান্সিস ফৌক ও যোসেফ, ফৌক--এই 
তিনজনের বিরুদ্ধে ceca নিকট এক অভিযোগ করে। এই অভিযোগে বলা 
হইয়াছিল যে নন্দকুমার, gifa ফৌক ও যোসেফ, ফৌক কামালউদ্দিনকে বলপূৰ্বক 
হেগ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের এক অভিযোগপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। 
এই অভিযোগের ভিত্তিতে নন্দকুমার, ফ্রান্সিস ফৌক ও ষোসেফ, cals তিনজনকেই 
গ্রেপ্তার করিয়| জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু এই অভিযোগের বিচার হইবার 
পূৰ্বেই মোহনপ্রসাদ নামে জনৈক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত 
করিল। হেন্টিংসের ঘুষ লওয়ার অভিযোগের তদন্তের কোন কিছু হইবার পূৰ্বে 
RA কোর্টের জজ সার্‌ এলিজা ইম্পে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাসির হুকুম দেন। 


রাণীর প্রাসাদ অবরোধ করিয়া বহু পরিমাণ অর্থ ও স্বৰ্ণরৌপ্য লইয়া = 


ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ৩১১ 


সার্‌ এলিজা ইম্পে ছিলেন ওয়ারেন হেক্টিংসের বাল্যবন্ধু । নন্দকুমারের প্রতি ওয়ারেন 
aa ও সার্‌ এলিজা ইম্পের আচরণের নানা প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা 
BERG | সাব্‌ জেস্‌ ঠিফেন্‌, ফরেন্ট,, উটার প্রভৃতি এতিহাসিক হেগিংসের আচরণে 
কোনপ্রকার ত্ৰুটি দেখিতে না পাইলেও বার্ক, ইলিয়ট, বেভারিজ এবং বহু সমসাময়িক 
লেখকের মতে নন্দকুমারের অভিযোগ মূলত সত্য ছিল এবং এই অভিযোগের ফল 
এড়াইয়| যাইবার উদ্দেশ্যেই হেঠিংস্‌ সার্‌ এলিজা ইস্পের সহায়তায় মহারাজ নন্দরুমারবে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন । হোেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সেই সময়ে 
নন্দকুমারের ধাসি :  যে-সকল অভিযোগ কাউন্সিলের নিকট আসিতেছিল, তাহা 
একেবারে বন্ধ করিবার জন্য এইরূপ দগুদান করিয়া অভিযোগকারীর্দিগকে Pa 
কর! হেক্টিংসের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে মহারাজ নন্দকুমারের ফাসি 
একটি judicial murder’ বলিয়া বিবেচনা! করা হইয়| থাকে | 
ওয়ারেন হেস্টিংসের অত্যাচারী আচরণের দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র নন্দকুমীরের অন্যায় 
প্রাণদণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বারাণসীর রাজ! চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের 
: উপর অবিচার ও অত্যাচার ৷ তাহার চরিত্রকে মগিলিপ্ত 
নল করিয়াছিল ।  অযোধ্যার নবাবের সহিত চুক্তি অন্থ্সারে 
বারাণসীর রাজ! চৈৎ সিংহকে বাৎসরিক কর দিতে হইত। 
১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানির যে চুক্তি সম্পাদিত হয় 
উহার শর্ত অনুসারে বারাণসী কোম্পানির অধীনে আসে। কোম্পানির সহিত 
রাজ। চৈৎ সিংহের কেবলমাত্র বাৎসরিক করদানের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন সম্পর্কের 
কথা সেই চুক্তিতে ছিল না। কিন্তু ফরাসী ও মারাঠা শক্তির সহিত যুঝিতে গিয়া 
কোম্পানির অর্থের প্রয়োজন হইলে হেঠিংস্‌ চৈৎ সিংহের নিকট হইতে পাচ লক্ষ টাকা 
আদায় করেন (১৭৭৮ খ্রীঃ )। এইভাবে আরও অর্থ দাবি করিলে চৈৎ সিংহ 
তাহ! দিতে অক্ষমতা জানান। afn সৈন্য প্রেরণ করিয়া চৈৎ সিংহের নিকট 
হইতে মূল দাবির উপর আরও ছুই শত পাউণ্ড জরিমান! আদায় করিলেন 
(১৭৭৯ গ্রীঃ)। পর বৎসর পুনরায় হেস্টিংস্‌ চৈৎ সিংহের নিকট অর্থ চাহিলেন। 
বাৎসরিক কর ভিন্ন পাচ লক্ষ টাকা ও দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার নিকট 
চাওয়া হইল। পরে অবশ্য দুই হাজারু অশ্বারোহীর স্থলে এক হাজার দিতে বলা 
হইল। কিন্তু অর্থ ও Ow যোগাড় করিতে চৈৎ সিংহের বিলম্ব 
৮৭ দু থটিলে cee চৈং সিংহের উপর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা 
1801 ধার্য করিয়া সেই অর্থ আদায় করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে বারাণসী 
উপস্থিত হইলেন । এই সুত্রে রাজ! চৈৎ সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু 
শেষ পৰ্যন্ত পরাজিত হইয়া! রাজচ্যুত হইলেন। তাহার সিংহাসন মহীপনারায়ণ নামে 
তাহার এক আত্মীয়কে দেওয়া হইল | 
অযোধ্যার নবাব কোম্পানির নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের জজ 
বাৎসরিক যে অর্থ দিতে Dee হইয়াছিলেন তাহ! অনাদায়িকৃত থাকিলে নবাব 


7 স্বদ্বেশকথা 


'আসফ-উদ্‌-দৌলাকে সেই অর্থ দিতে চাপ দেওয়| হইল। স্থজা-উদ্‌-দৌলার পুত্র 
আসফংউদ্‌-দৌলা নিজ মাত! ও পিতামহীর সঞ্চিত অর্থ. হইতে ত্ৰিশ লক্ষ টাকা 
আদায় করিয়া কোম্পানিকে দিলেন। কিন্তু কথ! ছিল বেগমদ্বয়ের নিকট আসক 
উদ্‌-দৌল| বা কোম্পানি আর কখনও কোন অর্থগাহাষ্য চাহিবে না। কিন্তু ইহার 
অযোধার বেগমদ্ধয়ের অল্পকাল পরে অযোধ্যার বেগমদ্বয় চৈৎ সিংহের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট 
প্রতি হোস্টিংসের ছিলেন এই অজুহাতে cee বেগমদ্বয়ের দেওয়ান ও দেহরক্ষী 
অন্যায় আচরণ খোজাদের বন্দী করিলেন। COR একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া 
AMF ভয় দেখাইয়া এবং তাহাদের খোজাদের উপর অত্যাচার করিয়| বেগমদ্ব়কৈ 
তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কোম্পানিকে দিতে বাধ্য করিলেন। : 
হোর্টিংসের পররাষ্ট্র-নীতি ( Hastings’ Foreign Policy ) : 
ক্লাইভ কোম্পানির সাম্রাজ্য বাংলা-বিহার-উড়িহ্যার সীমার বাহিরে বিস্তার করিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু হেস্রিংস্‌ বাংলার - গবর্মর_. হইগ্া 
ov pial আসিয়াই একথা উপলব্ধি করিলেন: cy BBR  ইণ্ডিয় 
কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হুইয়াছে। কোম্পানির প্রকৃতির এই পরিবর্তনের ফলেই কোম্পানির পক্ষে 
ভারতীয় শক্তিগুলির সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন | ইহা! 
fea, তথন একমাত্ৰ মারাঠা শক্তি ব্যতীত অপর কোন দেশীয় শক্তিই ব্ৰিটিশের 
সমকক্ষ ছিল না, ইহাও তাহার সীমান্ত-নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল ॥ তিনি 
দেখিলেন যে, মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম মারাঠাদের 
PRETE. হাতের পুতুলে পরিণত হুইয়াছেন। ক্লাইভ তাহাকে বাৎসরিক 
নবাবের সহিত সম্পর্ক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রতিতে বাংলা-বি হার-উড়িষ্যার 
দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে বাৎসরিক 
২৬ লক্ষ টাকা! সম্রাটকে দেওয়ার অর্থ ছিল মারাঠাদের আধিক শক্তি বৃদ্ধি করা | aa 
সেইজন্য তাহাকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাক! কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহা ভিন্ন 
কারা ও এলাহাবাদ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের নিকট 
৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন। তিনি অযোধ্যার শক্তি ও রাজ্যসীম। বুদ্ধি করিয়া 
কোম্পানির সীমান্ত দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। fate 
মারাঠাগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোহিলখণ্ডের সর্দার জবিতা খাঁ অযোধ্যায় আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। অযোধ্যার নবাব নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার oa সীমান্তে সৈন্য - 
মোতায়েন করিলেন। সেই সময়ে জবিতা খাঁর পুত্র রোহিলা 
সর্দার হাফেজ রহমৎ খাঁ এবং অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্‌-দোঁলার 
মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সুজা-উদ্‌-দৌলা রোহিলখণ্ 
হইতে মারাঠাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিলে হাফেজ রহমত He তাহাকে / 
৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিগাবে দান করিতে প্রতিশ্রুত হুইলেন। ইহার কিছুকাল 
পরে মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে হাফেজ রহমত, খাঁ ৫ লক্ষ টাকা দিয়া 
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তাহাদিগকে fae করিলেন। হাফেজ রহমৎ খাঁর এই আচরণ সুজা-উদ্‌-দৌল। 
বিশ্বাসঘাতকত| বলিয়া ধরিয়া লইলেন। অবশেষে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের 
quate মারাঠার্দিগকে বিতাড়িত করিল । ইহার পর মারাঠাগণ নিজেদের মধ্যে 
অন্তর্িরোধ হেতু আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে আসিল না। 
রাত সেই স্বযোগে' স্থজা-উদ্‌-দেৌল| রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে 
দৌলাকে সাহায্য গান: চাহিলেন। রোহিলখণ্ড জয়৷ করা অযোধ্যার নবাবের দীর্ঘকালের 
ইচ্ছা ছিল।  স্জা-উদ্‌-দৌলা! ৪* লক্ষ টাকা পারিতোষিক দানের 
শর্তে হেঠ্রিংসের সামরিক সাহায্য লাভ করিয়া রোহিলখণ্ড জয় করিলেন | দীর্ঘকাল পরে 
অবশ্য অযোধ্যার নবাব কতকগুলি শর্তাবীনে পরবর্তাঁ রোহিল! সর্দার ফৈজউল্া৷ খীকে 
তাহার পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া মানিয়া লইলেন। 
রোহিলা যুদ্ধে ওয়ারেন cate ব্রিটিশ সৈন্যকে ভাড়াটিয়া হিসাবে নবাবের সাহায্যাৰ্থে 
রোহিলা যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের 
হোষ্টিসের অংশগ্ৰহণ এতিহাপিকগণ কর্তৃক নানাভাবে সমালোচিত হুইয়াছে। ওয়ারেন 
সম্পর্কে অভিযোগ _ হেঠিংসের ইম্পীচমেন্টেরও ইহ! একটি অন্যতম অভিযোগ হিসাবে 
উল্লেখ করা হইয়াছিল। ৷ 
প্রথম ইল-মাৱাৰ্ঠা যুদ্ধ (First Anglo-Maratha War): 
নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলে তাহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা 
তাহার বিরুদ্ধে TS শুরু করিলেন এবং নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়া (১৭৭৩ খ্রীঃ) 
সাময়িক কালের জন্য রাঘোবা (রঘুনাথ রাও) পেশওয়া-পদ লাভ করিলেন কিন্ত 
নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুকালে তীহার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রসন্তান 
জাত হইলে, নানা ফড়নবীশ ও অপরাপর মারাঠ| নেতা! নারায়ণ রাও-এর নবজাত 
শিশুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথ রাও এমতাবস্থায় ইংরেজদের সাহায্যপ্ৰাথী 
হইলেন। স্থরাটের সন্ধি দ্বারা রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সাহায্যের 
দাবার বিনিময়ে সল্সেট ও ব্যাসিন নামক দুইটি স্থান তাহাদিগকে দিতে 
স্বীকৃত হইলেন এবং তদুপরি ভারুচ, বা! ভৃগুকচ্ছ ও স্থরাটের 
রাজস্বের একাংশও ইংরেজগণকে আদায় করিবার অধিকার দান করিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজগণ সল্দেট দখল করিয়া লইল। ফলে বোস্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের 
সহিত মারাঠাদের ‘যুদ্ধ শুরু হইল। কিন্তু কলিকাতাস্থ কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের 
রাঘোবাকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি সদ্বলিত চুক্তি { স্থরাটের 


1 চুক্তি ) সমর্থন করিলেন ন| ৷ তাহারা কর্ণেল আপউনকে মারাঠাদের 


peh সহিত সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। পুরন্দরের সন্ধি 
দ্বার| মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের শান্তি স্থাপিত হইল । বোম্বাই-এর ইংরেজ কৰ্তৃপক্ষ 
ওয়াডগীও-এর সন্ধি রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে 
(১৭৭৯ খ্ৰীঃ) ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর সভা স্থরাটের সন্ধি সমর্থন করিয়! : 
পাঠাইলে বোম্বাই-এর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়া 


৩১৪ স্বদেশকথা 


মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তেলেগ।ও-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
ইংরেজগণ ওয়াড়গাও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল । তাহারা রঘুনাথ রাও-এর 
পক্ষ ত্যাগ করিল। এই সন্ধি ইংরেজদের মর্যাদায় চরম আঘাত হানিল। কিন্ত 
ওয়ারেন RA এই চুক্তি অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। শেষ 
মল্বই-এর সন্ধি পৰ্যন্ত মাহাদ্জী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সল্বই-এর 
(১৭৮২ খ্ৰীঃ ) সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল | নারায়ণ রাও-এর পুত্ৰ (দ্বিতীয় ) মাধব রাও 
নারায়ণকে ইংরেজগণ পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। রাঘোবাকে বাৎসরিক 
ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হইল। সল্সেট ইংরেজদের অধিকারেই রহিয় গেল। 
ইংরেজগণ হায়দর আলির সহিত পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর 
করিয়াছিল। তাহা সত্বেও তাহারা হায়দর আলিকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার 
সাহায্য দান করে নাই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসিগণ উপনিবেশিকদের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। সেই সুত্রে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দ 
শুরু হয়। ইংরেজগণ ফরাসীদের ভারতীয় উপনিবেশগুলি অধিকার 
Dt kh করে। মহীশূর রাজ্যের অধীন মাহে বন্দরটি ইংরেজ সেনাপতি 
আয়ার কুট দখল করিলে হায়দর আলি স্বভাবতই ইংরেজদের উপর 
আরও চটিয়া গেলেন । এদিকে ইংরেজগণ গুণ্ট,র জেলা অধিকার করিলে হায়দরাবাদের 
নিজামও ইংরেজদের উপর বিরক্ত হইলেন। হায়দর আলি ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং মাহে দখলের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য মারাঠাদের সহিত যুগ্মভাবে ইংরেজদের 
আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় ইন্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইংরেভগণ ea 
জেলা নিজামকে ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে দলে টানিল এবং মারাঠাগণকেও হায়দরের 
পক্ষ ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিল। কিন্তু হায়দর আলি নিভাঁকভাবে ইংরেজদের 
$ সহিত যুঝিয়া চলিলেন। কৰ্ণেল বেইলীর অধীন এক বিশাল ইংরেজ 
ধৰ সেনাবাহিনীকে তিনি পরাজিত করিলেন । কিন্তু আয়ার কৃটের 
হস্তে তাহার পরাজয় ঘটিল। এদিকে তাঞ্জোরের নিকট এক যুদ্ধে 
ইংরেজ সেনাপতি ব্রেইখ ওয়েইটকে হায়দর আলির পুত্র টিপু স্থলতান পরাজিত করিলে 
কোন পক্ষেরই চূড়ান্ত জয় বা পরাজয় নিৰ্ণাত হইল না । এমন সময় ইংরেজ-বিদ্বেধী 
ফরাসী সরকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক নৌ-বহর ভারত মহাসাগরের দিকে প্রেরণ 
করিলে হায়দরের ইংরেজ বিতাড়নের আকাঙ্ঞা জয়যুক্ত হইতে চলিল' ৷ কিন্তু ইংরেজদের 
সহিত কোনপ্রকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই ১৭৮২ খ্ৰীষ্টাৰে হায়দর আলির মৃত্যু - 
SHE ie ঘটিল । তাহার মৃত্যুর পরও তাহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ 


Used) চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা' 
([গালোনের সন্ধি ইন্দ-ফরাসী ছন্দের অবসান ঘটিলে ভারতে ইন্গ-করাসী ছন্দের সমাপ্তি 
Owed) ঘটিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা ভারতে পরস্পর 


পরস্পরের অধিকৃত রাজ্য ফিরাইয়া দিলে ইন্দ-ফরাসী ছন্দের শেষ পর্যায়ের পরিসমাপ্তি 
ঘটিল। আমেরিকার উপনিবেশিকদেরও স্বাধীনতা ইংরেজগণ স্বীকার করিয়া লইল ৷. 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ৩১৫ 


দ্বিতীয় ইন্গ-মহীশুর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থ ওয়ারেন হেষ্টিস্কে যোগাড় করিতে 
ওয়ারেন BM হুইয়াছিল। নানা প্রকার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে তিনি কোম্পানির 
কর্তৃক অৰ্থনদ্বান __ এই অর্থদঙ্কট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
হেষ্টিংসের অত্যাচারী শাসনের খবরাদি ইংলগ্ডে পৌছিতে লাগিলে সেখানে তাহার 
বিরুদ্ধে এক জনমতের WE হইল। ফলে ওয়ারেন হেষ্টিংস আর গবর্নর-জেনারেল 
পদে বহাল থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া পদত্যাগপূর্কক স্বদেশে চলিয়া গেলেন 
(১৭৮৫ খ্ৰীঃ)। কিন্তু সে-যুগের ইংরেজ রাজনীতিকগণ-_বার্ক, ফক্স, শেরিড্যান 
নন কোর প্রভৃতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচার ও অবৈধ আচরণের বিচার 
পদত্যাগ ও eae ee কমা তাড়া! কর্তৃক লর্ড সভার নিকট তাহাকে রোহিল! 
যুদ্ধ, চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার-অবিচারের 
অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইল। প্রথমে তীহার বিরুদ্ধে অন্যান্য আরও অভিযোগ 
করা হইয়াছিল । অবশেষে চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমের প্রতি অন্যায় আচরণের 
অভিযোগই রাখ! হইয়াছিল । দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া (১৭৮৮-৯৫ খ্রীঃ) তাহার 
বিচার চলিল | শেষ পর্যন্ত তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বিচার চলিবার ফলে তাঁহার আধিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্ত 


- এই বিচারের ফলে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা কতকটা উদার হইয়া উঠে। 


sanaa হো Berns চৰিত্ৰ ও কতিত বিচার (Character 
and Estimate of Warren Hastings ) : ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের 
ইতিহাসের এক অতিশয় সঙ্কট মুহূর্তে ওয়ারেন afea বাংলার গবর্নর-পদে নিযুক্ত হইয়া 
আসিয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্ৰীষ্টাৰ হইতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতে: ইংরেজ 
শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব ও পরিদর্শন ভার ছিল তাহার উপর | এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ 
করা দুর্বলচেতা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না। হেট্িংসের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে 
এঁতিহাসিকগণ তাঁহার চরিত্রের পরষ্পর-বিরোধী বিশ্লেষণ 

রি করিয়াছেন । কোম্পানির স্বার্থরক্ষার জন্য চৈৎ সিংহের উপর 
অত্যাচার, অযোধ্যার বেগমদের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ, মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি 
অমান্তুযিকত!, রোহিলা! যুদ্ধে লোভ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তাহার প্রতি সকল নিরপেক্ষ 
বিচারকেরই মনে দ্বার উদ্রেক করিয়াছে। তিনি মিথ্যাচারী, হৃদয়হীন, স্বার্থপর ও 
অর্থলোভী ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য । কিন্তু কোম্পানি ও ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে 
বিচার করিলে ওয়ারেন হেষ্টিংস্কে প্রশংসা করিতে হয়। কোম্পানির বাণিজ্যের 
প্রসারের জন্য তিনি তিব্বতে জর্জ বোগল ( George Bogle ) 

a নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য-মিশন 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি নেপালের সহিতও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশে তথা ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্থ স্থায়ী ভিত্তিতে 
গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার সংস্কার, আইনের সংস্কার, 
তাহার বিছ্যোৎসাহিতা, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা মাত্রাসা, কলেজ 


৩১৬ i স্বদেশকথা 


প্রভৃতি স্থাপনকার্ষে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা তীহাকে বাংলাদেশ তথা ভারত-ইতিহাসে 
এক মর্যাদাপূর্ণ আসন দান করিয়াছে । হলহেড, সাহেব কর্তৃক বাংল! ব্যাকরণ রচনা, 
উইলকিন্পন্‌ সাহেব কর্তৃক গীতার ইংরেজী অনুবাদ, পুস্তক সুদ্রণ প্রভৃতি তাহার 
পৃষ্ঠপোষকতায়ই সম্ভব হুইয়াছিল। 
অহীন্ছুর রাজা : srama ofa ( Mysore : Hyder Ali ): 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থদৃঢ়ভাবে স্থাপিত 
তইতেছিল তখন মহীশূর রাজ্যে 
হায়দর আলি নামে এক পরাক্রাস্ত 
শাসকের উত্থান ঘটে। প্রথম 
জীবনে হায়দর আলি ছিলেন 
জন সাধারণ 
ক। তিনি মহীশূরের 
হিন্দু রাজার প্রধান মন্ত্ৰ 
সঞ্জরাজের Rama পড়েন। মহীশূর 
রাজোরসেনাবাহিনীতেতীহাকে চাকরি 
দেওয়া হয় ( ১৭৪৯ Br) | হায়দর 
আলির বয়স তখন ২৭ বৎসর. ক্রমে হায়দ আলি 
তাহার কর্মদক্ষতায় খুশি হইয়া নঞ্জরাজ তাহাকে দিন্দিগুল নামক প্রদেশের শাসনকর্তা-পদে 
রা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হায়ার আলি নিজেই মহীশূৰ 
উল নিহাসন .. রাজ্যের সিংহাসন, দখল করিয়। লইলেন। দক্িণ-ভারতে সেই 
সময়ে যে রাজনৈতিক গোলযোগের স্থষ্ট হইয়াছিল উহার স্থযোগ 
‘লইয়া হায়দর আলি বেদহুর,: A, সেরা, গুটি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মহীশূর 
রাজ্যের সীম! বিস্তার করেন | 


প্রথম ইক্স-মহীশুর যুদ্ধ (First Anglo-Mysore War): 
হায়ার আলির ক্ষমতা, রাজা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হায়দরাবাদের নিজাম, মারাঠা ও 
ইংরেজ__কাহারওই নিরাপত্তার দিক দিয়া কাম্য ছিল না। মারাঠাগণই প্রথমে হায়দর 
আলির বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিল । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা 'মহীশূর আক্রমণ করিয়া 
etaa আলিকে পরাজিত করে এবং গুটি ও সাবনুর নামক স্থান দুইটি মারাঠাদিগের 
নিকট ছাড়িয়। দিতে বাধ্য করে | পর বৎসর ইংরেজ, মারাঠাগণ ও 

মা নিজামের মধ্যে হায়দরের বিরুদ্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
হায়ৰরের সংঘর্ষ WA হায়দর আলি মারাঠার্দিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া! নিজ 
ৰ পক্ষে টানিয়া লন। ইহার পর ইংরেজগণ ও নিজাম হায়দরের 
রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরেজ-আশ্রিত কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলির প্রতি শত্ৰুভাবাপন্ন 
ভাতা মাহৃকুজ খা নিজামকে হায়দরের বিরুদ্ধে ay ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন। 
নিজাম ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করিয়া হারদর আলির পক্ষে যোগদান করিলেন। কিন্ত 


f এক 
হায়দর আলির 
প্রথম জীবন সৈনি 


DPA SEI Sa ee 


ভারতে ব্ৰিটিশ শক্তির প্রসার ৩১৭ 


নিজাম নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন aly অল্পকালের মধ্যেই তিনি হায়দরের পক্ষ ত্যাগ 
করিলেন। এমনকি ইংরেজ ও কর্ণাটের নবাবের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া হায়দর 
হি আলির বিরুদ্ধে sadad করিলেন। কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও, 
দমিবার পাত্র ছিলেন ন!। তিনি বোম্বাই সরকারের সেনাবাহিনীকে 
পরাজিত করিয়া! ম্যাঙ্গালোর পুনরুদ্ধার করিলেন এবং সসৈন্যে মাদ্রাজের অনতিদুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন | ইংরেজগণ হায়দর আলির রাজ্য হইতে 
হায়দরের জ্বলা = পূর্বে যে-সকল স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিয়া 
সন্ধি স্থাপন করিল ( ১৭৬৯ খ্ৰীঃ )। ভবিষ্যতে ইংরেজগণ বা হায়ার আলি কোন তৃতীয় 
পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে এই শর্তও স্বীকৃত হইল! 

উভয় পক্ষে বন্দী বিনিময় হইল। এইভাবে প্রথম ইন্দ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। 
fata ইন্ত-মহাঁঞ্জুর YB ( Second Anglo-Mysore War ) : 
১৭৭১ Baca মারাঠাগণ হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি ১৭৬৯ eras 
ৰ সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজদের নিকটসাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইলেন। 
are ইহাতে তিনি স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 

শ্বাসঘাতকতা 
ইংরেজদের যথাযোগ্য শান্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে এক ইংরেজ-বিরোধী মৈত্রী স্থাপিত হইলে হায়দর 
আলি উহাতে যোগদান করিলেন। এদিকে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী বাণিজ্য- 
কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ দখল করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। হায়দর আলি আশী হাজার সৈন্য ও এক শত বন্দুক লইয়া কণাট আক্রমণ 
করিলেন. (১৭৮০ খ্ৰীঃ: )।  কর্ণাট তাহার পদানত হইল । ইংরেজদের অবস্থা: তখন 
সঙ্কটাপন্ন হইয়! পড়িয়াছে। ওয়ারেন হেস্তিংস্‌ সারু আয়ার কূটকে ইংরেজদের হ্বাথরক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। ইহা ভিন্ন, কুটকৌশলে তিনি নিজাম ও মাহাদ্জী 
সিদ্ধিয়াকে হায়দর আলির পক্ষ ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন। 
৪৬৮১3, হায়দর আলি এই পরিস্থিতিতেও একাকী যুবিয়| চলিলেন। 
১১ কিন্তু পোর্টোনোভোর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি সার্‌ আয়ার কুটের 
হস্তে তাহার পরাজয় ঘটিল ( ১৭৮১ গ্রীঃ)। নেগাপট্ম, ছিন্‌কোমালি প্রভৃতি স্থানও 
ইংরেজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল । কিন্ত টিপু সুলতানের হস্তে ইংরেজ কর্ণেল ব্রেইথওয়েইট 
তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত হইলেন। সেই সময়ে এক ফরাসী 
হারের: নৌ-বহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-ভারতের 
দিকে উপস্থিত হইলে হায়ার আলির আশ! ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। 
কিন্ত ফরাসী সাহায)লাভের পূবেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৭৮২ খ্ৰীঃ ) | 

হায়দর wifes pfeg ও ৰত (Characterand Estimate 
of Hyder Ali) : হায়দর আলি অতি সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাহার কমজীবন 
শুরু করিয়া নিজ কর্মকুশলতার ফলে ক্রমে মহঁ শূর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। নৈতিকতার দিক হইতে বিচার করিলে তাহার এই TIAA সিংহাসন 


৩১৮ স্বদেশকথা 


অধিকার বিশেষত নিজ পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাহার চরিত্রকে 
মান করিয়াছে একথা বলিতে হইবে। তথাপি অধ্যবসায়, স্বাধীনতা-স্পৃহা, দেশরক্ষার 
জন্য তাহার অক্লান্ত শ্রম প্রভৃতি তাহাকে সম্মানের এক অত্যুচ্চ 
আসনে স্থাপন করিয়াছে । হায়দর আলি লেখাপড়া জানিতেন না 
বটে, কিন্তু তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাহার শিক্ষার অভাব হেতু 
ষে-সকল ত্রুটি ঘটতে পারে তাহ! দূর করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ছিলেন 
নিভাঁক, qarti ও কঠোর পরিশ্রমী । শাসনকার্ষে তিনি দক্ষতার 
১১৮৬ পরিচয় দান করিয়াছিলেন। স্মিথ প্রমুখ এঁতিহাসিক হায়ার 
বিরোধী মতামত আলিকে কঠোর, অত্যাচারী, নীতিজ্ঞানহীন শাসক হিসাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন । কিন্তু উইল্ক্স প্রমুখ অপরাপর বহু এঁতিহাসিক 
প্রকৃত এঁতিহাসিক তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়! তাহাকে ধর্মভীরু, পরধৰ্মসহিষ্ণু 
নিভীক ও অকপট শাসক বলিয়! বিকৃত করিয়াছেন। হায়দর আলির চরিত্রে দোষ 
অপেক্ষা গুণের প্রাধান্য ছিল ইহা! অনস্বীকাৰ্য । 
টিপু সুলতান (Tipu): zara আলির মৃত্যুর ta তাহার সুযোগ্য 
পুত্র টিপু স্থলতান ইংরেজদের সহিত বীর- 
বিক্ৰমে যুঝিয়া চলিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুস্‌কে তাহার 
সেনাবাহিনীসহ বন্দী করেন ৷ এইভাবে যখন 
ইংরেজ ও টিপুর মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে তখন 
ইংরেজ ও ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটে। সেই 
যুদ্ধাবসানের ফলে ভারতবর্ষে ও ইঙ্গ-ফরাসী 
যুদ্ধের অবসান হইল। মান্রাজের ইংরেজ 
গবর্নর লর্ড ম্যাকাটনি টিপুর 
eT সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইবার 
(১৭০ খীঃ) উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের 
সন্ধি দ্বারা টিপুর সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের 
অবসান ঘটিল। উভয় পক্ষ পরম্পর পরস্পরকে বিজিত স্থান কিরাইয়| দিল | 
ব্ৰিটিশ পার্তামেণ্ট কতৃ ককে স্প faa কাৰ্য-নিয় ব্ৰণ (British 
Parliamentary Interference in Company’s Affairs): (১) 
লৰ্ড নর্থের রেগুলেটিং ও্যাক্ট » ১৭৭৩ খ্রীঃ ( Lord North’s Regulating 
্‌ Act): অষ্টাদশ শতাবন্ধীর শেবার্ধে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য 
pak ak বিস্তারলাভ করিলে এবং সেই সুত্রে ইংরেজ ইন্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
দি বাণিজ্য-প্রতিষ্টান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলে 
নান। প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থ। দেখা দিল। একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের উপর 


তাহার চরিত্র 


ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট কর্তৃক কোম্পানির কার্য-নিয়ন্ত্রণ ৩১৯ 


সাম্ৰাজ্য শাসনের ভার এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিবার অযৌক্তিকত| উপলব্ধি করিয়া 
ব্ৰিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির ভারত-শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর! উচিত মনে TA I 
ইংলণ্ডেৰ প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ So, ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত-শাসনের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে “রেগুলেটিং and নামে একটি আইন পাস 
করেন। এই আইন অনুমারে বাংলার গবর্নরকে ভারতে ইংরেজ 
ইন্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত স্থানসমূহের গবর্নর-জেনারেল পদে উন্নীত কর! হয়। 
তাহাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপর পরিদর্শনক্ষমতা দেওয়া হয়। 
গবর্নর-জেনারেল ও অপর চারিজন সন্ত লইয়া একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা 
হুইল। এই কাউন্সিলের প্রথম চারিজন সদস্তোর নাম রেগুলেটিং 
TATE O aa উল্লেখ করিয়া দেওয়া হয়--জেনারেল ক্ল্যাভারিং, 
কর্ণেল মন্সন্, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও রিচার্ড বার্ওয়েল। গবর্নর- 
জেনারেল শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এই কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী চলিবেন। 
কলিকাতা ‘ফোৰ্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি আদালত স্থাপন করা হয়। 
অপরাপর সকল বিচারালয় হইতে আপীলের বিচারের ভার সুপ্রীম কোর্টের উপর ae 
কর! হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ . 
aace বিচারপতি লইয়া এই বিচারালয় গঠিত ছিল। সার্‌ এলিজ| ইম্পে 
এই বিচারালয়ের সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। 
রেগুলেটিং and, পাস করিবার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিল 
a bite SL তাহা সমর্থনযোগ্য, বলা বাহুল্য। কিন্তু এই আইনের কতকগুলি 
we মারাত্মক PË থাকায় ইহা তেমন সহায়ক হইতে পারে নাই। 
প্রথমত, কলিকাতা কাউন্সিল এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারের মধ্যে পরস্পর 
সম্পর্ক এই আইনে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত, গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ও 
সম্পর্ক বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় এই ছুই-এর মধ্যে অল্পদিনের ভিতরেই নানা 
প্রকার গোলযোগের স্থষ্ট হয়। 
তৃতীয়ত, গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্তাগণের অধিকাংশেরই ভারত-শাসন 
সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ তাঁহাদের অধিকাংশের মতামত অন্ধুধারে 
গবর্নর-জেনারেলকে চলিতে হইবে এই শর্ত দ্বারা গবর্নর-জেনারেলের WATT বহুল 
পরিমাণে হ্রাস কর! হইয়াছিল। হেঠিংস্‌ ও কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে শীঘ্রই 
বিরোধের স্থষ্টি হইয়াছিল | 
(২) পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪ খ্রীঃ ( Pitt's India Act): ১৭৮৪ 
খ্রীষ্টাব্দে পিটের ভারত-আইন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইন্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাৰ্য- 
কলাপে হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় পদক্ষেপ | ওয়ারেন হেষ্টিংসের Cass ও 
প্রজোজনীরতা অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডেও প্রচারলাভ করিলে সেখানে তাহার 
বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের zÈ হয়। ইহা! ভিন্ন, লর্ড নর্থ কর্তৃক প্রবতিত রেগুলেটিং 


গবন্নর-জেনারেল 


৩২০ হ্বদেশকথা 


গ্যাক্টের কতকগুলি আইনগত wey ফলে BAN কোর্ট ও গবর্নর-জেনারেলের 
কাউন্সিল, গবর্নর-জেনারেল স্বয়ং ও তাহার নিজ কাউন্সিলের মধ্যে পরস্পর এক তীব্ৰ 
বিরোধিতার RE হইয়াছিল । এই সকল ত্রুটি দুরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং কোম্পানি কৰ্তৃক 
ভারত-শাসনে শৃঙ্খলা ও দায়িত্বণীলতা বুদ্ধি করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-আইন পাস করেন। এই আইন অনুসারে গবন্নর-জেনারেলের 
কাউন্সিল তিনজন AD লইয়া গঠিত হয়। এই তিনজনের 
একজন হইবেন কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ।  গবর্নর-জেনারেল ও 
তাহার কাউন্সিলের মধ্যে কোনপ্রকার মতভেদ হুইলে গবর্নর- 
জেনারেল অতিরিক্ত ভোট দ্বারা নিজ মতের প্রাধান্য দান করিতে পারিবেন একথ| স্থির 
হয়। কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমতি ভিন্ন গবর্নর-জেনারেল বা তাহার কাউন্সিল 

কোন দেশীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিবেন না 
৯৯80 ইহাও স্থির হয়। গরর্নর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের হস্তে, 

বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপর নিযন্তরক্ষমতা! পূর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে ag করা হয়। ইংলণ্ডস্থ কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা কতক পরিমাণে 
হাস করিয়া ছয়জন সদস্ত লইয়| একটি ‘কণ্টোল বোর্ড ( Board of Control ) 
গঠিত হয়। এই সভার সভাপতি হন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন 
FI কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ এই সভার নিকট তাহাদের 
যাবতীয় কাগজপত্রাদি পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং 
কোম্পানির শাসনকার্যার্দি কন্টোল বোর্ডের নির্দেশমত চলিবে । এইভাবে ব্রিটিশ 
সরকার ভারত-শাসন ব্যাপারে Wore অধিক পরিমাণে ও স্রাসরিভাবে দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে অগ্রদর হন। ৷ 


উপরি-উক্ত শর্তাদি ভিন্ন কণ্ট্ৰোল বোর্ডের নির্দেশমত কার্য চালাইলে কোম্পানির 
অংশীদারগণের সেই সকল কার্য সম্পর্কে কোন কিছু করিবার ক্ষমতা বা অধিকার আর 
‘গোপন সমিতি’ রহিল ন|। ইহা! ভিন্ন, কোম্পানির শাসন সংক্ৰান্ত বিষয়াদি 
( Secret সম্পর্কে আলোচনা ও নীতি-নির্ধারণের জন্য ‘গোপন সমিতি’ 
ঠা, (Secret Commitree) নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। 
এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
তারত-শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। } 


পিট্‌-প্রবতিত ভারত-আইন ( Pitts India Act ) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইস্ট, 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সংক্রান্ত এবং ভারতীয় নৃপতিদের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল লর্ড নর্থের “রেগুলোটিং IIB? | 
পরবর্তী গবর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে পিটের ভারত-আইনের শর্ত অনুযায়ী 
ইস্ট, Ben কোম্পানির শাসনকাৰ্য পরিচালনার__অর্থাৎ পিটের ভারত-আইন 
কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ কর! হইয়াছিল 1 


গবনগ্ব-ভ্বেনারেল ও 
তাহার কান্দিল 


“ach ty বোৰ্ড’ 
( Board of Control) 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 


stacs fates সাআাজ্য্যেত্ AAE : 
ক্র্শ শুয়ালিস ও শওস্বেলেস্লী 
( Expansion of British Empire in India : 
Cornwallis and Wellesley ) 


অর্ড কন satan, ১1৮৬-৯৩ He ( Lord Cornwallis ) £ 
১৭৮৫ খীষ্টাব্দে ওয়ারেন হোষ্টিংস্‌ গবর্নর-জেনারেলের পদ ত্যাগ করিলে সার্‌ জন্‌ 
ম্যাক্ফারসন্‌ ( ১৭৮৫-৮৬ খ্ৰীঃ ) অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেলের কাজ করিতে লাগিলেন। 
তারপর লর্ড কর্নওয়ালিস স্থায়ী গবর্নর- ৷ 
BS জেনারেল নিযুক্ত হইয়া f 
কনওয়ালিসের আসিলেন। কোম্পানির 
৮১৮ আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর 
পদে নিয়োগ_ করিয়া কোম্পানি র 
বিশেষ ক্ষমতা শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ও 
স্থবিন্যস্ত করিবার বিশেষ দায়িত্ব 
দিয়া লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতবর্ষে 
পাঠানো হইয়াছিল। এইজন্য তাহাকে 
কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া ge 
হুইয়াছিল।  কর্মওয়ালিস ছিলেন A 
ইংলণ্ডের এক অতি mere পরিবারের 
সন্তান। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে 
তিনি ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ 
করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ১ | 
তাহাকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যের লর্ড কর্নওয়ালিদ 
গবর্নর-জেনারেল ভিন্ন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদও দেওয়া হইয়াছিল | 
za ভিন্ন, তাহাকে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্তোর মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজের 
বিবেচনা অনুযায়ী শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল | 

তৃতীয় ইল্স-মহীশুৰ যুদ্ধ (Third Anglo-Mysore War): 
পিট কৰ্তৃক প্ৰবৰ্তিত ভারত-আইন অনুসারে ভারতীয় নূপতিদের সহিত কোনপ্রকার 
যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীৰ্ণ হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য তাহা করা চলিবে 
এইরূপ নির্দেশ এই আইনে ছিল। কিন্তু প্রথম কয়েক বৎসর লর্ড কর্নওয়ালিস পিটের 
ভারত-আইন অনুসারে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইতে নিলিপ্ত থাকিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
ুদ্বনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। লর্ড কর্মওয়ালিস হায়দরাবাদের নিজামের 
সহিত কোম্পানির মিত্ৰতা সম্পর্কে আলোচনাকালে টিপু সুলতানের কোন উল্লেখ 


২১ [ স্বদেশকথ! ] | . ৩২১ 


~ 


SY স্বদেশকথা 


করেন নাই। টিপু স্থলতান এই সংবাদ পাইলে স্বভাবতই ইংরেজদের মতলব সম্পর্কে _ 


সন্দিহান হইয়া উঠেন। তদুপরি তদানীস্তন- ভারতে ইংরেজ-বিরোধী শক্তিগুলির 
মধ্যে মহীশূর রাজ্য ছিল অন্যতম প্রধান ৷ এই কারণেও ইংরেজ ও 
টিপুর মধ্যে তেমন FEIT থাকিবার কথা নহে। যাহা হউক, 
১৭৮৯ Mra টিপু স্থলতান ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবান্ুর আক্রমণ করিলে তৃতীয় 
ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজগণ ভিন্ন মারাঠাগণ ও নিজাম টিপু সুলতানের 
শক্তিতে ভীত ছিলেন। স্থতরাং মারাঠা-নিজাম-ইংরেজ--এই তিন পক্ষের সম্মিলিত 
খাহিনী টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল । টিপু সুলতান দীর্ঘ ছুই বৎসর ধরিয়া এই 
সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। অবশেষে, শক্রপক্ষ টিপু 
সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম্‌ অবরোধ করিলে টিপু বাধ্য হইয়া প্রীরঙ্গপত্রমের সন্ধি 


কারণ 


ইংরেজদের হস্তে টিপুর সম্ভানদ্বয়কে প্রদান 

স্বাক্ষর করিলেন (১৭৯২ খ্ৰীঃ )। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে টিপুকে তাহার অর্ধেক 

রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহা ভিন্ন এক বিশাল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে 

; os তাহাকে দিতে হইল। তদুপরি টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজ- 

নস গণের নিকট প্রতিভূষ্বরূপ প্রেরণ করিতে হইল। টিপু সুলতানের 

রাজ্যাংশ ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন 

করিয়! লইল। মাছুরা, সালেম জেলার কিয়দংশ, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি ইংরেজ 
কোম্পানির অধিকারে আসিল | 

লৰ্ড কন'ওয়ালিস ৪ আরা শাক্তি ( Lord Cornwallis and 

the Marathas ) :  পিটের ভারত-আইনের শর্ত অনুযায়ী ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি 

ভারতীয় ন্ৃপতিদের যুদ্ধ-বিগ্ৰহে অংশগ্রহণ করিবে না এই স্থির হুইয়াছিল। এইজন্য 


rr এ৷ 


টি নিত ই ০৭ উরি শখ জিরার! 


স্টার, চা OE কি রনির ১২ VEE TENET CNC 


টিসি চে 


সেকি র SSS Stee রে রা 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ৩২৩ 


লঙ কর্নওয়ালিস মোগল সম্ৰাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার 
ব্যাপারে কোনপ্রকার সাহাষ্যদান করেন নাই। মারাঠাদের সহিত লর্ড কর্নওয়ালিস 
সা, fasi রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। কিন্তু মাহাদ্জী সিদ্ধিয়া 
শান্তিনীতি: অযোধ্যা রাজ্যের নিরাপত্তা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না করিতে পারেন সেইজন্ত 
; কর্নওয়ালিস তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই । যাহা 
হউক, টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে 
মোটামুটিভাবে শাস্তি বজায় ছিল বলিলে ভুল হইবে না। ; 
১1৯৩ Heya চার্টার arg ( Charter Act of 1793 ) : 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার 
শেষ হইলে: পুনরায় কোম্পানি যাহাতে একচেটিয়া অধিকার না পায় সেইজন্য ইংলণ্ডের 
বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তীব্র আন্দোলনের স্থষ্টি হয়। কিন্তু 
ই 2 aS কর্মওয়ালিসের চেষ্টায় ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি আরও 
বাণিজ্যাধিকার লাভ কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া 
অধিকার লাভ করে । তবে প্রতি বৎসর মোট তিন হাজার টন 
পরিমাণ সামগ্রী অপরাপর বণিকও ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিতে পারিবে-_এই অতি 
সামান্য অধিকার অন্যান্য বণিক লাভ করিয়াছিল | 
সার জন্‌ শোর, ১৭৯৩-৬৮ খ্রীঃ (Sir John Shore); লভ 
ক্নওয়ালিগের : পর ভারতের গবর্নর-জেনারেল হইলেন সার্‌ জন্‌ শোর। তিনি ছিলেন 
ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ কর্মচারী । বাংলার রাজন্বব্যবস্থা 
সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সার্‌ জন্‌ শোর 
নিরপেক্ষতার নীতি দেশীয় নৃপতিদের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া 


" চলিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি এই নিরপেক্ষতার নীতি মানিয়| চলিয়াছিলেন 


এমন নহে। অযোধ্যার নবাব আসফ২উদ্‌-দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ওয়াজির 
আলিকে অযোধ্যার নবাব বলিয়| শ্বীকার' না করিয়া সার্‌ জন্‌ শোর আসফউদ্‌- 
দৌলার ভ্রাতা! সাদাত আলিকে নবাব বলিয়া স্বীকার করেন। সাদাত আলি এইজন্য 
এলাহাবাদ কোম্পানিকে পুরস্কারস্বরূপ দিয়া দেন। 

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্য আক্রমণ করে। নিজাম 
ইংরেজদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের নিকট সাহায্য চাহিলে 
সার্‌ জন্‌ শোর তাহার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া 
ইংরেজদের পূর্ব-প্রতিশ্রুৃতি উপেক্ষা করিলেন। তিনি কোনপ্রকার 
সাহায্য প্রেরণ করিলেন না। ফলে খবুদার যুদ্ধে মারাঠাদের হন্তে 
নিজাম্‌ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। 

সার্‌ জন্‌ শোরের শাসনকালের শেষভাগে ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই 
এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কর্মওয়ালিস-প্রবতিত নিয়মানুবতিতার বিরদ্ধে 
প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সার্‌ জন্‌ শোর কর্মচারীদের 


খর্দার যুদ্ধ 
(১৭৯৫ খ্ৰীঃ ) 


৩২৪ স্থদেশকথা 


দাবির অনেক কিছুই মানিয়া লইয়া বিদ্রোহের অবসান ঘটাইলেন। ইহার অল্লকালের 
ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যেই সার্‌ জন্‌ শোরকে ইংবাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া 
বিদ্রোহ হইলে তিনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া ষান। 


লর্ড ওয়েলেস্‌ভী, ১৭১৮-১৮০৫ He (Lord Wellesley ) : 
সার্‌ জন্‌ শোরের পর লর্ড ওয়েলেস্লী আর্ল-অব-মণিংটন ভারতের গবর্নর-জেনারেল 
হুইয়া আসিলেন। তিনি ইংরেজ ইস্ট, 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড- 
creme  অব-কণ্টোলের সান 
পূৰ্ব-অভিজ্ঞত৷ হিসাবে কোম্পানির 
ভারতীয় সাম্ৰাজ্য সম্পকে 
কতকটা অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন 
তিনি ছিলেন ঘোর সাত্রাজাবাদী। 
ভারতের গবর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত 
হইয়া আসিয়াই তিনি তাহার 
সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি কার্যকরী করিতে 
মনোনিবেশ করিলেন। সারু জন্‌ 
শোরের নিরপেক্ষতার 
পি নীতির স্থযোগ লইয়া টিপু 
সুলতান  শ্রীরঙ্গপত্মের 
সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া 
চলিতেছিলেন। ইহ! ভিন্ন, তিনি বৈদেশিক সাহায্যে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার 
জন্য তুরস্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সাহাধ্যলাভে সচেষ্ট ছিলেন। এদিকে কাবুলের অধিপতি 
জামান শাহ্‌ ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ৷ ইহা ভিন্ন, নেপোলিয়ন 
বৌনাপার্টি মিশর দেশের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ 
সমস্তাসঙ্কুল অবস্থায় লর্ড ওয়েলেস্লী ইংরেজ কোম্পানির শাসনকাৰ্য পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
ভারতে পৌছিয়াই ওয়েলেস্লী তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি কার্যকরী করিয়া 
তুলিতে মনোযোগী হইলেন। ভারতীয় নৃপতিগণ সেই সময়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে 
লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত 
সাম্রাজ্যবাদী নীতি উৎস্ৃক ছিলেন। ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগ হারাইতে চাহিলেন 
না। .তিনি “অধীনতামূলক মিত্ৰতা’ (Subsidiary Alliance ) নামে এক নীতির 
প্রচলন করিলেন। যে-সকল দেশীয় নৃপতি “অধীনতামূলক মিত্রতা”র 
কন strona চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর করিতেন তাহাদিগকে 
বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেইজন্য 
কোন্পানিকে জানের রাজের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত। কিন্তু তীহারা 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী 


ভারতে ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রসার ৩২৫ 


ইংরেজদের অনুমতি ভিন্ন অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কোন আলাপ- 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ন|। দেশীয় নৃপতিগণ নিজেদের সেনাবাহিনী 
রাখিতে পারিবেন বটে, কিন্তু উহ! পরিচালনার ভার থাকিবে একজন ইংরেজ সেনাপতির 
উপর। এই মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলে দেশীয় নৃপতিগণকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। 
হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম ইংরেজদের সহিত “অধীনতামূলক মিত্ৰতা! চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করিলেন ( ১৮০০ খ্ৰীঃ )। কোম্পানি কর্তৃক তাহার রাজ্যের 
kL! নিরাপত্তার ভার গ্রহণের বিনিময়ে কৃষ্ণ ও তুঙ্গভদ্ৰা নদীর দক্ষিণ 
দিকের যাবতীয় স্থান নিজাম কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলেন। 
তারপর অযোধ্যার নবাব কোম্পানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন এবং গোরক্ষপুর, 
রোহিলখণ্ড ও দৌয়াবের একাংশ কোম্পানিকে ছাড়িয়া ছিলেন। মারাঠা নেতাগণ 
ইংরেজদের সহিত “অধীনতামূলক মিত্ৰতা" চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন 
pally একথা কর্পনায়ও আনা যাইত ন!। যতদিন পৰ্যন্ত নান! ফড়নবীশ 
মারাঠা রাষ্ট্রসজ্ঘের নেতা ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ইংরেজদের সহিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের 
কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর মারাঠা 
জা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হইলে একে একে পেশওয়া, 
ভোসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ 
করিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোর রাজ্যে এক উত্তরাধিকারসংক্রাস্ত বিবাদ শুরু হইলে 
তাঞ্জোরের রাজা “অবীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। স্থরাটের নবাব 
সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে ওয়েলেস্লী Bate রাজ্যটি অধিকার 
তাঞ্জোর, সুরাট করিয়া লইলেন। কর্ণাটের নবাব মহন্মদ আলি ছিলেন ইংরেজদের 
আশ্রিত রাজা। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র উমদাত-উল্উম্রা কর্ণাটের নবাব 
হইলেন। কিন্তু মহম্মঃ আলি ও তাঁহার পুত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহীশূরের টিপু 
সুলতানের “সহিত গোপনে পত্রালাপ করিতেছিলেন ওয়েলেস্লী 
jiii সেই সংবাদ পাইলে উমদাতের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রকে কর্ণাটের 
নবাব-পদ না দিয়া কর্ণাটকে ব্রিটিশের অধীনে লইয়া আসিলেন এবং ব্রিটিশ-মনোনীত 
একজন প্রার্থীকে কর্ণাটের নবাব-পদে স্থাপন করিলেন | 


চতুর্থ ইন্স-মহীশুৱ যুদ্ধ ( Fourth Anglo-Mysore War ) : 
এদিকে টিপু স্থলতান ফ্রান্স, মরিশাস, আরব, তুরস্ক, কাবুল প্রভৃতি দেশের সহিত 
ব্ৰিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সাহা ষ্যলাভের চেষ্টায় যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফরাসী 
বিপ্লবী দল জেকোবিন ক্লাবের কয়েকজন সন্ত ইংরেজদের বিরূদ্ধে 

হর. Pace maton করিবার Bows. নাজানোদে আসিয়া 
নিত উপস্থিত হইলেন। ওয়েলেস্লী মারাঠা ও নিজামের সহিত 
মিত্রতা স্থাপন করিয়| টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপর 
টিপু ফরাসীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন সেই অভিযোগ করিয়া টিপুর 


৩২৬ স্বদেশকথা! 


কৈফিয়ত চাহিলেন। টিপুর জবাব তাহার মনঃপূত হইল না। ফলে চতুৰ্থ ইঙ্গ-মহীশূর 

; যুদ্ধ শুরু হইল। সদাশির, মল্ভেলী ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে পর পর 

চিপুর পরাজয় ও মৃত্যু টিপু পরাজিত হুইলেন। গীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে নিজ রাজধানী রক্ষা 

করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। এই যুদ্ধে টিপু মারা গেলে ইংরেজগণ মহীশূর 

রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করিল। নিজামও এক ক্ষুদ্ৰ অংশ 

পারিনা পুরষ্কারস্বরূপ পাইলেন। মাঁরাঠাগণ মহীশুর রাজ্যের কোন 

অংশগ্রহণে স্বীকৃত হইল ন৷ ৷ অবশিষ্টাংশ হায়দর আলির উত্থানের 

পূৰ্বে যে হিন্দু রাজবংশ মহীশূরে রাজত্ব করিত সেই বংশের জনৈক বংশধরকে দেওয়া 
হুইল। এইভাবে ইংরেজদের সৰ্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্ৰু মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল। 


টিপু সুলতানের চরিত্র ও sfog বিচার (Character and _ ৰ 


Estimate of Tipu): টিপু সুলতান স্থষোগ্য পিতার স্থষোগ্য পুত্র ছিলেন। 
টিপুর চরিত্রের বর্ণনায় ইংরেজ এতিহাসিকগণ পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। অশিক্ষিত, 
রর, নিষুর, বর্বর প্রভৃতি অপবাদ তাহারা টিপুর উপর আরোপ করিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। কিন্তু টিপু ছিলেন দেশপ্রেমিক ও ধর্মভীরু সুলতান । 
ছি তাহার শিক্ষাও নেহাত কম ছিল না। উদ; ফারসী, কানাড়ী 
প্রভৃতি ভাষায় তাহার যথেষ্ট দখল ছিল। কুটকৌশলেও তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার 
পরিচয় দান করিয়াছিলেন,। ফ্ৰান্স, কাবুল, আরব, তুরস্ক, মরিশাস প্রভৃতি 
দেশে “তিনি দূত প্রেরণ করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ইংরেজ এঁতিহাসিকদের অনেকেই টিপুর চরিত্র বর্ণনায় তাহার 
প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। আধুনিক গবেষণায় তাঁহাদের মস্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হুইয়াছে। 4 
সিংহাসন লাভের পূর্ব হইতেই টিপু তাহার পিতার সহায়করূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি ব্রেইথ ওয়েইট তাহার হস্তে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হুইয়াছিলেন। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি টিপুর সামরিক কৌশলেরই 
পরিচায়ক। ইংরেজগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া এই সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। লর্ড কর্মওয়ালিস ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির শর্ত উপেক্ষা 
কৃতিত্ব করিয়া টিপুকে- বাদ দিয়া নিজাম ও মারাঠাদের লইয়া গোপনে 
মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদনের চেষ্ট করিলে টিপু তৃতীয় ইঙ্-মহীশূর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন। কিন্ত 
পরাজিত হইয়া তিনি Artes সন্ধি দ্বারা রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং 
বিশাল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য zai কিন্তু টিপু স্থলতান দমিবার 
{ পাত্ৰ ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স, কাবুল, মরিশাস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের 
বি সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
অবস্থা শেষ পর্যন্ত তিনি কোন প্রকৃত সাহায্য পান নাই। মারাঠা, 
নিজাম প্রভৃতি তাহার এই স্বাদেশিকতার মর্ম উপলব্ধি না করিয়া ইংরেজদের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া টিপু জবলতানের পরাজয় সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। চিপু ছিলেন প্রকৃত 


j~ 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যের প্রসার ৩২৭ 


বীর। তিনি শেষ পর্যন্ত দেশরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধেই প্রাণ দিয়াছিলেন। টিপুর 
পরাজয় ও পতন ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, তথাপি এই পতনও তাহাকে এক মর্যাদার 
আসনে স্থাপন করিয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য তিনি যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহা! টিপুর স্বদেশ রীতি ও স্থাধীনচিত্ততার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই | 
মারার্ন শক্তি : saraga ৪ আরার্াগণ (The Maratha 

Power : Wellesley and the Marathas ) : ওয়েলেস্লী যখন ভারতবর্ষে 
আসেন তখন মারাঠা শক্তি অতিশয় দুর্বল হুইয়| পড়িয়াছে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্র 
ইঙ্গ-মারাঠা। যুদ্ধের অবসান ঘটিলে 3 
পেশগুয়া| মারাঠীগণ নিজ শক্তি | 
(দ্বিতীয়) মাধব বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। 
রাও নারায়ণ-- পেশওয়া ( দ্বিতীয় ) 
নামাকৰণ মাধব রাও নারায়ণের 
আমলে নানা ফড়নবীশই ছিলেন মারাঠা 
সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তিনি তৃতীয় 
ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান 
করিয়া মহীশূর রাজ্যের একাংশ 
অধিকার করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
এইভাবে পুনরায় তিনি মারাঠ৷ সাম্ৰাজ্য 
বিস্তার করিতে সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু সেই সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্যের 
সামস্তগণ ক্রমেই স্বাধীন হইয়া NANA d m 
উঠিতেছিলেন। বরোদার গাইকোয়াড়, নানা ফড়নবীশ rs 
শনি বেরারের ভোসলে নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়া” 
পারদ ছিলেন। ইন্দোরের হোলকার মলহর রাও-এর পুত্রবধূ অহল্যাবাঈ 
—a n প্ৰধান ইন্দোরে শ্বাবীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। শাসনকাধে 
অহল্যাবাঈ দক্ষতা, প্রজার মঙ্গলসাধন প্রভৃতির জন্য অহল্যাবাঈ-এর শাসনকাল 
(টস) ভারত-ইতিহাঁসে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্ত 
মারাঠা সামস্তগণের মধ্যে মাহাদ্জী সিন্ধিয়া ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । পেশওয়া 
.. (দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণের অধীনে উত্তর-ভারতের মারাঠা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন 
মাহাদ্জী সিন্ধিয়া | প্রথম ইঙ্জ-মারাঠা যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্ত 
অবশেষে তাহারই মধ্যস্থতায় সল্বই-এর সন্ধি দ্বারা প্রথম ই্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান 

ঘটিয়াছিল। ইহার পর তিনি উত্তর-ভারতে এক শক্তিশালী 
মাহাদ্জী দিবি. প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তিনি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় 
শাহ্‌ আলমকে নিজ পক্ষে রাখিয়া স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াইয়া চলিলেন। ইহা 
fon, তিনি ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিখাইয়া তোলেন। 


৩২৮ 3 স্বদ্েশকথা 


রাজপুত ও জাঠগণের উপরও তিনি নিজ প্রাধান্ত স্থাপনে সমথ হন। হোলকারের 
সহিত মাহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার শত্ৰুতা ছিল; সেই সুত্রে এই দুই সামস্ত রাজ্যের মধ্যে 
যুদ্ধ বাধিলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাহাদ্জী হোলকারকে পরাজিত 
করেন। তারপর AA সাম্রাজ্যের উপর পেশওয়া ( দ্বিতীয় ) 
মাধব রাও নারায়ণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ নানা ফড়নবীশের প্রাধান্য হ্ৰাস করিবার উদ্দেশ্যে 
মাহাদ্জী পুণার দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল পুণা দখল করা 
কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সফল করিবার তিনি আর স্থষোগ পাইলেন না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ 
মাহাদ্জীর মৃত্যু ঘটিল | 

মাহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর নান! ফড়নবীশ মারাঠ1 সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী শাসকে পরিণত হইলেন। তিনি হায়দরাবাদের নিজামের সহিত যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইলেন। নিজাম এই বিপদে ইংরেজদের নিকট সাহায্য 
খর্দার যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়াও কোন সাহায্য পাইলেন না। ফলে খর্দার 
(মার্চ ১৭৫৬১) .বুদ্ধে নিজাম মারাঠা সৈৱ্তের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন 
(মাৰ্চ, ১৭৯৫ খ্ৰীঃ ) ৷ হায়দরাবাদ রাজ্যের বহু স্থান মারাঠাদিগের নিকট ছাড়িয়া দিয়া 
নিজাম সন্ধিবদ্ধ হইলেন। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই compen (দ্বিতীয়। 
a ahi মাধব রাও নারায়ণের আকস্মিক মৃত্যু ( ১৭৯৬ খ্ৰীঃ ) ঘটিলে দ্বিতীয় 
বাজী রাও পেশওয়৷ হইলেন। সেই সময়ে পুণায় মারাঠাদের 
মধ্যে নানা প্রকার গোলযোগ শুরু হইল। নানা ফড়নবীশকে saree কর! হইল। 
TNV নিজাম সুযোগ বুৰিয়া তাহার হৃত রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের 
পানা দখল হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
গোলযোগ ও দলাদলি দমন করিবার ক্ষমতা পেশওয়া দ্বিতীয় 

বাজী রাও-এর ছিল না। ফলে মারাঠা শক্তি ক্রমেই পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল | 
festa ইন্ত-আারা7 Ye ( Second Anglo-Maratha War ) : 
লর্ড ওয়েলেফ্লীর শাসনকালে মারাঠা শক্তি অতিশয় দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মাহাদ্‌জী 
সিদ্ধিয়া, অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবীশ প্রভৃতির মৃত্যু হইলে মারাঠা জাতির মধ্যে এক 
আত্মঘাতী Ta স্ুত্ৰপাত হয়। পেশওয়! দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত রাও 
অন্ত হোলকার, দৌলত রাও সিদ্ধিয়া সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের 
rs সর্বেস্বা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও 
হোলকার ও দৌলত রাও সিদ্ধিয়া যুগ্রভাবে পুণা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও 
পরাজিত হইলেন। তিনি পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের সহিত অবীনতামূলক মিত্রতাবদ্ 
হুইলেন। এই মিত্রতা-চুক্তি 'ব্যাসিনের চুক্তি” নামে পরিচিত। এদিকে যশোবন্ত রাও 
বা ডি দ্বিতীয় বাজী রাও-এর ভ্রাতা অমৃত রাওকে পেশওয়া-পদে স্থাপন 
করিয়া নিজেই মারাঠা সাম্ৰাজ্যের প্রকৃত কর্তা হইয়া বসিলেন। 
কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজগণ দ্বিতীয় বাজী রাওকে পুনরায় পেশওয়া-পদে স্থাপন 
করিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে পেশওয়া ইংরেজদের আশ্রিত হইয়! পড়িলেন। 


সিদ্ধিয়া-হোলকার দ্বন্দ 


| 


ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের প্রসার ৩২৯ 


দ্বিতীয় বাজী রাও ব্যাসিনের চুক্তি দ্বারা পেশওয়াতন্ত্ের মর্যাদা ধূলায় লুষ্ঠিত করিয়া 
মারাঠা জাতির মস্তক হেট করাইয়াছিলেন। ইহা সিদ্ধিয়া ও ভোসলের সহ্‌ হইল না। 
তাহারা ব্যাসিনের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পেশওয়াতন্ত্রকে পুনরায় 
বব স্বমৰ্যাদায় স্থাপন করিবার জন্য যুদ্ধসাজ শুরু করিলেন। পেশওয়া 
দ্বিতীয় বাজী রাও ছিলেন আত্ম-মর্যাদাহীন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি 
তিনি গোপনে মারাঠা নেতাদের সমর্থন করিতে ক্রটি করিলেন না। বরোদার 
গাইকোয়াড় অবশ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভোসলে ও সিদ্ধিয়ার যুদ্ধ-প্রস্তাতিতে অংশগ্রহণ 
করিলেন ন| ৷ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয় ও ভৌসলের সম্মিলিত বাহিনী নিজামের 
রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে ইংরেজদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা! দ্বিতীয় 
ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। লর্ড ওয়েলেস্লীর ভ্রাতা সেনাপতি আধার 
ওয়েলেম্লী ও সেনাপতি লেকের, নেতৃত্বে ‘অসই’-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভৌসলের 
ুগ্মবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পরই সিদ্ধি 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। ভৌসলে তখনও যুদ্ধ 
টি চালাইয়। যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়াড়গাও-এর যুদ্ধে তিনি 
এ আবার ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইয়া দেবগাও-এর সন্ধি দ্বারা 
তাহাদের সহিত অবীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন এবং নিজ রাজ্যের কতকাংশ 
ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর সেনাপতি লেক্‌ মোগল সমাট দ্বিতীয় শাহ্‌ 
আলমকে ইংরেজদের রক্ষণারীনে আনিলেন। সিন্ধিয়া তখনও ব্রিটিশদের অধীনতামূলক 
টি মিত্রতা গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য সেনাপতি লেক্‌ তাহাকে 
maates পুনরায় লাসওয়ারা নামক স্থানে পরাজিত করিয়া তাহাকে থর 
ৰ অজুনগীও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। সিন্ধিয়া 
তাহার রাজ্যের এক বিরাট অংশ ও কতিপয় দুর্গ ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হইলেন। ইহার. অন্নকাল পরেই সিদ্ধিয়া এক পৃথক চুক্তি দ্বারা ইংরেজদের 
অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। 
দ্বিতীয় ইন্গ-মারাঠ! যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্য উভয়ই বৃদ্ধি 
পাইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি চিরতরে শক্তিহীন হইয়া পড়িল। 
সিদ্ধিয়ার নিকট হইতে জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান ইংরেজগণ 
১১২ অধিকার করিলে ভরতপুর, বন্দী প্রভৃতি রাজ্যও ব্রিটিশের সহিত 
অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। 
Fife ও ভৌসলের সহিত TST হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্তধারণ 
করেন নাই। : কিন্তু পরে তিনি ( হোলকার ) নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ইংরেজদের 
সহিত ছন্দে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রিটিশের সহিত মিত্রতা-চুক্তিবদ্ধ 
হোলকার ও ওয়েলেদ্লী রাজপুত বাজ্যগুলি তিনি আক্রমণ করিলেন। ওয়েলেস্লী সঙ্গে 
সঙ্গে হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে ক্রটি করিলেন ail যুদ্ধের প্রথমদিকে 
হোলকার সাফল্যলাভ করিলে ভরতপুরের রাজা ইংরেজদের সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া 


৩৩০ স্বদেশকথা 


হোলকারের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। সেনাপতি লেক্‌ পরপর চারিবার ভরতপুর আক্রমণ 
করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন । হোলকার ও ভরতপুরের যুগ্মবাহিনী দিল্লী দখল করিবার 
জন্য অগ্রসর হইয়া ‘দিগ’ নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সহিত 
তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ৷ এই যুদ্ধে হোলকারের যুগ্াবাহিনী ব্রিটিশদের 
হন্তে পরাজিত হইল ( ১৩ই নভেম্বর, ১৮০৪ খ্রীঃ )। কয়েক দিন পর ( ১৭ই নভেম্বর ) 
হোলকারের নিজ অধিনায়কত্তে পুনরায় তাহার অপর এক সেনাদল ইংরেজ জেনারেল 
লেকের হস্তে পরাজিত হইল | ইহার অল্লকাল পরেই ( ১০ই এপ্রিল, ১৮০৫ খ্ৰীঃ) 
| ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়| লইলেন। ক্ষতিপূরণ 
যাতে হিসাবে তাহাকে ২০ লক্ষ টাক! দিতে হুইল। তারপর মিত্রহীন 
হোলকারকে আক্রমণ করিবার জন্য যখন ওয়েলেস্লী প্রস্তুত 
হইতেছিলেন সেই' সময় তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইলে 
হোলকার রক্ষা পাইলেন | 
ঞয়েজেস্ভীর কাতিত বিচার (না of Wellesley ) : 
ভারতে কোম্পানির শাসনের এক সঙ্কটপূৰ্ণ কালে ওয়েলেস্লী ভারতের গবর্নর-জেনারেল 
হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় সেই সঙ্কট হইতে 
৮৮০৪৪ কোম্পানি রক্ষা পাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি ইংরেজদের 
সর্বাধিক দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ও a বিরোধী শক্তি মহীশূর রাজ্যের সুলতান টিপুকে চূড়াস্তভাবে 
পরাজিত করিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে স্থদৃঢ় করিয়াছিলেন । মারাঠা শক্তিকে তিনি চূড়ান্ত 
আঘাত হানিয়া সিন্ধিয়া, ভোসলে, cme প্রভৃতিকে ব্ৰিটিশ 
শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন ওয়েলেস্লী তাহার 
“অধীনতামূলক মিত্ৰতা’ নীতি প্রয়োগ করিয়া দক্ষিণ-ভারত হইতে 
ফরাসী প্রভাব দুর করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাঁংশকে ব্রিটিশ 
শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল নির্ভরশীল রাজ্যে স্বভাবতই 
ভারতে ফরাসী ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইবার আর কোন সুযোগ ছিল all 
প্রভাব নাশ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরের মধ্য দিয়া ভারতে পৌছিবার যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! প্রতিহত করিবার জন্য- ওয়েলেস্লী “ভারতবর্ষ 
মিশরে অভিযান হইতে একদল সৈন্য মিশরে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য এই সৈন্ত- 
প্রেরণ দল মিশরে পৌছিবার পূর্বেই নেপোলিয়ন মিশর ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে 
ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পারস্ত দেশে ফরাসী প্রভাব নাশ এবং রুশ অগ্রগতি প্রতিরোধ 
করিবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেম্লী জন্‌ ম্যালকম্‌ নামে জনৈক ব্ৰিটিশ কর্মচারীকে সেই 
দেশে পাঠাইয়াছিলেন। এই দৌত্য সাফল্যলাভ করিয়াছিল। 
সি যাক. ওয়েলেস্পী স্বার্থপর ও সন্ধী্ণ নীতি প্রয়োগ করিয়া অযোধ্যা, 
হু C কর্ণাট, স্থরাট প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে আনিয়াছিলেন। 
ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার কার্যকলাপের বহু কিছুই সমর্থনযোগ্য 
নহে। কিন্তু ব্ৰিটিশ স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের দিক হইতে বিচার করিলে তিনি থে 


ভরতপুর আক্রমণ 


'অধীনতামুলক _ 
মিত্ৰতা’ নীতির প্রয়োগ 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ৩৩১ 


অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা! স্বীকার করিতে হইবে । তিনি ভারতে 
ব্ৰিটিশ সাআজোর বিস্তারসাধন করিয়া এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাহায্য- 
শিক. সহায়তার উপর নিৰ্ভরণীল করিয়া ভবিষ্যতে ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্য 
| আরও বিস্তারলাভের পথ সহজ করিয়! দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 
মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে আনিয়া তিনি দিল্লীতে ব্ৰিটিশ 
কি ১২. প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।: কোম্পানির শাসনের এক সঙ্কটপূর্ণ 
কালে গবর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া ওয়েলেন্লী 
অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী ও 
are করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিশ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য 
ছি: তিনি কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা 
৮ করিয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার 
রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধ-নীতির ফলে কোম্পানির খণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
ইহাতে ভীত হইয়া কোম্পানির ইংলগ্রস্থ : কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার 
আদেশ দিয়াছিলেন। 
লর্ড কনওয়াজিস ( ডিতীয়বার ), ১৮০৫ Me (Lord 
Cornwallis); লৰ্ড excreta পর কোম্পানির ইংলওস্থ কর্তৃপক্ষ লর্ড 
Fk কৰ্নওয়ালিসকে পুনরায় :গবর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া 
ান্তি-নীতির ama পাঠাইলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন শান্তির পক্ষপাতী । তিনি 
ভারতে আসিয়াই হোলকার ও সিদ্ধিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং 
সিদ্ধিয়াকে তাহার রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই ফিরাইয়া দিলেন। 


হা তিনি সিদ্ধিয়াকে দিল্লীও ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলে সেনাপতি 
লেকের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার 
পূৰ্বেই লর্ড কর্মওয়ালিসের মৃত্যু হয়। টি 1 


সার্‌ GG বার্তো, ৮০৫-০৭ খ্রীঃ ( Sir George Burlow ): 
ভারতে দ্বিতীয়বার গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিবার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই 
লর্ড কর্মওয়ালিসের মৃত্যু ঘটিলে কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের অন্যতম সমস্ত সার্‌ জৰ্জ 
বার্পোকে অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত কর! হইল। তাঁহার 

আভ্যন্তরীণ উন্নতি. শাসনদক্ষতার ফলে ইস্ট; ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঘাটতি Bars 
পরিণত হইয়াছিল । তাহার শাসনকালে ভেলোর নামক স্থানে এক সিপাহী বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হইয়াছিল। পররাষ্টর-ক্ষেত্রে 
সার্‌ জর্জ বার্লো নিরপেক্ষতার নীতি অন্সরণের পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
‘ তিনি সিন্ধিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত স্থরষ-অজু নগাও-এর সন্ধির কতক 
নিরপেক্ষতার নীতি __ রদবদল করিলেন চম্বল নদী সিন্ধিয়ার রাজ্য ও ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যের 
মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। সিদ্ধিয়ার রাজ্যের আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
ব্ৰিটিশ কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিবেন ন|--এই নীতিও স্বীকৃত হইল। এদিকে সেনাপতি 


৩৩২ স্বদেশ কথা 


লেকের হস্তে হোলকার পরাজিত হুইয়াছিলেন। সার্‌ জর্জ MÁL হোলকারকে তাহার . 


রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন ( ১৮০৬ খ্ৰীঃ ) | 
নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিলেও কিন্ত হায়দরাবাদের নিজাম 
অবীনতামূলক মিত্রতার চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিতে চাহিলে সারু জর্জ বার্লো নিজামকে 
বাধাদানে ত্রুটি করেন নাই। 
লৰ্ড farsi (প্রথম ), ১৮০৭-১৩ He (Lord Minto ): 
১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ভারতের গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া! আসিলেন। তিনিও 
নিরপেক্ষতার নীতি অন্ুপরণ করিয়া চলিলেন, কিন্তু প্রয়োজনবোধে এই নীতি ত্যাগ 
করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। লর্ড মিণ্টে! যখন ভারতের গবর্নর-জেনারেল 
হইয়া আদিলেন তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টি পারন্তে ব্রিটিশ 
Win প্রভাবনাশের চেষ্টা শুরু করিলেন। লর্ড মিণ্টো ম্যালকমূকে 
AAD প্রেরণ করিয়া ( ১৮০৯ খ্রীঃ) তাহা প্রতিরোধ করিতে 
চাহির়াছিলেন। কাবুলের আমীরের সভায় তিনি এল্ফিন্স্টোনকে দূত হিসাবে 
পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য এল্ফিন্স্টোন কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আকস্মিক 
পরিবর্তন হেতু কাবুল পর্যন্ত পৌঁছান নাই । ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ 
সিংহের রাজসভায় তিনি চার্লস্‌ মেট্কাফকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়া, তাহার সহিত 
ব্রিটিশদের এক চুক্তি সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে শতক্র নদী 
ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য ও শিখ রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া 
রা হা , নির্ধারিত হইল। এদিকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সহিত 
ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। লর্ড মিন্টো ভারত মহাসাগরে ফরাসী- 
অধিকৃত মরিশাস, বুবুবে৷ প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া লইলেন। ইহা! fea, নেপোলিয়ন 
যেহেতু হল্যাণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন সেই হেতু হল্যাণ্ডের 


প্রয়োজনবোধে দৃঢ়তা 


জ্রিবাহুর-বিডোহ = উপনিবেশ যবদীপও লর্ড মিন্টো দখল করিয়া দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় : 


ফরাসী প্রাধান্য নাশ করিতে চাহিলেন। লর্ড মিপ্টোর শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক 
বিদ্রোহ দেখা দিলে ব্রিটিশ সৈন্যগণ যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া এই 
বিদ্রোহ দমন করিল। মাদ্রাজের সৈন্যগণেরও  স্থযোগস্থবিধা 
কতক পরিমাণে হাস করা হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 
এই বিদ্রোহ বিশেষ বিস্তারলাভ করিবার পূর্বেই দমন করা হয়। 

জর্ড yaa ( caf Bey ), ১৮১৩-২৩ His (Lord Moira ) : 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা ভারতের গবর্নর-জেনারেল হুইয়া আসিলেন। তিনি লর্ড 
হেষ্টিংস্‌ নামেও পরিচিত । অষোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কোম্পানি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 
গোরক্ষপুর জেলাটি পাইলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর-সীমা 
নেপালের দক্ষিণ-দীমার সংলগ্ন হইয়! যায় ॥ সেই সময়ে নেপালের 
__ গুৰ্খাবংশের রাজগণ দক্ষিণ দিকে রাজ্যসীমা বিস্তারে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন ৷ ফলে ef ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই WE 


মাদ্রাজে সৈনিক 
বিদ্রোহ 


ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ বা edi 
যুদ্ধ ( ১৮১৪-১৬ Fe ) 
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ভারতে ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের প্রসার ৷ ৩৩৩ 


১৮১৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি ও নেপালের মধ্যে এক যুদ্ধ শুরু হয়। ইহা গু যুদ্ধ নামে 
পরিচিত। এই যুদ্ধে শেষ পৰ্যন্ত গুর্থাগণ পরাজিত হইলে সগোলির সন্ধি দ্বারা উভয় 
সগৌলির সন্ধি পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হুইল। এই সন্ধির ফলে আলমোড়া, 
(১৮১৬ । নৈনিতাল, সিমলা, LÅN প্রভৃতি স্থান ইংরেজগণ পাইল | নেপালের 
রাজধানী কাঠমণুতে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি স্থাপন করিবার We স্বীকৃত হইল। লৰ্ড 
ময়রা সিকিম রাজ্যের সহিতও একটি মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি অন্ুসাবরে 
নেপাল হইতে প্রাপ্ত রাজ্যাংশের এক ক্ষুদ্র অংশ সিকিম রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হয়। 
লর্ড ময়র| কোম্পানির শাসনের নিরাপত্তার জন্য পিণ্ডারি নামে এক দুর্ধর্ষ দ্য" 
দলকে দমন করেন। মালব, মেবার, মীঁড়বার এমনকি নিজাম ও পেশওয়ার 
রাজ্যেও পিণ্ডারিগণ হানা দিয়া নানা প্রকার লুঠতরাজ করিত। জাতিধর্সনিবিশেষে 
বেকার, সামাজিক বন্ধনহীন ব্যক্তিগণ এই wore যোগদান করিত। কোম্পানির 
রাজ্যের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ শুরু করিবার পূর্ব 
poe Lt পর্যন্ত ইংরেজগণ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
নাই। কিন্তু ১৮১২ ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা কোম্পানির রাজ্যে হানা দিতে আরম্ভ 
করিলে লর্ড ময়রা তাহাদের দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
তৃতীয় ইল্-মাৱা যুদ্ধ ( Third Anglo-Maratha War): 
ব্যাসিনের সন্ধির ফলে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজদের একপ্রকার অধীন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই পরাধীনতা শেষ পর্যন্ত আর রহিল 
Ee ৮ না। তিনি ইংরেজ প্রভাব ও প্রাধান্তাবীনতা হইতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে চাহিলেন। তাঁহার মন্ত্রী fase ছিলেন একজন দশা” 
বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। যড়যন্ত্ৰ কূটকৌশলেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। fra ব্রিটিশদের 
বিরুদ্ধে হোলকার-সিদ্ধিয-ভোসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্থাপনের 
ঠক উদ্দেশ্য গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। এদিকে 
বরোদার গাইকোয়াড়ের সহিত পেশওয়ার প্রাপ্য অর্থসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জগ্য 
গাইকোয়াড়ের দেওয়ান পুণ! আসিয়াছিলেন। ত্ৰিদ্ববজী তাহাকে গোপনে হত্যা করাইলে 
পেপওয়াকে অপমাঁন- পুরান ব্রিটিশ রেসিডেস্ট বা প্রতিনিধি এল্‌ফিন্‌দ্টোন ত্রি্বকজীকে 
জনক শর্তে চুক্তিবদ্ধ বন্দী করেন। fari বন্দিদশ! হইতে পলাইয়! গিয়া ইংরেজদের 
হইতে বাধ্যকরণ বিরুদ্ধে গোপন TAA শুরু করিলেন। এল্‌ফিন্‌দ্টোন এই সকল খবর 
(3৮132 পাইয়| পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওকে মারাঠা রাষ্ট্ৰসজ্ঘের নেতার 
পদ ত্যাগ করিতে, মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে এবং ইংরেজদের বিনা 
অনুমতিতে কোন বহিঃশক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিতে বাধ্য করিয়া এক 
চুক্তি স্বাক্ষর করাইলেন (১৮১৭ খ্রীঃ) ত্ৰিশ্বকজীর পর পেশওয়ার 
8103 মন্ত্রী হইয়াছিলেন গোক্লা । পিণ্ডারি দমনে যখন লর্ড ময়রা 
ব্যস্ত ছিলেন তখন সুযোগ বুঝিয়া পুণা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য তিনি 
কোম্পানিকে জানাইলেন। এদিকে গোক্লার চেষ্টায় হোলকার, সিদ্ধিয়া, ভৌসলে 


vos স্বদেশকথা 


প্রভৃতি মারাঠ| নেতা মারাঠ| জাতির লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ 
হইলেন।. তারপর পেশওয়| দ্বিতীয় বাজী -রাও-এর নির্দেশ অনুযায়ী পুণায় ব্রিটিশ 
রেমিডেন্ট এল্ফিন্স্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। এল্‌ফিন্স্টোন 
কোনক্রমে প্রাণ বাচাইয়| পুণা হইতে পলাইয়া গেলেন। তারপর ব্রিটিশদের সহিত 
মারাঠাদের যুদ্ধ শুরু হইল । ব্ৰিটিশ সৈন্য পুণা আক্রমণ করিলে পেশওয়া দ্বিতীয় 
বাজী রাও পুণ! ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পুণ' ব্রিটিশ সৈম্তগণ অধিকার করিয়া 
লইল। ইন্দোরের হোলকার ও নাগপুরের আগ্লাসাহেৰ (ভোসলে) ব্রিটিশ হস্তে পরাজিত 
হইলেন। তারপর কোরিগাও এবং sei fea যুদ্ধে দ্বিতীয় বাজী রাও পর পর পরাজিত 
হইয়া ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। গোক্লা বীরের 
১ বাজী রাও-এর ন্যায় যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰেই প্রাণ দিলেন। লর্ড ময়র| দ্বিতীয় বাজী 
রাওকে বাৎসরিক ভাত! দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বিঠুর নামক 
স্থানে তাহাকে ব্ৰিটিশ সামরিক পাহারাবীনে রাখিলেন। তারপর শিবাজীর জনৈক 
বংশধরকে তিনি পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ দিয়া মারাঠা জাতিকে Hee করিলেন। 
অৱশিষ্টাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত হইল। ভৌসলের রাজ্যেরও একাংশ ব্রিটিশ সরকারের 
অধিকারে চলিয়া গেল। হোলকার নিজ রাজ্যের এক বিশাল অংশ ইংরেজদের ছাড়িয়া 
দিলেন এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে না জানাইয়' কোন বহিঃশক্তির 
মারাঠি! শক্তির পতন সহিত সংযোগ স্থাপন করিবেন ন! বলিয়া স্বীকার করিলেন 
এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত ও ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে 
ব্রিটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন। 
লৰ্ড yam (হা eq ) ও ব্ৰাজপুতগণ ( Lord Moira and 
the Rajputs): মারাঠাদের আক্রমণের ফলে রাজপুত রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত ও 
দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারি আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলির দুর্দশা আরও 
ৰে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লর্ড ময়র| ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত রাজ্যগুলির 
NBS উপর সিন্ধিয়ার প্রাধান্য খর্ব করিয়া একে একে সব কয়টি রাজপুত 
রাজ্যকে ব্রিটিশের অধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত করিলেন। রাজপুত 
রাজ্যগুলি ব্রিটিশ নিরাপত্তাবীনে আসিল । এইজন্য েগুলিকে বাৎসরিক কর দিতে হইত | 
ব্ৰিটিশ শক্তি ভাৱতে ইহা'ভিন্ন, কোন বহিঃশক্তির সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করাও 
সাৰ্বভৌম শক্তিত রাজপুত রাজ্যগুলির পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে লর্ড ময়রার 
HE শাসনকালে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইল। ব্ৰিটিশ শক্তি ভারতে সাৰ্বভৌম শক্তিতে পরিণত হইল। 
আারারাদের পতনের কারণ (The Causes of the Maratha 
পাণিগথের তৃতীয় Downfall): পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পূর্বাবধি মারাঠাগণ 
--মাৰাঠ।|শক্তি: ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া মোগল 
পতনের সুচনা... tata পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ট শক্তি হিসাবে 
আত্মপ্রতি্টা করিতে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে 


মারাঠাদের পতনের কারণ ৩৩৫ 


পরাজিত হইবার পর হইতে মারাঠা শক্তি পতনোনুখ হইয়া পড়ে। সাময়িক 
কালের জন্য মারাঠাগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেও উহা! আর স্থায়িত্বলাভ 
করিল না। মারাঠা শক্তির উত্থান ছিল মারাঠা নেতৃবর্গের 
a শক্তি ৰাজিগত ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর নিওরশীল। শিবাজীর স্থায় শক্তিশালী, 
দূরদর্শা, সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া 
মারাঠা শক্তি ও সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনুরূপে, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর 
শশা প্রথম মাধব রাও-এর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া মারাঠা শক্তি 
ভার পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি যখন 
আর মারাঠ| জাতির মধ্য হইতে উখিত হইল না তখনই মারাঠা 
শক্তির পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল। 
ইহা ভিন্ন, মারাঠা শক্তি কোনপ্রকার :জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র বা সমাজ সংগঠনের 
আদর্শে Baa ছিল ai নিছক সামরিক শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ 
জনকল্যাণকর করিবার পর উহাকে বে-সামরিক সাংগঠনিক কার্যকলাপের 
আদর্শের অভাব-- মাধ্যমে স্থায়িত্বদানের প্রয়োজনীয়তা শিবাজীর পরবর্তাকালে কেহ 
10085 কত্রিমও তেমন উপলব্ধি করেন নাই।।  মারাঠাদের অভ্যুত্থান ছিল যেমন 
কৃত্রিম তেমনি আকস্মিক | এইজন্যই ইহা স্থায়িত্বলাভ করিতে 
সমর্থ হয় নাই৷ | 
অর্থনৈতিক দিক দিয়াও মারাঠ| শক্তির পতনের যথেষ্ট কারণ ছিল। পর্বতসঙ্কুল 
মারাঠা দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উপর অর্থ নৈতিক কাঠামো রচনা সহজ 
o ছিল না। আর সেদিকে তেমন একাস্তিক কোন চেষ্টারও প্রমাণ 
অর্থনৈতিক ছর্বত পাওয়| যায় ন!। চৌথ ও সর্দেশনুখীর ন্যায় বলপূৰ্বক আদায়িকৃত 
বাজস্বের উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। এই ধরনের শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই ছিল 
দুৰ্বল এবং আধিক সঙ্গতিহীন। 
ইহা ভিন্ন, জায়গির-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ও মারাঠা নেতৃবর্গের 
TE i. aata আত্মকলহ' মারাঠা শক্তির পতনের পৰ পরি 
Ral দিয়াছিল। 
মারাঠাগণ “হিন্দুপাদ্‌ পাদ্শাহী’র আদর্শ ত্যাগ করিয়া এবং মুসলমানদ্দিগকে সেনা- 
‘হিন্দু-পাছ্‌ পাদ্শাহী’ বাহিনীতে গ্রহণ করিয়া! মারাঠা জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট করিয়াছিল | 
আদর্শ ত্যাগ এই আদৰ্শগত এঁক্য ও জাতীয়তাবোধ HAAS হইলে, স্বভাবতই 
মারাঠাদের সংহতি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
মারাঠাগণ পাৰ্বত্য অঞ্চলে আকন্মিক আক্রমণ-কৌশল-_অর্থাৎ, “গেরিলা! যুদ্ধ'-পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়া সহজেই জয়লাভ করিত। এই যুদ্ধকৌশল ত্যাগ 
‘গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি কৰিয়া তাহারা ভুল করিয়াছিল | কিন্তু “গেরিলা! wafe 
Ln ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের সামরিক পদ্ধতি মারাঠা 


নেতুবৰ্গ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। 


৩৩৬ স্বদেশকথ! 


মারাঠা শাসন-নীতি অত্যাচারমূলকভাবে এবং বলপূৰ্বক পরের সম্পত্তি হুরণে 
পর্যবসিত হইলে মারাঠা দেশ শাসন করিবার নৈতিক দাবিও তাহাদের লোপ 
পাইয়াছিল। মারাঠাগণ কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ এবং সেগুলির 
১১ নিকটবর্তী অঞ্চলে তাহাদের প্রতি এক দারুণ ভীতি ও gata 
উদ্রেক হইয়াছিল। স্বভাবতই মারাঠা শাসনের উপর কাহারও 
কোন স্বাভাবিক আনুগত্য ব! অন্ধ! জন্মিতে পারে নাই। 
সর্বোপরি পাশ্চাত্য সামরিক কৌশলে শিক্ষিত ইংরেজ সেনাবাহিনীর সহিত দীর্ঘকাল 
যুৰিয়া আত্মরক্ষা করা মারাঠা কেন ভারতের কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল ন৷ ইহা! 
: ভিন্ন, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় তাহাদের শক্তি 
বট শির প্রাধন্ত হাস করিয়া ভারতে ব্রিটিশ প্ৰাধান্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছিল। উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই ভারতে মারাঠা শক্তির 
পতন ঘটিয়াছিল। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
লর্ড Soar ও feasts শ্ৰল্দোন্ৰন্ত : 


১৮১৩ ভ্রীন্বা্েন চার্টার axe. 
(Lord Cornwallis and Permanent Settlement : 
Charter Act of 1813 ) 


লর্ড কনওয্াজিসের সংস্কাৰ (Reforms of Lord 
Cornwallis ) : লর্ড কর্মওয়ালিস কোম্পানির আভ্যন্তরীণ দুৰ্নাতি দূর করিয়া 
কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ও Altos করিবার বিশেষ দায়িত্ব লইয়াই এদেশে 
আসিয়াছিলেন, একথার উল্লেখ কর! হইয়াছে। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে তখন 
অত্যধিক ছুর্নাতি দেখা দিয়াছিল। লর্ড কর্মওয়ালিস তাহাদের বেতন বুদ্ধি করিয়া দিয়া 
তাহাদের অবৈধ অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ করিয়া দেন। লর্ড কর্নওয়ালিস তাহার শাসন 
সংস্কারের মূল নীতি করিয়াছিলেন ভারতীয়দের উপর শাসনসংক্রাস্ত দায়িত্ব না দেওয়া। 
কিন্ত ভারতীয়দের প্রতি এই অবিশ্বাস তাহার অদুরদশিতার পরিচায়ক । কারণ, 
একদিকে যেমন তিনি ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় করিয়াছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনি 
সেই সময়ে সুদক্ষ ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা যে খুব বেণী ছিল না তাহা তিনি ভাবিয়া 
* _ দেখেন নাই। সুতরাং তীহার এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার তেমন 
শাননসংজ্ঞাশ্ড AS ফলপ্রস্থ হয় নাই। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তিনি কোম্পানির 
কর্মচারীবর্গের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে 
অনেকটা! স্থদক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন 
করিয়া গিয়াছিলেন। ১ i 
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লর্ড কৰ্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৮১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের চার্টার এযাক্ট, ৩৩৭ 


দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য তিনি পুলিশী ব্যবস্থারও 
সংস্কারসাধন টি পূর্বে দেশে শাস্তিরক্ষার ভার ছিল জমিদারগণের উপর। 
ওয়ালিস জমিদারগণের সেই ক্ষমতার বিলোপসাধন করিয়া 
পুলিদী ব্যবস্থার সংস্কার গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ এলাকায় একজন করিয়া দারোগা 
নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় তিনি একজন পুলিশ সুপার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
কর্ণওয়ালিস কোম্পানির বাণিজ্য ব্যাপারেও সংস্কারসাধন করিলেন। পূর্বে 
কোম্পানির কর্মচারীবর্গ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে পণ্যদ্ৰব্যাদি ক্রয় করিয়া 
88 কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে কর্মচারীদের যথেষ্ট 
বা লাভ থাকিত। কিন্তু কর্নওয়ালিস সরাসরিভাবে দেশীয় দালালদের 
নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানির 
লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন। 
বিচারব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হেস্িংস-প্রবর্তিত 
বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত করেন। তিনি সদর নিজামত আদালত মুশিদাবাদ 
হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন এই 
ce Sole wes বিচারালয়ের ভারপ্রাপ্ত । কর্নওয়ালিস এই বিচারালয়ের ভার 
iii; দিলেন গবর্নর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের উপর। সদর 
01487 নিজামত আদালতের অধীনে কর্মওয়ালিস চারিটি ভ্রাম্যমাণ 
বিচারালয় স্থাপন করিলেন। এই সকল বিচারালয়ের বিচারকগণ বিভিন্ন স্থানে যাইয়া 
বিচারকার্যাদি সম্পন্ন করিতেন । পূর্বেকার দণ্ডবিধির কঠোরতা তিনি অনেক হ্রাস 
করিলেন। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আমলে বিচারালয়ের সাক্ষী 
দণ্ডবিধির পরিবর্তন. গ্রহণের রীতির পরিবর্তন করিয়া তিনি আইনের চক্ষে প্রজাবৰ্গকে 
সমান অধিকার দান করিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস দেওয়ানী বিচারব্যবস্থাকে রাজন্ব- 
বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া! দেওয়ানী আদালতের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রাদেশিক 
বিচারালয়, জেলা! বিচারালয় এবং সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপন 
করেন। প্রাদেশিক বিচারালয়ের মোট সংখ্যা ছিল চারিটি। কর্নওয়ালিস জেল! 
ম্যাজিস্রেটদের: বিচারক্ষমতা বাতিল করিয়া দিয়া তাহাদের উপর কেবলমাত্র 
শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন | 
foa yr WHA, ১1৩ খ্ৰীঃ (Permanent Settlement ) : 
লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল তাহার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত। পূর্বে কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্তু এবং পরে এক বৎসরের জন্য জমি 
বন্দোবস্ত দেওয়ার রীতি অনুসরণ করিত। লর্ড কর্নওয়ালিস দেখিলেন যে, নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়িকৃত না হইলে 
Te কোম্পানির শাসনকাৰ্য পরিচালনায় অন্থবিধার R হয়। 
বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করিবার জন্যও বাৎসরিক আয় মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট থাকা 
গ্রয়োজন। এইজন্য তিনি রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া স্থির করিলেন। 


২২ [ হ্ৃদেশকথা | 


৩৩৮ স্বদেশকথা 
ইহা ভিন্ন তিনি নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের একজন জমিদার। তিনি ব্রিটিশ পদ্ধতি 
এদেশেও চালু করিতে চাহিলেন। এ-বিষয় লইয়া সার্‌ জন্‌ শোরের সহিত তাহার 
দীর্ঘ বিতর্ক হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস জমিপারগণকে জমির মালিক হিসাবে 
ধরিয়া লওয়াই স্থির করিলেন। ১৭৮৯-৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস 
জমিদারগণকে দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন cy, কোম্পানির ইংলগুস্থ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন 
করিলে এই দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা 
1৭80 হইবে। ইংলণ্ড হইতে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রস্তাব অনুমোদিত 
; হইলে ১৭৯৩ Mica বাংল|-বিহার-উড়িস্কার জমিদারগণ নিজ নিজ 
জমিদারি চিরস্থায়ীভাবে পাইলেন । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষগুণ সম্পর্কে আলোচনা করিলে প্রথমে ইহার গুণ 
হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কোম্পানি প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 
রাজন্বলাভের নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করিয়া বাজেট প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হইল। ইহাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান গুণ। লর্ড 
কর্ণওয়ালিস একথাও আশ! করিয়াছিলেন ষে, জমিদারগণকে জমির মালিক বলিয়া 
স্বীকার করিলে জমির উন্নয়ন ঘটিবে। কারণ, জমিদার তখন জমির উপর তাহার 
অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। গ্রামাঞ্চলে বহু জমিদার প্রজাবর্গের ও 
জমির উন্নতি বিধানের চেষ্টা যে না করিয়াছিলেন এমন নহে। qi, afer প্রভৃতিতে 
জমিদারগণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাবর্গকে সাহাষ্যদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল উহা স্বভাবতই ইংরেজ কোম্পানির 
নির্ভরযোগ্য সমর্থক হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপগুণ ছিল অত্যধিক | প্রথমত, এই বন্দোবস্ত এত 
উচু হারে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, বহু জমিদারি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তান্তরিত 
হইয়াছিল । নির্দিষ্ট দিনে zirea পূৰ্বে রাজস্ব আদায় না করিলে জমিদারি নিলাম 
করিবার নিয়মের ফলে বহু বড় বড় 'জমিদারি RAS হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, 
জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়ার কালে জমিদারির সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া 
SELENE না দেওয়ার ফলে নানা! প্রকার মামলা-মকদ্ধমার WE হইয়াছিল। 
তৃতীয়ত, জমিদারগণ রায়তদের উপর নানা প্রকার : জুলুম-জবরদস্তি 
করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। সামান্য কারণে ও অকারণেও জমিদার রায়তদিগকে 
উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। ফলে রায়তদের দুর্দশার সীমা ছিল না । জমিদারদের 
এইরূপ অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে প্রজান্বত্ব আইন 
পাস করিতে হইয়াছিল। চতুর্থত, জমির বন্দোবস্ত যখন দেওয়া হইয়াছিল তখন 
সেগুলির দাম যাহা ছিল তাহা হইতে পরবর্তীকালে জমির দাম বুদ্ধি পাওয়ার ফলে 
জমিদারগণ লাভবান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে সরকারের রাজন্ব-আয় afe পায় 
নাই। পঞ্চমত, জমিদারগণ: শহর এলাকায় বসবাস করিয়া গ্রামের লোকের নিকট 


দ্বশসাল| বন্দোবস্ত 


গুণ 


ন্ট 


লঙ কর্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার als, ৩৩৯ 


হইতে আদায়িকৃত খাজনা শহর এলাকাতেই ব্যয় করিতেন । ইহাতে গ্রামবাসী সেই 
অর্থের কোন অংশ আর NSS ali জমির উন্নয়ন কার্ষেও জমিদারগণ মনোযোগী 
ছিলেন না, কারণ তাহার! রায়তদের উপর জমির উন্নয়নের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত 
হইতেন। আর AISA মনে করিত যে, জমি যখন তাহাদের নহে তবে উহার উন্নতি 
করিয়া লাভ কি? সর্বশেষে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, 
জমিদারি-প্রথায় নায়েব-গোমস্তাগণও রায়তদের উপর নানাভাবে 
অত্যাচার করিতে ছাড়িত a) এই সকল ত্রুটি ক্রমেই জমিদারি, 
প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে জনমতকে জাগ্রত করিয়! তুলিলে, স্বাধীন ভারত-সরকার জমিদারি- 
প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন | 
কর্নওয়াতিপ পাতি (Cornwallis System): (১) লৰ্ড 
কর্ণওয়ালিস-গ্রবর্তিত ভুমি-বণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of 
Cornwallis’ Land System ): লর্ড কৰ্নওয়ালিস-প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক শুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তিনি 
জমিদারি বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিয়া কুষির তথা জধির গুরুত্ব বহুগুণে বাড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। যতদিন জমির অস্থায়ী ও স্বল্লমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছিল 
ততদিন জমির দিকে ভারতবাসী, বিশেষত বাংলা, বিহার ও 
ভুমি-আত্রয়ী-জন- উড়িষ্যার লোকদের ততটা Gis ছিল al) ফলে কুটির শিল্পও 
সমাজ : কুটির শিল্পের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জমি চিরস্থায়ীভাবে অধিকার 
করিবার স্থযোগলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী ও 
স্থাবর সম্পত্তি সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী হইল। নিজের ঘরবাড়ী ভিন্ন একথণ্ড 
কৃষিজমি সকলেই ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইহার RISIN ফল হিসাবে 
কুটির শিল্পাদি ক্রমেই অবহেলিত হইতে লাগিল। ইহা fen, 
১0৮ যাহাদের সঞ্চয়-শক্তি অধিক ছিল বা যথেষ্ট সঞ্চিত অর্থ ছিল 
তাহারাও জমিদারি ক্রয় করিয়া বংশপরম্পরায় জমির উপস্বত্ব ভোগ 
করিতে চাহিল। ফলে মূলধন শিল্প-গঠনে ব্যয়িত না হইয়া জমিতেই খাটানো হইতে 
লাগিল । এইভাবে ক্রমেই জমির উপর চাপ বুদ্ধি পাইতে লাগিল ! এদিকে অষ্টাদশ 
টু ৰি ths শতাব্দীর শেষাধে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটিলে এবং নূতন নূতন শক্তি- 
প্রতিযোনিতার চালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈয়ারি নূতন নৃতন জিনিসপত্র এদেশে 
কুটির শিল্পের ক্ষতি-- আসিতে লাগিলে সেগুলির সহিত মানুষের শ্রম-শক্তি দ্বারা চালিত 
জমির উপর চাগরদ্ধি ত্র শিল্পজাত দেশীয় সামগ্রী প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই টিকিতে 
পারিল না | ইহার ফলেও কৃষিজমির উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। একদিকে 
যেমন কর্নওয়ালিসের ভূমি-বন্টন সংক্রান্ত আইন দেশবাসীকে SMT করিয়া তুলিতে 
_ লাগিল অন্তদিফে আবার তেমনি রাজস্ব আদায়ের প্রশ্নও ক্রমেই জটিল হইয়| উঠিতে 
লাগিল। রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার যে আশা লইয়া কর্মওয়ালিস চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত চালু করিয়াছিলেন সেই আশা ফলবতী হুইল ন| ৷ রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি 


জমিদারি-প্রথার 
উচ্ছেদ 


৩৪০ স্বদেশকথা 


হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 
আহ্গত্যপূর্ণ জমিদারশ্রেণী গঠনের যে আশ! পোষণ কর! হইয়াছিল তাহাও তেমন সফল 
হইল না। প্রজাবর্গ জমিদারদের নিকট হইতে সদ্যবহার পাইল না। প্রজা 
উচ্ছেদ থেচ্ছভাবে চলিতে লাগিল। ফলে দেশে কৃষিজমি-আশ্রয়ী লোকদের মধ্যে 
জমিদার, জমিহীন ও জমিভোগকারী কৃষক__এই. তিন শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। 

(২) শাসনব্যবস্থা ইওরোপীয় কর্মচারিগণের সর্বাত্মক প্রাধান্ত 
( Over-all Authority of the Europeans in Indian Administra- 
tion): লর্ড কর্নওয়ালিসের পূর্বাবধি শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দেরও দায়িত্বীল পদে 
নিযুক্ত করা হইত। দেশের গ্রামাঞ্চলে শাস্তিরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তখন ছিল 

জমিদারদের উপর। তখন ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা 

১1575 ছিল নবাবের উপর । কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস তাহার শাসন সংস্কারের 

দ্বারা জমিদারদের হাত হইতে পুলিশী ব্যবস্থা কোম্পানির হস্তে ্যস্ত 

করেন। দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়! উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারী-পদ মাত্রেই ইওরোপীয়- 

দের নিয়োগ করিবার প্রথা! তিনি চালু করেন। দেওয়ানী বিচারের 

চন ভারও তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত করেন। এমনকি, 

ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থাপন সদর ফৌজদারী আদালত মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতাস্থ ফোর্ট 

উইলিয়ামে স্থানাস্তরিত করিয়া! তিনি গবর্নর-জেনারেল ও 

কাউন্সিলের উপর উহার সর্বোচ্চ দায়িত্ব অর্পণ করেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচারালয় ও 

পুলিবী ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংস্কারাদির নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে একথাই স্পষ্ট 

ভারতীয়দের প্ৰতি হইয়া উঠে যে, ভারতীর কর্মচারীদের উপর তাহার কোন 

অবিশ্বাস ও বৈষম্য- . আস্থা! ছিল না। ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্ৰীতি ও 

তি শুভেচ্ছা থাকার প্রয়োজন তাহা ক্রমেই লোপ পাইয়াছিল। 

অত্যধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইওরোপীয় কর্মচারীদের ওঁদ্বত্য এবং অত্যধিক 

দায়িত্ব বহনের অক্ষমতা! হেতু শাসনকার্ষে তাহাদের অকর্মণ্যতা শীঘ্রই প্রকট হইয়া 

উঠিয়াছিল। ভারতীয় বিচারপতিগণের পক্ষে Boar উন্নীত হইবার পথ রুদ্ধ 

করিয়া দিয়া লর্ড কৰ্নওয়ালিস ভারতীয়দের মধ্যে ভবিষ্যৎ অসন্তোষের বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছিলেন। 

১৮১৩ স্রীষ্ডাব্দের Bibra এ7াকু, ( Charter Act of 1813 ) : ` 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের স্থপারিশক্রমে ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে 
বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার আরও কুড়ি বংসরের জন্য পাইয়াছিল। বৎসরে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী ক্রয়ের অতি নগণ্য অধিকার অবশ্য অপরাপর ইংরেজ বাণিজ্য- 
প্রতিষ্ঠানকে সেই সময়ে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই আইনের 
মেয়াদ যখন শেষ হইল, তখন কোম্পানিকে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার আর দেওয়া 
হইবে কি না সেই প্রশ্ন উঠিল। সেই সময়ে ফরাসী সম্ৰাট নেপোলিয়ন ইংরেজ 
জাতির বাণিজ্য নাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইওরোপের কোন বন্দরে ব্রিটিশ সামগ্রী আমদানি 


লর্ড কর্মওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৮১৩ DATA চার্টার গ্যান্ট,. ৩৪১ 


নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই অর্থনৈতিক অবরোধ “কষিন্াপ্টাল সিস্টেম্‌ 

( Continental System ) নামে পরিচিত ছিল । ইওরোপের 
ভারতে ইল বণিক দেশগুলিতেবাণিজ-ামতীপানির অহবিধার কষ্ট হইলে ইংলণ্ড 
বাণিজ্যাধিকার দাবি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষ তথ! প্রাচ্য অঞ্চলের দেশগুলির 

সহিত বাণিজ্য করিবার আগ্রহ ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং পার্লামেন্টের বাহিরে ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
Ra ভারতে একচেটিরা বাণিজ্যাধিকার নাকচ করিবার জন্য এক তীব্ৰ 
ভিতর আন্দোলন শুরু হয় । এই সকল কারণে ইংরেজ ইস্ট, ইণ্ডিয়া 
বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্তি কোম্পানির ভারতে একচেটিয়া! বাণিজ্যাধিকার নাকচ করা 

হইয়াছিল ॥ কেবলমাত্র চীনদেশে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া 
অধিকার আরও কুড়ি বৎসরের জন্য কোম্পানিকে দেওয়া হুইয়াছিল। 

১৮১৩ খ্রীটাবের চার্টার arid, অন্য এক বিষয়েও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট: এই আইনে ভারতবামীদের মধ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য 
দি বাৎসরিক মোট এক লক্ষ টাকা! ব্যয়বরাদ্দ করিল। ইহা ভিন্ন, 
র্তাদি ক্রান্ত = কোম্পানির সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও 

এই আইনের দারা কর! হইল। কলিকাতায় Recta সর্বোচ্চ 
যাজক হিসাবে একজন বিশপ ও তিনজন অধস্তন পর্যায়ের যাজক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
কর! হইল। 
ইংরেজ বাণিকদের ভারতে আবাধ-বাণিজযারিকার লাভের 
ফলাফল ( Results of the English Merchants’ Right to 
Freedom of Trade in India ) : ১৮১৩ graa চার্টার গ্যাক্ট, অনুসারে 
ইংরেজ Be, ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে একচেটিয়| বাণিজ্য অধিকার নাকচ LEM যায়। 
ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানমাত্রেই ভারতের সহিত অবাধ-বাণিজ্য চালাইবার 
অধিকার প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলগডে শিল্প-বিপ্রব সংঘটিত হইলে 
উৎপাদন প্রণালীর যে আমুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহাতে পূর্বাপেক্ষা কম খরচে 
অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করা সহজ হইয়া! পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সকল 
feet সামগ্রীর উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের জন্ত বাজারেরও প্রয়োজন ছিল। ১৮১৩ 
প্রতিযোগিতায় Rica অবাধ-বাণিজ্যািকার পাইবার ফলে ইংলণ্ডের বিভিন্ন 
ভারতীয় কুটির শিল্পের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতের বন্দর ও বাজার তাহাদের 
অপহৃত উৎপন্ন সামঞ্জীতে ছাইয়া ফেলিল। লর্ড কর্মওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় হইতে বাংলাদেশের জনসমাজ কুষি-আশরয়ী হইয়া উঠিতেছিল। ফলে 
কুটির শিল্প ক্রমেই উহার গুরুত্ব হারাইয়া এবং বিদেশী বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক আমদানি 
করা বিলাতী সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া অপমৃত্যুর দিকে ধাবিত 
হুইতেছিল। ১৮১৩ a চার্টার গ্যাক্টের ফলে ইংরেজ বণিকগণ অবাধভাবে 
ভারতের বন্দর ও বাজার বিলাতী সামগ্রীতে ছাইয়া ফেলিলে স্বভাবতই বাংলাদেশের 


৩৪২ স্বদেশকথা 


তথা ভারতীয় শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বাংলাদেশ, লক্ষে, বারাণসী, নাগপুর, 
RATT, মাছুরা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চল ERR, রেশম ও পশমের বন্ধের 
814 জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ধাতু-শির ও মূল্যবান প্রস্তর-শিল্পে বারাণসী, 
শি ও Foren, = তাঞ্জোর, পুণা, নাসিক প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিলাতী 
ware বয়নশিল্পের উৎপন্ন সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতায় 
ভারতীয় শিল্প টিকিতে পারিল না। ভারতীয়গণ জমির উপর. নির্ভরশীল হুইয়! পড়িতে 
লাগিল, আর ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প বিদেশী বণিক এবং শিল্পপতিদের হস্তে চলিয়া 
যাইতে লাগিল। পূর্বে ভারতের সম্পদের এক বিশাল অংশ বিদেশে রপ্তানি সামগ্রীর 
মূল্য হিসাবে প্রাপ্ত সোনারূপায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে 
মসলা জাতীয় কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদিও ছিল বটে, কিন্তু শিল্পজাত mA তখনকার 
ভারতের সমৃদ্ধি ও সম্পদের উৎস ছিল। কিন্ত ইংরেজ বণিকদের প্রতিযোগিতায় ক্রমেই 
এই সকল শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ইংরেজ বণিকগণ ভারতের ব্যরসায়-বাণিজ্য হস্তগত 
করিয়া লইল। ইংরেজ শিল্পপতিদের উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য হিসাবে বিশাল পরিমাণ 
সোনা ও রূপা এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবার ফলে সোনারূপার পরিমাণ ক্রমেই 
হ্রাস পাইতে লাগিল। দেশের লোকের সমৃদ্ধির যুগের অবসান 
ইওরোগীয় তথা ইংরেজ ঘটিয়| দারিত্র্য ও পরাধীনতাজনিত চরম দুর্দশার যুগের সুচনা হইল। 
মত তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ ব্যবসায়ী, ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষির উপর নির্ভরশীল : 
হসতাস্তরিত . হইয়া পড়িল ৷ ইওরোপীয় বণিকগণ সস্তায় এদেশ হইতে কীচামাল 
নিজ নিজ দেশে চালান দিয়া এবং সেই কীচামাল ছার! প্রস্তুত 
সামগ্রী এদেশে পুনরায় বিক্ৰয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিল। ব্যাঙ্ক, শিল্প, বাণিজ্য 
সবকিছুই ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের হাত হইতে ইওরোগীয় তথা ইংরেজ বণিকদের হাতে 
চলিয়া যাইতে লাগিল ৷ 
শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ভারতীয়দের হাত হইতে বিদেশীদের হাতে চলিয়া যাইবার 
ফলে তৃম্যবিকারীশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। কৃষির 
টা উপর নির্ভরশীল জনসমাজ ভূম্যধিকারীদের অধীন হইয়া পড়িল। 
পরজীবী ate ইহা ভিন, ইওরোগীয়দের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির 
সমাজের উৎপত্তি শাসনব্যবস্থায় চাকরি গ্রহণ করিয়া এক নৃতন চাকরিজীবী 
সম্প্রদায়ের স্থষ্ট হইল। ভূম্যধিকারী ও চাকরিজীবী সম্প্রদায় 
লইয়া গঠিত হইল বাংলাদেশের তথা ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ। এইভাবে উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন 
দেখা দিল। 


উনত্রিংশ অধ্যায় 


লীশ্চাত্য শিক্ষা ও সহ স্ক্ৰুতিল্ল প্ৰভাব : BIS 
gamta Weal 
(Impact of the Western Education and Culture : Beginning 
of the Indian Renaissance ) 


নবজাগরণের দুলা (The Beginning of the Renaissance) i 
মোগল যুগের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন 
ভারতের সর্বত্র দেখা দিল এক ব্যাপক অরাজকতা | এঁক্যবদ্ধ 
পা রি মোগল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্থানীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িল । 
জার তার সিডার তি সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। 
ভারতীয় সংস্কৃতি তখন স্বভাবতই অগ্রগতি হারাইয়া ফেলিল। 
নূতন ধারার সহিত পুরাতন ধারার সংঘাতের মধ্য দিয়াই সংস্কৃতি অগ্রসর হইয়া 
থাকে। রুদ্ধ, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতির কোন স্থযোগ থাকে না। মোগল যুগের শেষদিকে ভারতীয় জীবন যখন 
রুদ্ধ, অগ্রগতিহীন হইয়া পড়িয়াছিল তখন এদেশে, বিশেষভাবে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাও বাংলাদেশে, ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে পাশ্চাত্য 
তর প্রভাবে; সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। পাশ্চাত্া শিক্ষা ও 
নবজাগরণের সৃষ্টি 
[স্কতির প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তারলাভ করিয়াছিল | 
সেইজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার, স্থষ্টি হইয়াছিল 
তাহার কেন্দ্ৰস্থল ছিল বাংলাদেশ আর তাহার ধারক ও বাহক হইয়াছিল বাঙালী 
জাতি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সংমিশ্রণে যে নৃতন সজীব ভাবধারার 
স্থষ্ট হইয়াছিল উহার প্রতীক ছিলেন বাঙালী মনীষী রাজ! রামমোহন রায়। 
ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের ফলে বাংল! তথা ভারতীয় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ আসিল। হিন্দু, ইস্লামীয় ও পাশ্চাত্য 
NEES ক তিন মিলন হইয়া উঠিল আমাদের এই দেশ। 
সাংস্কৃতিক জীবনের একই দেশে একই স্থানে যখন এই তিনটি সংস্কৃতি নিজ নিজ স্থান 
যুগসান্ধ্ষণ করিয়। লইতে চাহিল তখনই প্রয়োজন হইল সমন্বয়সাধনের | 
ইস্লামীয় সংস্কৃতি ভারতের মূল হিন্দু, সংস্কৃতির সহিত সম্পূৰ্ণভাবে মিশিবার সুযোগ 
AEEA পায় নাই, ইহার কারণ ছিল সুলতান-বাদশাহৃদের সঙ্ধীর্ণ ধর্মান্ধ 
37 নীতি । তথাপি শের শাহ্‌, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা স্থলতান- 
সমন্বয়ের বাদশাহ্দের আমলের সফল একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। 
প্রয়োজনীয়তা হিন্দু ও ইস্লামীয় সংস্কৃতির আংশিক সংমিশ্ৰণ 
রাজা রামমোহন রায় ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, সম্পূৰ্ণ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই 
"মাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন এদেশে বিস্তারলাভ করিল তখন RT 
ইস্লামীয় ও পাশ্চাত্য_এই তিনটি সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের এক এঁতিহাসিক প্রয়োজন 


৩৪৩ 


৩৪৪ স্বদেশকথা 


দেখা দিল। রাজা রামমোহন রায় এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নবযুগের 
স্থচনা করিয়! গিয়াছিলেন | 
রাজা রামমোহন রায় গ্রীক, হিক্র, 
ইংরেজী, সীরীয় প্রভৃতি কোন ভাষার 
বা হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
সারমর্ম উপলব্ধি করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। এই সকল জাতির সাহিত্য, 
ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে 
তাহার মনে এই সত্যটিই প্রকট হইয়া 
উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই 
ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। 
অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা 
এ ae বাধানিষেধ oly 
APS মূল্য নাই ! 
রায়ের অবদান তাই তিনি সু 
সংস্কারমুক্ত করিতে চাহিলেন। তাহার 
এই আগ্রহের ফলেই ব্ৰাহ্ম সমাজের রাজা রামমোহন রায় 
গোড়াপত্তন হইল। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে--শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি 
চাহিলেন এক নবযুগের, এক নূতন জীবনাদর্শের প্রবর্তন করিতে । বাংলাদেশে তথা 
ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে 
স্মরণীয়। বসায়নশাস্ত, শারীরবিদ্যা, চিকিংসাশাস্ত প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
রা দেশের অনুকরণে ভারতেও যাহাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে সেইজন্য তিনি তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল 
লর্ড আমহাস্টকে অন্গুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আর্বী ও ফার্সী শিক্ষার উপর 
‘ গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্ত 
পন রাজা রামমোহন রায়ের অন্থরোধ ও প্রতিবাদ সত্বেও ১৮১৩ 
আবেদন ও প্রতিবাদ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এযাক্টে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্ত 
ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আর্বী ও 
ফার্সী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 
তদানীস্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ দেখা দিয়াছিল 
তাহারই দাবি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। 
হি রর প্রতিষ্ঠা কিন্তু সরকার তাহা waa করিলে ডেভিড, হেয়ার ও রাজা 
রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত 
‘হয়। পরে ইহাই প্রেসিডেন্দী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে । ডেভিড, হেয়ার 
বাংলাদেশে SR ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ 


লি... আলেকজাগ্ডার UF, ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় 
১ কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য “জেনারেল এ্যাসেম্রীজ, 
ইন্ট্রটিউশান' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই হুইল 
আলেকজাগ্ার ডাফ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ | 
রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
না বাংলা গগ্ঠ-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দুরীকরণ, নারীজাতির সামাজিক 
Pere e মর্ধাদ| বুদ্ধির চেষ্টা প্রভৃতি ছারা তিনি বাঙালীর শিক্ষা, সমাজ ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সুচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু 
গা গা বিধবাদের পুনঃ-বিবাহদান, তাহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান প্রভৃতি 
স্কারমূলক কার্যাদির জন্য চেষ্টা করিয়া! রাজা রামমোহন রায় তাহার উন্নত. মনের 
| পরিচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 
89৯ কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও 
দত জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজ! রামমোহন রায় যে 
coal করিয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়াই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় 
i উদ্ধ,দ্ধ ‘ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) ও Sx aer 
Z pang ( Young Bombay) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পুরাতন 
ৰ সবকিছুরই পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক 
রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল | প্রাটীনকে ভাঙ্গিবার চেষ্টায় বিশেষভাবে Bye 


cos, বন, জাগরণের বিভ্ৃত্যি গধ ome 
ডিরোজিও ' হইয়াছিল। ডেভিড, হেয়ার, 
বেথুন, ডি'রোজিও প্রভৃতির 
, অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য | এই সকল 
দিক দিয়! বিচার করিলে রামমোহনকে বাংল! 
তথা ভারতের রেনেগাস বা নবজাগরণের 
প্রবর্তক বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইবে। ডি'রোজিও 
বাংলাদেশের নবজাগরণের মূলে যে-সকল RST ব্যক্তির উল্লেখ করিতে হয় 
সাহাদের মধ্যে লর্ড উইলিয়াম cafe ও লৰ্ড ম্যাকলে ছিলেন অন্ততম। লৰ্ড 


৩৪৬ স্বদেশকথা 


বেটটিস্কের সমাজ সংস্কার ভারত-ইতিহাসে স্বরণীয় হইয়া আছে। তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ 
সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধন করেন। ইহা ভিন্ন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বোম্বাই-এর এল্ফিন্স্টোন 
সির. ইন্টউশান স্থাপন করেন। সেই সময়ে ইংরেজী 'তাবার 

শিক্ষাদানের প্রশ্ন লইয়া তদানীন্তন সরকারের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ্‌ 
সাহেব ও গবর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সান্ত লর্ড ম্যাকলের মধ্যে এক তুমুল, 
বিতর্কের স্থষ্টি হয়। প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা__অর্থাৎ সংস্কৃত, আর্বী, 

ফার্সী প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী, কিন্তু লর্ড 
বিগ ম্যাকলে ছিলেন ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী । রাজা 
অধ্যাপনা দাবি রামমোহন রায় পূর্ব হইতেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 

শিক্ষা এদেশে প্রবর্তনের জন্তু লর্ড আমহাস্টকে জানাইয়াছিলেন। 
তখনকার বাঙালীগণ ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনারই 
ৃ পক্ষপাতী ছিলেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া লর্ড cafes 
ss Pe, ম্যাকলের মতই গ্রহণ করিলেন। ১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের চাটার এযাক্ট, 


অনুযায়ী শিক্ষা-খাতে বরাদ্দ বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ইংরেজী | 


ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে একথা স্থির হইল | 


রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড, হেয়ার, আলেকজাগার ডাফ,, লর্ড বেটটিঙ্ক, লর্ড 
ম্যাকলে প্রভৃতি বাংলাদেশে যে রেনেগাস বা নবজাগরণের স্ত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন 
উহার আবর্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়| পড়ি ৷ ফলে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষভাবে এই 
বাংলাদেশে এক সচেতন স্থগঠিত 
জাগ্রত বাঙালী সমাজের উত্থান 
পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে প্রিন্স 


ভারতীয় চেটি, জর্জ ও জন্‌ নটন 
জাতীয়তা ভারতীয়দের এই 

নবজাগরণের  পরি- 
প্রেক্ষিতে সর্বক্ষেত্রে ভারতবাসীর 
ছিলেন। এই রেনেসাস হইতেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধের we হুইয়াছিল। 


oo el eee 
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পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি বাঙালী 
জাতিকে এবং ক্রমে ভারতবাসীকে এক নৃতন পথে চালিত করিয়াছিল। রাজনৈতিক, 
সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নবচেতন্নার ai হইয়াছিল | 
বাংলায় নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
মনীষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ও সংমিশ্রণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র | 
Ga সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, সমাজের অধস্তন লাঞ্ছিত ও 
১ অবহেলিত সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধন, স্তী-শিক্ষা, বাংলা ভাষা, সংস্কৃত 
সাহিত্য প্রভৃতির উন্নয়ন, এই সকল বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্যে ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগরের 
মানবতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল ৷ 
লৰ্ড আমহাস্ট', ১৮২৩-২৮ খ্ৰীঃ (Lord Amherst) £ লৰ্ড ময়রার 
(afea) আমলে ভারতের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়| ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য গড়িয়া 
উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পূৰ্ব-সীমান্ত 
উত্তর-পশ্চিম ও সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে 
পিছ: রিং বার NR প্রভৃতি জাতি ভারতের সীমায় 
আসিয়া হানা দিতেছিল। পূর্ব-সীমান্তে আসাম ও ব্ৰহ্ছদেশ তখনও 
ব্রিটিশ সীমা লঙ্ঘন করিবার মত শক্তিশালী ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড হেঠিংসের পর 
লর্ড আমহাম্ট' গবর্দর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ভারত-শাসনের দায়িত্ব 
গহণ করিয়াই তাহাকে ব্হ্মদেশের সহিত যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হইতে হইল | 
প্রথম ইক্স-ব্ৰহ্ম যুদ্ধ (First Anglo-Burmese War)! 
ব্ৰহ্দেশের সহিত কোম্পানি বিনা বাধায় বাণিজ্য করিতেছিল। কিন্তু উনবিংশ 
শতাবীর প্রথমদিকে ব্ৰহ্মদেশের রাজা বোদোপায়া, ও তাহার পুত্র পগিদোয়ার 
রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের সীম ব্রিটিশ সাআজ্যের ূর্বদিকের সীমার সংলগ্ন হইয়! পড়িলে 
ক্রমে এই ছুই শক্তির মধ্যে রাজ্যসীমা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। বোদোপায়া 
} আরাকান অঞ্চল ও মণিপুর অধিকার করিয়া! ব্রহ্মদেশের সীমা 
ফি প্রসারিত করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশের সহিত 
চা, কোনপ্রকার সংঘর্ষ যাহাতে উপস্থিত ন! হয় সেইজন্য এই সমন্তা 
মীমাংসার Bowes পরপর ছয়বার ব্ৰহ্মদেশে দুত প্রেরণ করিয়াছিলেন | কিন্তু ইহাতে 
তেমন কোন কাজ হয় নাই। মধ্যযুগ আরাকানের রাজ চট্টগ্রাম, ঢাকা, কাশিম- 
বাজার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। আরাকান দখল করিয়া 
বোদোপায়! মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের উপর আইনত 
অধিকার তীহারই, এই দাবি জানাইলেন ৷ ইংরেজগণ এই দাবি অস্বীকার করিল । 
র ইতিমধ্যে বোদোপায়ার মৃত্যুর পর পগিদোয়া রাজা হইয়া আসাম 
১5) অধিকার করিতে সমর্থ হুইয়াছেন।  ইংরেজগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের উপর ব্রঙ্গরাজের অধিকার অন্বীকার করিলে তিনি সৈন্য 
প্রেরণ করিয়া চট্টগ্রামের সন্নিকটে IRAN দ্বীপটি দখল করিলেন। ইহা ভিন 


৩৪৮ স্বদেশকথ| 


বাংলাদেশ আক্রমণের ape তিনি তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। এদিকে লর্ড 
আমহাস্ট গবর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছেন। লর্ড আমহার্ট্ট প্রথমে আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমেই পগিদোয়ার সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
্রহ্মদেশের রাজকর্মচারিগণ দুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে বলপূৰ্বক ধরিয়া লইয়া গেলে লঙ 
আমহাস্ট্ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধ আয়াম, 
আরাকান ও ব্ৰহ্মদেশ--এই তিন দেশেই ছড়াইয়া৷ পড়িল। ব্ৰহ্মদেশের সেনাপতি 
বান্দুল| চট্টগ্রামের নিকট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। 
অপরদিকে সার্‌ ক্যাম্পবেল রেঙ্গুনের দিকে এক নৌবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন 
এবং রেঙ্গুন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। এমতাবস্থায় বান্দুলাকে স্বদেশ রক্ষার্থে 

‘রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হইতে হইল। কিন্তু রেঙ্গুনের সন্নিকটে 
নন হানা তিনি পরাজিত হইয়| ডোনাবিউ নামক স্থানে ব্রিটিশ বাহিনীর 
সহিত আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে আকস্মিকভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিলে 
এবং ইতিমধ্যে সারু ক্যাম্পবেল প্রোম নামক স্থানটি দখল করিতে সমর্থ হইলে 
ব্ৰহ্মরাজ ব্রিটিশের সহিত “যান্দাবুর (৪9১০০) সন্ধি স্বাক্ষর 
করিলেন ( ১৮২৬ খ্ৰীঃ)। ইহার শর্ত অনুসারে ব্ৰহ্মরাজকে 
টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক বিরাট 
পরিমাণ অর্থ ব্রিটিশদের দিতে হইল। ইহা! ভিন্ন, মণিপুর রাজ্য ত্যাগ করিতে এবং 
ভবিষ্যতে আসাম, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে আর হান! a দিবার শর্ত মানিয়া লইতে 
TANS বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির ফলে মণিপুর রাজ্য, আসাম ও স্থুর্মা উপত্যকা 
অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তৃত না হইলেও প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে 


` ফলাফল 


. সন্দেহ নাই। 


এদিকে তরতপুর রাজ্যের নাবালক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়! দুর্জন্শাল নামে 
SAA জনৈক নিকট-আত্মীয় সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার 


ভরতপুর রাজ্য-- প্রথমে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নীতির পক্ষপাতী না থাকিলেও শেষ 
ব্রিটিশ প্রাধান্য পর্যন্ত নাবালক রাজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া দুর্জন্শালকে পরাজিত 
বিস্তার করিলেন এবং নাবালক রাজাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিলেন। 
ফলে ভরতপুর রাজ্যটি ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়িল। 


লর্ড আমহাস্টে'র শাসনকালে বাংলাদেশের বারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে এক 
বিদ্রোহ দেখা দেয় (১৮২৪ খ্ৰীঃ )। সৈনিকদের বেতনের স্বল্পতা ও 

সিপাহী Rowe ব্ৰহ্ধদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণের আদেশের 
(১৮২৪ খ্ৰীঃ ) '_ প্রতিবাদেই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বর্বরোচিত 
__ শাস্তিদান করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করিতে 
৬৭, সমর্থ হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সময়ে লর্ড আমহাস্টে'র 
১ শাসননীতি কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মচারীদের অনুমোদন লাভ না 
করিলে তিনি পদত্যাগ করেন। 
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লর্ড উইলিয়াম cas, ১৮২৮-৩৫ Me (Lord William 
Bentinck ) : লর্ড আমহাস্টের পর লর্ড উইলিয়াম cafes বাংলার গবর্নর- 
A জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। পূর্বে তিনি মাদ্রাজের গবর্নর 
নতি হিসাবে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। লর্ড বেটিঙ্কের শাসনকাল 
a ভারত-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায় ৷ সংস্কারকার্যাদির age 


তিনি ভারত-ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধি 


যুদ্ধের ফলে কোম্পানির আধিক 
সঙ্কট দেখ! দিয়াছিল। লর্ড বেটিঙ্কের 


সামরিক ও বে-সামরিক ব্যয়-সক্কোচন 
দ্বারা তিনি কোম্পানির আধিক 


অবস্থার উন্নতি সাধন 
es করিলেন। সামরিক 
কর্মচারীদের বেতনের 


উপর যে অর্ধেক. ভাত! শান্তির 
সময়েও দেওয়া হইত বেটিঙ্ক তাহা 
তুলিয়া দিলেন। ইহা ভিন, / 
বে-সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও লর্ড বেণ্টিক্ 
বেতন তিনি হ্রাস করিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উপর 
গোপন-রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উইলিয়াম cates কোম্পানির 
রাজন্ব-আয় বুদ্ধির জন্য আগ্রা অঞ্চলের জমি-বন্টন ব্যবস্থারও কতক রদবদল করিলেন | 

+ নিষ্কর জমির উপরও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রাজস্ব ধাৰ্য করিতে 
কোম্পানির Te h করিলেন না। আফিং ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়াও তিনি 


ee কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিলেন। এইভাবে অতি অল্পকালের 
মধ্যেই তাঁহার চেষ্টায় কোম্পানির VAST দুরীভূত হইয়া বাৎসরিক আয়ে পনর লক্ষ 
টাকা উদ্ধত্ত হইল I j 


লৰ্ড উইলিয়াম বেটিঙ্কের বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত সংস্কারও উল্লেখযোগ্য | তিনি 
ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় ও আপীল আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া অপরাপর বিচারালয়ের 
মাধ্যমেই বিচারকার্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে 


_ বিচারববস্থার সংস্কার বিচারকার্যাদি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হইবার সুবিধা হইল। 


এলাহাবাদে তিনি একটি রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন করিলেন | জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও 


কালেষ্টরের: কাজ তিনি একই শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন এবং তাহাদের 


৩৫০ স্বদেশকথা! 


wife পরিদর্শনের ভার দিলেন কমিশনার নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর। 
বেটিস্ক কর্মওয়ালিস-প্রবতিত বিচারব্যবস্থায় ভারতীয়দের উচ্চপদে নিযুক্ত না করিবার 
নীতির পরিবর্তন করিলেন এবং ভারতীয় বিচারপতিদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়৷ 
দিলেন। তিনি তাহাদের বেতনও পদমর্যাদা অনুসারে বাড়াইয়া দিলেন। 
বিচারালয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের রীতিও তিনিই প্রচলন করিয়াছিলেন। 
সমাজ সংস্কারের জন্যই বেটিগ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮২৯ 
Ara তিনি সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায় 
প্রমুখ নেতার সহায়তালাভ করিয়াছিলেন। ‘ঠগী’ নামক এক 
PREG as রতন দেশের একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাতায়াত 
বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল। পথিকদিগকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া 
ক: তাহার! পথিকদের সকল জিনিসপত্র whey লইত। এমনকি 
রন প্রাণেও হত্যা করিত। লর্ড cafes কর্ণেল ন্ীম্যানের উপর ঠগী 
দমনের ভার অর্পণ করেন। শ্রীম্যান কঠোর হস্তে ঠগীদের দমন 
করিয়া এবং তাহাদের গোপন Tiea বিধ্বস্ত করিয়া পথচলা নিরাপদ 
করিয়াছিলেন | 
| শিক্ষার ক্ষেত্রেও লর্ড বেটিঙ্কের সংস্কার স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চার্টার গ্যাক্ট, অনুসারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা শিক্ষা-খাতে ব্যয় 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । এই অর্থ কেবলমাত্র প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য 
শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন রায় এই অর্থ 
সাম: ইংরেজী ভাবীর মাধমে পরান শিক্ষাদানে ব্যয় করিবার জন্য 
সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা 
রামমোহন রায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে 
ইংরেজদের নিকট পরিস্ষুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড cafes 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ-বিষয়ে সরকারের 
সেক্রেটারি প্রিন্সেপ, সাহেব ও গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের 
18 আইন-সদন্ত ( Law Member) লর্ড ম্যাকলের মধ্যে যে 
শিক্ষার প্রবর্তন... মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 


সেক্রেটারি প্রিন্সেপ, ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার . 


পক্ষপাতী । কিন্তু ম্যাকলে ছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী । বেটিঞ্ক ম্যাকলের মতই গ্রহণ করিয়া 

esr ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী অর্থ 
ব্যক্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। লর্ড বেটিঙ্ক কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ এবং বোস্বাই-এর এল্‌ফিন্স্টোন ইনৃষ্টিটিউশান স্থাপন করিয়াছিলেন 


টবে নানা প্রকারে শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভারতীয়দের 


টি ৫ 


৭800১885152 


DE রা N = 


পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব : ভারতীয় নবজাগরণের স্থুচনা ৩৫১ 


লর্ড cafes ছিলেন শাস্তিবাদী নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী । জয়পুর, গোয়ালিওর, 
ভূপাল প্রভৃতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কুষোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। 
কিন্তু কুর্গের রাজার অত্যাচারী শাসনে প্রজাগণ অধৈর্য হইয়া উঠিলে বেটিস্ক কুর্গ 
রাজ্যটি কোম্পানির দখলে .আনেন। উত্তরাধিকারীর অভাব হেতু কাছাড় রাজ্যটিও 
তিনি কোম্পানির অধিকারে আনিয়াছিলেন। আসামের জন্তিয়া পরগণার 
অধিবাসীরা নরবলি দিবার জন্য কয়েকজন ইংরেজকে ধরিয়া লইয়া 
গেলে সেই সুত্রে জন্তিয়া পরগণা শেষ পর্যন্ত কোম্পানির 
সেনাবাহিনী অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজবংশের অধীনে অব্যবস্থা দেখা দিলে বেটিগ্ক মহীশূর রাজ্যের 
শাসনভার কোম্পানির হাত হইতে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেটিস্কের শাসনকালে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ' রাশিয়ার অগ্রগতিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ভীত-সন্ত্স্ত হইয়া 
সমস্তারঞ্জিৎ সিংহের উঠিলেন। পাছে রাশিয়া ভারত আক্রমণ করে সেইজন্য বেদ্টিঙ্ক 
আনি _ পাঞ্জাবের শিখ রাজা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করেন 
এবং “চিরস্থায়ী মিত্রত!” স্থাপন করেন। রঞ্জিৎ সিংহকে সপক্ষে 

টানিয়! cates উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন । ও একই কারণে সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিতও তিনি মিত্রতামুলক' 


বেণ্টিঙ্কের নিরপেক্ষ 
নীতি 


নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন ৷ 


১৮৩৩ Quma চার্টার গ্যাক্ট ( Charter Act of 1833): ১৮১৩ 
Jaa চাটার গ্যাক্টের মেয়াদ শেষ হইলে ১৮৩৩ গ্রষ্টাবে নৃতন চার্টার এযাক্ট,পাস 
করা হইল। ইহ! দ্বার| চীনদেশের সহিত কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার 
বিলুপ্ত হইল। ব্ৰিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দল ইংরেজ ইন্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির 

হাত হইতে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণ 
শর্তাদি করিবার জন্য দাবি উত্থাপন করিল। তাহাদের এই দাবি ব্রিটিশ 
গার্লামেপ্ট কর্তৃক গৃহীত না হইলেও কোম্পানিকে ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে ভারতের 
শাসনকাৰ্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া হইল। ইহ! ভিন্ন, কলিকাতাস্থ কাউন্সিলকে 
আইন পাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইওরোপীয় বণিকদিগকে ভারতে জমি 
ক্রয় করিবার অধিকার এই চার্টারে দেওয়া হইলে নীলকর সাহেবগণ এদেশে নীল 
চাষ শুরু করিলেন। সেই ya নীল চাষীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের 
ইতিহাসও শুরু হইল। এই চার্টার MI শর্ত অনুসারে গবর্নর-জেনারেলের 
কাউন্সিলের ATI বাড়াইয়া পাঁচ করা হইল। জন্ম ও জাতিধর্মনিবিশেষে 
যে-কোন ভারতীয়কে বা ব্রিটিশ নাগরিককে কোম্পানির চাকরি দিবার নীতিও এই 


চা্টারে স্বীকৃত হয়। 


ত্ৰিংশ অধ্যায় 


afee frees : ইক্দ্‌-শিখ ও ইজ্-আফপান্ন সম্পৰ্ক 
( Ranjit Singh : Anglo-Sikh and Anglo-Afghan Relations ) 


ব্লঞ্জিং সিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯ Me ( Ranjit Singh ): s 
সিংহ ১৭৮০ Rice পাঞ্জাবের স্থকারচুকিয়৷ নামক মিস্ল__অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্ৰ সামস্ত 
রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর ; 
বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি সুকার- 

চুকিয়া মিস্লের নেতা ga 
পরখ জীৰৰ কাবুলের অধিপতি জামান 
শাহ্‌ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 
সেই সময়ে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার সেনা- 
বাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ 
afas সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইয়া তাহার সহিত এক মিত্রতার চুক্তি 
WH করেন। তারপর জামান শাহ্‌ 
ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত 
সিংহ লাহোর দখল করিলেন। ইহার পর aes নিংহ 
মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া তিনি জন্মুর দিকে A 
অগ্রমর হইলেন। জন্মুর রাজ! রঞ্রিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং 
প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলেন। ইহার পর ১৮০৫ TEIA 
অমৃতসর দখল করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। 
রঞ্জিৎ- সিংহ সমগ্র, শিখ জাতিকে এঁক্যবদ্ধ করিবার আশা পোষণ করিতেন । সেই 
উদ্দেশ্যে ee নদীর পশ্চিম-তীরের যাবতীয় শিখ মিস্ল দখল 
‘ড় করিয়া উহার পূর্ব-তীরস্থ মিস্ল দখল করিবার জন্য তিনি অগ্রসর 
_ হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকটি মিস্‌লের নেতা! ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, 
একথা বিবেচনা করিয়া ইংরেজগণ তাহার সহিত fai বজায় রাখিবার নীতিই 
<a Beat করিয়া চলিল। লর্ড মিন্টো চার্লস্‌ মেট্‌কাফ্‌কে রঞ্জিৎ 
সিংহের সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিলেন। ফলে 
১৮৯ Ma অনৃতসরের সন্ধি দ্বারা রঞ্জিৎ সিংহ শতক্র নদীর পূৰ্ব-তীরস্থ ৷ শিখ 
মিস্লগুলি আক্রমণ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। i 


৩৫২ 


afas সিংহ : ইঙ্ন-শিখ ও ইন্গ-আফগান সম্পর্ক ee 


অতঃপর কাশ্মীর, মূলতান, কোহাট, Te, দের! ইস্মাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি 

এ স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত. রঞ্জিৎ সিংহ 
তাহার রাজ্যের সীম! বিস্তার করিলেন | 

রঞ্জিৎ সিংহ কেবলমাত্র রণনিপুণ দেনাপতিই ছিলেন না, শাসনকার্ষে তিনি অত্যধিক 

পারদণিতা৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন |. তাহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অপরিসীম । তিনি 

আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ 

বাহিনীর সামরিক শিক্ষার স্থবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনা- 


৪7741: বাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ সামরিক 


কর্মচারীকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন al) প্রচলিত রীতিনীতি wre 
রাখিয়| তিনি শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন | 
ইংরেজদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়! চলিয়াছিলেন ॥ শতদ্র নদীর 
ছা পূর্ব-তীরে এবং সিন্ধুদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলে ইংরেজগণ 
মিত্ৰতা তাহাকে fas করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি মিত্রতা তাহারা : 
সর্বদাই রক্ষা! করিয়া চলিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা 
স্থাপনের বিনিময়েও ইংরেজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে কোনভাবে বিরক্ত করিতে চাহে নাই। 
রঞ্জিৎ সিংহ বীর যোদ্ধা, দুরদর্শা রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। 
শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া! এক বৃহৎ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গঠন 
করিয়। তোলাই ছিল তাহার উদেশ্য । শতদ্র নদীর পূর্ব-তীরের শিখগণকে তিনি 
এক্যবদ্ধ করিতে al পারিলেও পশ্চিম-তীরস্থ যাবতীয় শিখ মিস্লকে এক এঁক্যবদ্ধ শক্তি . 
হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি অন্নবয়সে ন্থকারচুকিয়া 
afas সিংহের কৃতিত্ব মিস্লের . শাসনভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ প্রতিভাবলে এবং 
সামরিক কৌশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা তিনি নিজেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী 
রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চার্লস্‌ মেট্‌কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহু বিদেশী পর্যটক afas 
সিংহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমে 


‘তাঁহাকে “ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন ৷. রঞ্জিৎ সিংহ লেখাপড়া 


জানিতেন না বটে কিন্তু তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ | শাসনকার্ষে দয়া, ন্যায় ও 
সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্মবিবয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া 
তিনি তাহার মানসিক উতকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন | 
রঞ্মিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন | 
তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা হউক, সিংহাসনলাভের এক 
বংসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা 
খড়ক সিংহ দিল। এদিকে তাহার মৃত্যুর পরদিনই তাহার পুত্ৰ নৌনিহাল 
সিংহ এক দূর্ঘটনায় মৃত্য মুখে পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ 


২৩ [ স্বদেশকথ| ] 


৩৫3 স্বদেশকথা 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর 


আক্রমণে প্রাণ হারাইলে ( ১৮৪৩ খ্ৰীঃ) শিখরাজ্যের আভ্যন্তরীণ ' 


পরবর্তী রাজগণ অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় 


শিখ সেনাবাহিনী “খাল্সা” শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল । রঞ্জিত সিংহের নাবালক পুত্র 
খাল্সার প্রান্ত. দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এবং রাণীমাতা বিন্দনকে 
ঘলীপ সিংহ নামেমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া লালসিংহ ও তেজসিংহ 
নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্ধ চালাইতে লাগিলেন। ই 
শিখশক্তির পতনের কারণ ( Causes of the Collapse of the Sikh 
Power): afas সিংহের মৃত্যুকালে শিখশক্তি উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্ত 
তাহার মৃত্যুর পরবর্তীকালে শিখশক্তির পতন যেমন ছিল 
পপ এ আকস্মিক তেমনি ছিল SS 1 জেনারেল গর্ডনের ভাষায়__রঞজিৎ 
সিংহের মৃত্যুর পর শিখশক্তি যেন এক বিস্ফোরণের পর যেরূপ 
অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ ধারণ করে এবং অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে সেইরূপ 
স্তিমিত এবং শেষ পৰ্যন্ত নিৰ্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। 
রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু শিখরাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সুচনা করিয়াছিল। দীর্ঘকাল 
শিখরাজো বিভেদ ও এইরূপ পরিস্থিতি চালু থাকিবার ফলে স্বভাবতই শিখশক্তির চরম 
বিভ্ৰান্তি দুৰ্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ 
জাতিকে আবদ্ধ হইতে হইল | 
রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক করিয়া বহু উত্তরাধিকারী সাময়িকভাবে 
নাবালক দলীপ সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, 
সিংহাসন লাভ-_ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে 
রাণীমাতা বিন্দনের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া! রাণীমাতা বিন্দনকে অভিভাবিকা নিযুক্ত 
করা | কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতাঁ রহিল তেজসিংহ ও 
লালসিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর | 
আভ্যন্তরীণ শাসনের দুর্বলতার স্থযোগ লইয়াই খাল্সা'__অর্থাৎ্ শিখ সেনাবাহিনী 
খাল্সার শাসনক্ষমতা ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা বিন্দনের পক্ষে 
অধিকার সেনাশক্তিকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে সামরিক বাহিনীর 
অধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক স্বৈরশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন | 
রাণীমাতা৷ বিন্দন সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে দমন 
fa Alea করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত 
ইট্গাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ব্রিটিশ শক্তির হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত 
ব্ৰিটিশ শক্তির সহিত যুঝিবার ফলে দুৰ্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের 
fide আগ্রাসী নীতি কথা ভাবিলেন। এইভাবে ae শিখ সৈনিকগণ কোন নিৰ্টিষ্ট 
বা উচ্চ আশ! দ্বারা উদ্ুদ্ধ না হইয়া কেবলমাত্র রাণীমাতা বিন্দনের 
কুটচালের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-নীতিও 


Lm ee oe 


ইন্গ-শিখ ও ইজ-আফগান সম্পৰ্ক . ৩৫৫ 


শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দীড়াইয়| ছিল, যদিও রাশীমাতা বিন্দনের গোপন 
ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা ৷ মুদ্কী, ফিরোজশাহ্‌, 
 আলীওয়াল্‌ এবং সর্বশেষে সেব ও-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়! ব্রিটিশ ও 
শিখখজির পরাজয়... শিখ শক্তির ace শিখশক্তির পরাজয় ঘটিল। ব্ৰিটিশ শক্তির 
সর্বাপেক্ষা বিরোধী শক্তির পতনে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। 
ব্রিটিশরা দলীপ সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা বিন্দনকে তাহার 
অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও 
একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করিল। লাহোরকে ক্ষুদ্ৰায়তন 
. পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্ৰাধান্য করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যটি গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় 
করিয়! দেওয়া হইল ৷ গোলাব সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধীন জনৈক সর্দার । 
শিখদের অন্তরে স্বাবীনতা-স্পৃহ! তখনও নিৰ্বাপিত হয় নাই। ব্রিটিশদের সহিত 
যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের জন্যই ঘটিয়াছিল, একথা 
তাহাদের অন্তরে পীড়ার কারণ হইয়া দীড়াইল। সেই সময়ে 
শিখদের স্বাধীনতাস্পৃহ। রাণীমাতা, বিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের 
অভিযোগে লাহোর হইতে অপগারণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও 
বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চলিল। 
মূলরাজের সহিত বিরোধ ঠিক সেই সময়ে মুলতানের গবর্দর দেওয়ান মূলরাজকে রাজস্ব 
আদায়ের হিসাব দিতে বল! হইলে তিনি ইহা অপমানজনক বিবেচন! করিয়া পদত্যাগ 
মুলতানের বিদ্ৰোহ-= _ করিলেন। তাঁহার স্থলে সর্দার খা সিংহকে স্থাপন করিবার 
জাতীয় আন্দোলনে উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী তাহাকে সঙ্গে লইয়া মূলতানে 
রপীত্বরিত উপস্থিত হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হুইল | 
মূলরাজকে এজন্ত দায়ী কর! হইলে মুলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমে এই 
চিলিয়ানওয়াল|, মুলতান বিদ্ৰোহ এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রাপাস্তরিত হইলে ব্রিটিশ 
ও গুজরাটের যুদ্ধ সরকার শিখদের বিরুদ্ধে যুন্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চিলিয়ানওয়াঁলার 
যুদ্ধে বহু সংখ্যক ব্ৰিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাং! হইল না। 
১৮৪৯ খীষ্টাব্দে মূলতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল। অনুরূপ "গুজরাটের 
পাঞ্জাব ব্রিটিশ যুদ্ধে পুনরায় ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বীরত্ব সহকারে 
অধিকারভুক্ত যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিতে সমর্থ হইল না। 
১৮৪৯ Aiwa ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহেসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভূক্ত 
করিলেন। এইভাবে স্বাধীন শিখশক্তির পরাজয় ও পতন ঘটিল। 
HA BIG (মট.কাফ., )৮৩৫-৩৬ He (Sir Charles 
Metcalfe ): লর্ড বেটিম্বের পর গবর্নর-জেনারেল হইলেন সার্‌ চার্লদ্‌ মেট্কাফ, | 
তাহার আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটন! হইল সংবাদপত্রের 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত| স্বাধীনত| দান। সংবাদপত্রের স্থাধীনতা দানে ডাইরেক্টর সভা 
তাহার কার্ষের তীব্র নিন্দা করিলে তিনি পদত্যাগ করেন | 


৩৫৬ স্বদেশ কথা 


লৰ্ড অকৃল7, ১৮৩৬-৪২ Ñe (Lord Auckland): লঙ 
অক্ল্যাণড শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিলেন। সংস্কৃত, আব্বী ও ফার্সী ভাষার a 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতে তিনি ক্রটি করিলেন _ 
না। এই সকল দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থীদেরও _ 
সরকারী যৃত্তিদানের ব্যবস্থা তিনি 

করিয়াছিলেন | তিনি তীর্থ-কর 
শিক্ষার প্রসার উঠাইয়| - দিয়া, ধর্মাধিষ্ঠানের 
সম্পত্তির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের রীতি 
বাতিল করিয়া এবং সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে জন- 
কল্যাণকর করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন হায়দর 
অযোধ্যার নবাব হুইলেন। তাহার _ 
owe রাজত্বকালে অযোধ্যার বিধবা বেগম বিদ্ৰোহ _ 
oe ঘোষণা করেন। ব্ৰিটিশ সৈন্যের সাহায্যে 

Teena এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইল বটে, 
কিন্তু সেই সুযোগে লর্ড অক্ল্যাণ্ড নাসিরউদ্দিনের নিকট হইতে কোম্পানির বাংসরিক 
অযোধ্যার সহিত প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিলেন (১৮৩৭ খ্ৰীঃ )। অবশ্য 
সম্পর্ক কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ এই দাবি সমর্থন ন| করিলে উহা কার্যকরী 
করা হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের সাতারা রাজ্যের রাজা পোতু্ীজদের সহিত aya 
শুরু করিলে ব্রিটিশ সরকার তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া! তাহার 
ভাতাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন ৷ কান্ল'লের নবাব ব্রিটিশের বিরুদ্ধ 
y WWE শুরু করিলে উহা ব্রিটিশ সরকার অধিকার করিয়া লইলেন। 
হোলকার ব্রিটিশের বিরোধিতা শুরু করিলে তাহাকে সেই পন্থা' ত্যাগ করিতে বলা হয়। 

'_ লৰ্ড অক্ল্যাণ্ডের আফগান-নীতি (Afghan Policy of Lord 

Auckland): কিন্তু লর্ড অক্ল্যাণ্ডের আমলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা ছিল 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্ত৷ বিধান করা। তদানীস্তন ব্ৰিটিশ সরকারের অহেতুক 

রুশ-ভীতির ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্তা অধিকতর 
ui জটিল হুইয়া উঠিল। পূর্বদিকে রাশিয়ার অগ্রগতিতে এবং 
রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারন্ত আফগানিস্তানের হিরাট অঞ্চল অধিকার করিলে ব্রিটিশ 
- মন্ত্রী পামারস্টোন অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। অক্ল্যাও ছিলেন পামারস্টোনের 
দলের লোক। তিনিও স্বভাবতই পামারস্টোনের স্তায়ই ভীত-সন্স্ত হইয়া উঠিলেন। 
আলেকজাণ্ডাৰ TI নামে জনৈক সামরিক কর্মচারীকে তিনি আফগানিস্তানের | 
-বাণিজ্যদুত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। বস্তুত, ইহা ছিল একটি রাজনৈতিক দৌত্য। __ 
আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত ers. সেই সময়ে ব্ৰিটিশের সহিত মিতরতা স্থাপনের 


সাতারা ও SRA 
রাজ্যে হস্তক্ষেপ 


ইল-শিখ ও ইঙ্জ-আফগান সম্পৰ্ক ও ৩৫৭ 


জন্য উংস্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে পাঞ্জাবের 

রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার ফেরত চাহিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাহাদের 

নে মিত্র রঞ্জিৎ সিংহের উপর পেশোয়ার ফেরত দিবার জন্য কোন 

সহিদ চাপ দিতে চাহিলেন নাঁ। ফলে আফগান আমীর দোস্ত 

মহম্মদের সহিত ব্ৰিটিশ মৈত্রীর চেষ্টা বিফল হইল। লর্ড 

FETS এইজন্য দোস্ত মহম্মদকে আফগানিস্তানের আমীর-পদ হইতে অপসারিত 

করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। দোস্ত 

মহম্মদের স্থলে আহম্মদ শাহ্‌ দুর্রাণীর জনৈক 

বংশধর RRIF তিনি আফগানিস্তানের 

সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলেন। NRE 

‘কিছুকাল পূর্বে আফগানিস্তানের সিংহাসনচ্যুত 
হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং 

শাহ্‌ন্থজাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিলে 

আফগানিস্তানে স্বভাবতই ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপনের 

কোন অঙ্ৃবিধার কারণ ছিল ন| ৷ শাহৃম্থজা, রঞ্জিৎ 

আফগানদের সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে এই বিষয়ে 
সহিত যুদ্ধ" : একটি মিত্রতা চুক স্বাক্ষরিত হইল। 
নীতির সম্পর্ক এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে 

রাজী al হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন যুক্তি হইতে পারে না। কিন্ত ATE 

অক্প্যাণ্ড এই অজুহাতেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে মনস্থ করিলেন। 

,_ ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে অন্তৰিরোধ দেখা দিলে সুযোগ বুয়া লৰ্ড 

প্ৰথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ অক্ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ CATA করিলেন । যুদ্ধে দোস্ত 
মহম্মদের পরাজয় ঘটিল। তিনি ব্রিটিশ হস্তে বন্দী হইলেন । তাঁহাকে কলিকাতায় আনা 

হুইল এবং তাহার পরিবর্তে NEITT আফগানিস্তানের সিংহাসনে স্থাপন কর! হইল। 

কিন্তু আফগান জাতি শাহৃহ্জার ইংরেজ তাবেদারি পছন্দ করিল না। ইহা ভিন্ন 


দোস্ত মহম্মদ 


ইংরেজদের অপনরণ = বিদ্ৰোহী করিয়া তুলিল। তাহার! বার্নেসকে ধরিয়া লইয়| গিয়া 
হত্যা করিলে আফগানিস্তানের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মেক্নাটেন সাহেব দোস্ত মহম্মদকে 
মুক্তি দিবার এবং আফগানিস্তান হইতে ব্ৰিটিশ সৈন্য অপসারণের শর্তে আফগানদের 
সহিত. চুক্তিবদ্ধ হইলেন। কিন্ত মেক্নাটেন সাহেব কার্যত এই সকল শর্ত পালনের 
জন্য প্রস্তুত নহে দেখিয়া আফগানরা তাহাকেও হত্যা করিল | ব্রিটিশ সৈন্য তাহাদের 
যাবতীয় বন্দুক, গোলাবারুদ আফগানদের নিকট সমর্পণ করিয়া আফগানিস্তান হইতে 
পলাইয়! আসিতে বাধ্য হইল। এইভাবে আফগানিস্তানের সহিত যুঝিতে গিয়া লর্ড 


অকল্যাণ ব্রিটিশ ম্যাদ! বিন রয়! স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। 


৩৫৮ ৷ শ্বদেশকথা 


অক্ল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেনবরা গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি সেনাপতি 
পোলক্‌কে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে জালালাবাদ নামক 
স্থানে একদল ব্রিটিশ সৈন্য অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। সেনাপতি 
aT পোলক্‌ ও AR সেই অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীকে মুক্ত করিয়া 
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি সৈন্যে কাবুলে প্রবেশ করিলেন। এই সেনাবাহিনী কাবুলে 
j নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া সেই স্থান 
পরিত্যাগ করিলে আফগানগণ শাহ্‌স্থজাকে হত্যা করিয়া দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনে 
স্থাপন করিল। এইভাবে ব্রিটিশ মর্যাদা! ধলায় লুষ্ঠিত হইলে পর প্রথম ইঙ্গ-আফগান 
যুদ্ধের অবসান ঘটিল ৷ 
লর্ড NAITI, ১৮৪২-৪৪ Ñs ( Lord Ellenborough ) : 
লর্ড এলেনবর! ভারতে পৌছিয়াই প্রথম, ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এই যুদ্ধে তিনিও অকৃতকার্য হুইয়াছিলেন।  এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা 
করা হইয়াছে। লর্ড এলেনবরার শাসনকালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 
সিদ্ধু-বিজয়। 
সিদ্ধু-বিজয় ( Annexation of Sind ) : সিন্ধুদেশের আমীরগণ আফগানি- 
স্তানের আঙ্গুগত্যাধীন ছিলেন। অবশ্য এই আন্গত্য মৌখিক আনুগত্য অপেক্ষা 
অধিক কিছু ছিল না। সিন্ধুদেশে ফরাসী প্রভাব বিনাশ করিবার 
Fee দাসীর উদ্দেশ্যে লর্ড মিপ্টে। figs আমীরগণের সহিত fies 
হইয়াছিলেন। লর্ড বেটিঙ্কও আমীরদের সহিত মিত্রতার চুক্তি 
সম্পাদন করিয়া সিন্ধুদেশে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু বাণিজ্যের 
স্থযোগ পাইলেও স্থলপথে বা জলপথে সিদ্ধুদেশের মধ্যে কোনপ্রকার ব্ৰিটিশ সামরিক 
বাহিনীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ইংরেজগণ এই শর্ত 
ভঙ্গ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ 
১৬১৫৪ করিয়াছিল। সিন্ধুদেশের আমীরগণ এই বিষয় লইয়| ইংরেজদের 
সহিত কোন প্রকাশ্য যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত হন নাই । কিন্তু লর্ড এলেনবরা 
সিদ্ধুদেশ অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চার্লস্‌ নেপিয়ার নামক জনৈক 
ইংরেজ কর্মচারীকে সিদ্ধুদেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ AR করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ 
করিলেন। চার্লস্‌ নেপিয়ার খইরাপুরের উত্তরাধিকার ছন্দে অংশগ্রহণ করিলেন এবং 
শেষ পর্যন্ত সিন্ধুর আমীরদের সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর 
নিবি করিয়া তাহাদের রাজ্যের বহু স্থান দখল করিয়া লইলেন। 
ইংরেজদের Sma শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া বালুচগণ ব্রিটিশদের আক্রমণ করিলে 
ইংরেজদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে 
আমীরগণ নিজ নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। এইভাবে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ 
অধিকারভুক্ত হুইল। ব্রিটিশ সরকারের সিন্ধুদেশ জয় নীচ স্বার্থপরতা দোষে দুষ্ট 
ছিল, বলা বাহুল্য | [7 


ইঙ্গ-শিখ ও ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক ৩৫৯ 


১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জান্কী সিদ্ধিয়ার মৃত্যুর পর হইতে গোয়ালিওর রাজ্যে এক দারুণ 
অব্যবস্থা দেখা দেয়। এদিকে শিখ জাতিও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 


গোয়ালিওর হুইয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে শিখশক্তি ও গোয়ালিওরের মধ্যে 
হা avn যোগাযোগ যাহাতে স্থাপিত ন! হইতে পারে সেইজন্য লর্ড এলেনবরা 
ৰি এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলে গোয়ালিওর রাজ্যের সেনাবাহিনী 


তাহাদের বাধাদান করে। এইভাবে এক AMG যুদ্ধের সুচনা হয়। মহারাজপুর ও 
পানিয়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর গোয়ালিওর রাজ্য ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। 
লর্ড এলেনবরার শাদনকাল কতকগুলি সংস্কারমূলক কার্যের GH! উল্লেখযোগ্য | 
দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, লটারি দ্বার! অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহা দ্বারা 
রড এলেনার ন লৌহ রাবার সানীর উন্নতির রীতি পরিত্যাগ, 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা, পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন 
প্রভৃতি তাহার সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য | 
লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-৪৮ খ্ৰীঃ ( Lord Hardinge ): এদিকে 
এলেনবরার পর লর্ড হাঙিঞ্জ গবর্নর-জেনারেল হইয়া আগিয়াছেন। ভারতের শাসনভার 
গ্রহণ করিবার অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে শিখদের সহিত যুদ্ধে অবতীৰ্ণ হইতে হইল | 
প্রথম ইল-শিখ যুদ্ধ (First Anglo-Sikh War): শিখরাজ দলীপ 
সিংহের অভিভাবিকা ও মাতা বিন্দন খাল্সাদের ওঁদ্বত্যে অতিষ্ঠ zeal তাহাদিগকে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্ররোচিত করিলেন | ইংরেজদের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইলে খাল্সার শক্তি হ্রাস পাইবে, আর যদি খাল্সা সৈন্য ইংরেজদের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রিটিশ শক্তির বিরদ্ধে যুদ্ধে আরও 
অগ্রসর হইতে বল! চলিবে । এইরূপ মতলব আঁটিয়া বিন্দন শিখ সেনাবাহিনীকে 
MBH নদীর পূর্ব-তীরে রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন | ইহাতে অমুতসরের 
সন্ধি ভঙ্গ করা হুইলে লর্ড হাঙিঞ্জ শিখদের সহিত যুদ্ধ অবতীর্ণ 
প্রথম ইঙগ-পিখখুদ্ধ : হইতে বাধ্য হইলেন। ইহা প্রথম ই্গ-শিখ যুদ্ধ নামে পরিচিত। 
মুদ্কী, ফিরোজশাহ, আলীওয়াল্‌, সেবও নামক চারিটি স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের হস্তে 
পরাজিত হইয়া শিখগণ শতদ্র নদীর পূর্ব-তীর পরিত্যাগ করিল। 
T ইহা fea, প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে এবং কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের 
নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল । তদুপরি লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে নিযুক্ত 
করা হইল। তাহার নিৰ্দেশত্ৰমেই পাঞ্জাবের শাসনকাৰ্য পরিচালিত হইতে লাগিল 
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ভিন্ন আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য লর্ড হাঙিঞ্জের শাসনকাল 
উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের সৰ্বত্ৰ সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিলেন। শিশুহত্যা, 
নরবলি প্রভৃতি কুপ্রথারও তিনি উচ্ছেদসাধন করিলেন। তাহার 
লর্ড হাৰ্ডিন্তের আমলেই ভারতে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। গেচব্যবস্থার জগত 
98 "গঙ্গার খাল খনন, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা! agfes তাঁহার 


জনকল্যাণকর কাৰ্ষীদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ 


একত্রিংশ অধ্যায় 


লর্ড ডালহোসী : স্শুলিলোপ-নীতি 
( Lord Dalhousie : Doctrine of Lapse ) 


লৰ্ড ডালহোৌসী, ১৮৪৮-৫৬ Me (Lord Dalhousie ): 
১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহোঁসী ভারতের গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হুইলেন। তিনি 
তাহার সাম্ৰাজ্যবাদী নীতির জন্যই ভারত-ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন 
করিয়াছেন। তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও সংগঠনের ক্ষমতা! অপরাপর 
গবর্নর-জেনারেল অপেক্ষা তাহাকে বহু Bea আসন দান 
করিয়াছিল। তাহার কর্তব্যপরায়ণতা ও অক্লান্ত কর্মদক্ষতা প্রশংসনীয় | 
দ্বিতীয় ইজ-শিখ যুদ্ধ a 
(Second Anglo-Sikh 
War): লর্ড ডালহৌসী যুদ্ধ- 
নীতির অনুসরণ করিয়া প্রথমেই 
পাঞ্জাব দখল করিলেন। প্রথম ইঙ্গ- 
শিখ যুদ্ধের পর দলীপ সিংহ ব্রিটিশ 
রেসিডেপ্টের প্রভাবাধীন হইয়া- 
ছিলেন সেই কথার উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে। কিন্ত ব্রিটিশ প্রাধান্যারীন 
থাকা শিখদের বেশীদিন সহা হইল 
না। মুলতানের শাসনকর্তা মূলরাজ 
পাঞ্জাবের রাজার অধীন হইলেও 
স্বাধীনভাবেই শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
করিতেছিলেন। লাহোরের ব্রিটিশ 
রেসিডেন্ট সার্‌ হেন্রী TAA, লর্ড ডালহৌসী 
তাহার নিকট হইতে আয়-ব্যয়ের হিসাব চাহিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ে 
লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নির্দেশ মতই পাঞ্জাবের শাসনকাৰ্য পরিচালিত 
হইতেছিল। মূলরাজ ব্রিটিশ গ্রতৃত্বে রাজী ছিলেন না। তিনি 
পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তীহার স্থলে অপর 
একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সেই নূতন শাসনকর্তাকে স্বপদে বহাল করিবার 
উদ্দেশ্যে দুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে প্রেরণ করা হইল । ইহা মূলরাজের সহ হইল না | 
তিনি এই কর্মচারী দুইজনকে হত্যা করাইয়া মূলতানের শাসনভার 
জিত নিজ হস্তেই 'রাখিলেন। এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের are 
-_ অতিষ্ঠ হইয়া শিখবাহিনীও বিদ্ৰোহ ঘোষণা করিল। লর্ড 
ডালহোসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চিলিয়ানওয়ালার 


৩৬৪ 


তাহার সাজ্জাজাবান্ধী 
নীতি 


রি — 


———_—_ 
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যুদ্ধে সেনাপতি গাফের অধীনে বহু ব্রিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়-পরাজয়ের চুড়ান্ত 
মীমাংসা না হইলে সেনাপতি গাফ, পুনরায় শিখদের বিরুদ্ধে মুলতান ও গুজরাট 
নামক স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে . 
লর্ড ডালহোঁসী পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে 
পাঞ্জাব অধিকার... সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। দীপ 
সিংহকে সামান্য ভাতা দিবার বন্দোবস্ত অবশ্য তিনি করিয়াছিলেন । পাঞ্জাব - 
অধিকারের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ‘সীমা আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইল | " 
নববিজিত পাঞ্জাবের নিরাপত্তার জন্য লর্ড ভালহৌসী আফগানিস্তানের আমীর 
দোস্ত মহস্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতির 
আক্রমণ হইতে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যের সীমা রক্ষা করার জন্যও আফগানিস্তানের সহিত 
মিত্রতার প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহোসী দোস্ত মহম্মদের 
সহিত এক মিত্রতা-চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আফগানিস্তানের 
হিরাট প্রদেশ আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ সাহায্যে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়া- 
ছিল। পর বৎসর ( ১৮৫৭ খ্ৰীঃ ) উভয় দেশের মধ্যে এক মিত্রতা- 
আফগান-নীতি pf পুনরায় স্বাক্ষরিত হয়। এই মিত্রতার ফলে একদিকে যেমন 
আফগানিস্তান পারন্তের সম্প্রসারণ-নীতি হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল, 
অপরদিকে সিপাহী বিদ্রোহের কালে বিদ্রোহীরা আফগানিস্তানের সাহায্য না পাওয়ায় 
ব্রিটিদের উহা দমন করা সহজতর হইয়াছিল। হুতরাং ইঙ্গ-আফগান মৈত্রীই ছিল 
লর্ড ডালহোঁসীর আফগান-নীতির মূলকথা | 
দ্বিতীয় Z-a যুদ্ধ (Second Anglo-Burmese War): প্রথম 
Sere যুদ্ধের পর ব্রহ্ধদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। 
সেখানেও কিছুকালের মধ্যেই ব্ৰিটিশের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠে। 
ফলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে ব্ৰহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার 
hii: পর কয়েকজন ব্রিটিশ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হয় 
(১৮৫১ খ্ৰীঃ) । লৰ্ড ডালহোসী এইজন্য বন্ধ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। 
এই ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার জন্য কমোডোর ল্যা্ার্ট নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে 
ব্ৰহ্ধদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আগ্রহাতিশঘ্যে তিনি ব্ৰহ্ম সরকারের একটি জাহাজ 
দখল করিয়| লইলে ব্ৰহ্মদেশের সৈন্য তাহাকে আক্রমণ করে। সাপে সঙ্গে দ্বিতীয় 
Sean যুদ্ধ শুরু হয়। অন্লকালের মধ্যেই ব্ৰিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন ও 
হইতে দিপুর পরত: প্রোম দখল: করিল। ব্রদরাজ ইংরেজদের সহিত, সন্ধিস্থাপনে 
সমুদ্রোপকূলের উপর = বাধ্য হইলেন। তাহাকে পেগ ছাড়িয়া দিতে হইল। ote 
ব্রিটিশ প্রাধান্য অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হওয়ায় বঙ্মদেশের সামুদ্রিক যোগাযোগ 
স্ূর্ণভাবে ছিন্ন হইয়া গেল। অপরদিকে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্ৰোপকুল 


ব্ৰিটিশ অধিকারে চলিয়া গেল | 


৬২ | স্বদেশ কথা 

পাঞ্জাব ও cta ভিন্ন সিকিম রাজ্যের একাংশ লর্ড ডালহোঁসীর আমলে ব্রিটিশ 
© অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সিকিম রাজ্যে দুইজন ইংরেজ 
সিকিমের একাংশ 


মর কর্মচারীকে বন্দী করিয়া রাখিবার শাস্তিস্বরূপ সিকিমরাজ নিজ 
রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ সরকারের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। 


ফতাবিলোপ-নীতি (Doctrine of Lapse): লর্ড ভালহৌসী 
তাহার ‘স্বত্ববলোপ-নীতি’র (Doctrine of Lapse) প্রয়োগ দ্বারা ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা 
সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য অধিকার করেন। ব্রিটিশের অধীন বা! ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে 
গঠিত কোন রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী a থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ 
, MARS হইয়া পড়িবে, কোন দত্তক পুত্ৰ গ্ৰহণ করিয়া তাহাকে 
ববিলোপ নীতি... এই. রাজ্যের: সিংহাসন: দেওয়া, চলিবে, al | ইহাই হইল 
“্বত্ববিলোপ-নীতি'। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির 
কয়টিরই রাজা অপুত্ৰক অবস্থায় মারা গেলেন। 
ইহাতে লর্ড ডালহোসীর সাম্ৰাজ্য বিস্তার- 
নীতিরও যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল। 
'্বত্ববিলোপ-নীতি লর্ড ডালহোঁসীর সহিত 
জড়িত থাকিলেও ইহা বহুকাল পূর্ব হইতেই 
চালু হইয়াছিল। ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দেই ডাইরেক্টর 
সভা দেশীয় আশ্রিত রাজ্যগুলির রাজবংশ 
নিমূল হইয়া গেলে সহজে দত্তক পুত্র গ্রহণের 
অনুমতি না দিবার নীতি প্রবর্তন করিয়াছিল | 
সাতারা, বাদি যাহা হউক, লর্ড ডালহোৌসীই 
সম্বলপুর, এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগ 
নাগপুর প্রভৃতি শুরু করেন। কোম্পানি কর্তৃক 
অধিকার গঠিত সাতার! রাজ্যের রাজা 
নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাহার দত্তক 
পুত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া লর্ড ডালহোৌসী সর্বপ্রথম সাতার! অধিকার করিয়া 
লইলেন। এইভাবে হ্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বার| সঙ্থলপুর, নাগপুর, ঝাসি প্রভৃতি 
রাজ্য ব্রিটিশ সাজ্জাজ্যভূক্ত কর! হইল। ভগৎ, কারাউলি ও 
আযান... উদয়পুর প্রথমে অধিকার করিয়াও পরে অবৈধতার কারণ হেতু 
তার ওর সেগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী 
দখল 
- রাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের ভাতা তিনি বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন, তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজগণকে বাৎসরিক ভাতা দানের 
ব্যবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও লর্ড ডালহৌনী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
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স্বত্ববিলোপ-নীতি ভিন্ন অরাজকতার অজুহাতে লর্ড ডালহোৌসী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
অরাজকতার অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্াজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হায়দরাবাদের 
১১৮৬৮ নিজাম ব্রিটিশ সৈন্তের খরচ বাবদ দেয় অর্থ দিতে ন! পারিলে 
wars বেরার প্রদেশটি তাঁহাকে ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে 
হুইয়াছিল। 
লর্ড ডালহোঁনী তাহার সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি wat করিয়া ভারতীয় নুপতিদের 
মধ্যে এক দারুণ ভীতির স্থষ্টি করিয়াছিলেন | তিনি মনে করিতেন যে, দেশীয় রাজ্য- 
গুলিকে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যভূক্ত করিলে প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধ পাইবে, অপরদিকে 
ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যও বিস্তারলাভ করিবে। তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতি অনৈতিকতা দোষে 
দুষ্ট ছিল। নাগপুর ও অযোধ্যা অধিকার করিবার কালে যে ্বার্থপর ও বর্বরোচিত 
ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসী ও ভারতীয় 
নৃপতিদের wi ও বিদ্বেষ উপজাত হইয়াছিল। ব্রিটিশ-আশ্রিত 
at Sa রাজ্যের প্রতি এইরূপ নীচ ও স্বার্থপর নীতি অনুসরণের ফলে সর্বত্র 
a এই আশঙ্কাই জাগিয়াছিল যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার 
অপর যে-কোন দেশীয় রাজ্য গ্রাস করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না । নানাসাহেবের 
ভাতা বন্ধ করিয়া এবং বাঁসি রাজ্য দখল করিয়া লর্ড ডালহোঁসী ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের পথ 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড 
সা ডালহোসীর দায়িত্ব নেহাত কম ছিল না। কারণ, অধিকার 
ডালহোদীর দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত রাজাগুলির উত্তরাধিকারিগণের মধ্য হইতেই ব্রিটিশ 
শক্তির বিরুদ্ধে সৰ্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহীদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। 
অযোধ্যা, aif প্রভৃতি রাজ্য এবং নানাসাহেব এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । দিল্লীর 
বাদশাহের পদ বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়, দেশীয় রাজগণের স্বার্থ ও মর্যাদা উপেক্ষা 
করিয়া চলা; প্রভৃতি ১৮৫৭ AAA বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইয়াছিল। 
লর্ড ালহোঁদী ভারত-ইতিহাসে সাম্ৰাজ্যবাদী নীতির প্রযোক্তা হিসাবেই সমধিক 
কুখ্যাত | কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও তাঁহার কম ছিল না। তিনি আভ্যন্তরীণ 
পরিবহণব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। রুর্কির 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন, কলিকাতা৷ বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, NG HF 
রোডের আধুনিকীকরণ, গঙ্গার খাল খনন, মেরিয়া” নামক সমাজ" 
সত্তর কাৰ্যকলাপ বিরোধীদের দমন, ভারতের রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর 
কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বিলির 
সুষ্ঠ ব্যবস্থা, পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনসংরক্ষণ “ও 
চা বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্তও তাঁহার কার্যকাল স্মরণীয় । শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, 
কলেজের অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যার অপ্রতুলতা প্রভৃতির অব্যবন্থ দূরীকরণের . 
arnt, শিক্ষা পরিদর্শন সংক্রান্ত সরকারী বিভাগের স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা ভারতের 
শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহার অবদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর করিবার যোগ্য | 


৬৬৪ স্বদেশকথা 


এই সুত্রে সারু চার্লস্‌ উডের প্রতিবেদন ( Wood's Dispatch ) বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য। সেই যুগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত, 
অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত। পক্ষান্তরে, বোম্বাই প্রদেশে কেবলমাত্র 
প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত। চার্লস্‌ উডের প্রতিবেদনে প্রাথমিক 
শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ ছিল। শিক্ষার ভিত্তি রচনায় ইহার _ 
অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বলা বাহুল্য। লর্ড ভালহোৌসীও উড্ভের _ 

peel stony এই নিৰ্দেশ পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সরকারী 
০৮৮ ১০১: সাহায্যের ছারা হাই স্থল ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নয়নের 
প্রয়োজনীয়তাও উডের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছিল । শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোপরি 
বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার কাঠামোকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার প্রয়োজনী 
এই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার ফল স্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্ৰাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল | i 


দ্বাত্িংশ অধ্যায় 


sasa বিদ্ৰোহ 
{ The Indian Revolt ) 


লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৬-৬২ Me (Lord Canning); as _ 
ডালহোঁদীর পর ভারতের গবর্নর-জেনারেল হইলেন লর্ড ক্যানিং। তাহার শাসনকালের _ 
উল্লেখযোগ্য ও যুগান্তকারী ঘটনা হুইল ১৮৫৭ Jerma বিদ্রোহ | লৰ্ড _ 
ক্যানিং-এর শাসনকাল ছিল ইওরোপ ও এশিয়ার ইতিহাসের এক ছুর্ষোগপূর্ণ কাল। _ 
ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে এক ভয়াবহ _ 
a যুদ্ধের We করিয়াছিল 1 ১৮৫৬ 
TS Barca প্যারিসের শাস্তি চুক্তি 
aal এই যুদ্ধের ( ক্ৰিমিয়ার যুদ্ধ ) পরিসমাপ্তি: 
ঘটিলে রাশিয়া ইওরোপে পরাজয়ের ক্ষতি _ 
এশিয়ার, দিকে সাম্ৰাজ্য বিস্তার করিয়া পুরণ _ 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ফলে ভারত- _ 
সরকারের দারুণ: ভীতির সঞ্চার হইল | _ 


2২০০০ 


বুদ্ধি পাইল। লর্ড ক্যানিং আফগানিস্তান রাশিয়া কর্তৃক 
করিরা পারস্ত অঞ্চলে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ 


খেতে, 


ভারতীয় বিদ্রোহ ৩৬৫ 


করিলেন। এই অভিযান পারন্তের .বুশায়ার নামক স্থানটি অধিকার করিলে পারন্ত 
আফগানিস্তানের fears অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যায়। ইহা ভিন্ন, পারস্ত আফগানিস্তানের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এইভাবে আফগানিস্তানের 


মান্দা. y 

রাজাবিস্তার ১৮০০৯৮১৯৭) 
রাজাবিস্তার ৯৮১৯৯৮৫৮ খৃঃ 
রাজাবিস্তার ১৮৫৮ BNA 


নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া ক্যানিং ভারত-সাআাজোর নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন | 

১৮৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের সহিত আফিং-এর বাণিজ্য লইয়া 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও চীন ইংরেজদের এক যুদ্ধ হুইয়াছিল। ইহা “আফিং-এর যুদ্ধ 
নি (Opium War) বা প্রথম চীন যুদ্ধ নামে গরিচিত। কিন্তু 
Aart ইওরোগীয় বাণিজ্য অধিকার সেই যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নাই। 
১৮৫৬-৫৮ RA পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্ম শক্তির সহিত চীনদেশের যুদ্ধ ঘটে। ইহা! 


৩৬৬ স্বদেশকথা 


দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই সকল যুদ্ধ স্বভাবতই ক্যানিং-এর শাসনকালকে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিলে 


সাময়িকভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম. 


হইয়াছিল। 

৮৫? স্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ ও গ্রকাতি (Causes and 
Character of the Revolt of 1857): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রায় 
সিপাহী বিদ্রোহ সকল স্থান জুড়িয়া যে বিদ্রোহ দেখ! দিয়াছিল উহাকে অনেক 
অথবা জাতীয় এঁতিহাধিক “সিপাহী বিদ্রোহ” আখ্যা দিয়াছেন । আবার অনেকে 
আন্দোলন (2) উহাকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন | 
এমতাবস্থায় ইহাকে ‘১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্ৰোহ’ নামকরণই যুক্তিযুক্ত হুইবে | 

নানা প্রকার কারণে এই বিদ্ৰোহ থটিয়াছিল। লর্ড ডালহোঁসী তাহার স্বত্ববিলোপ- 
নীতির প্রয়োগ দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, বাসি, 
অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ namnge করিয়াছিলেন। পেশওয়া 
দ্বিতীয় বাজী রাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। এইসকল কার্ষকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ হিসাবে 
বর্ণনা করা যাইতে পারে । অযোধ্যা রাজ্য দখল করিবার ফলে 
মী নতি কার? .... তথাকার-নবাব পরিবারের আজিত বহু ব্যক্তির ভাতা ও বৃত্তি 
: বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ব্রিটিশের প্রতি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভীষণ বিদ্বেষ ও স্বণার 
উদ্রেক হয়। দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যেও ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহের 
স্থাষ্ট হয়। 
রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণও 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে শুরু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া 
ব্ৰিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের 
aa কালা প্রতি শাসকশ্রেণীর স্বণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতীয়দের 
ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের ওদত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের 
ওদ্ধতাপূৰ্ণ বাবহার মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্ট করিয়াছিল। ইহ! বিদ্রোহের 
‘সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে | 
ব্ৰিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থ নৈতিক 
কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে । ১৭৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ অবধি 
মোট একশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ দোনারূপা এদেশ 
বর্ষ নৈতিক দুরবস্থা হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয়দের অর্থ নৈতিক 
ুরশার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতী aa সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির 
শিল্পজাত সামগ্রী টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ-প্রবন্তিত 
রাজন্ব্যবস্থাও ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিয়াছিল। তদুপরি 


টি ব্রি í 
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নানা প্রকার কর স্থাপন এবং করের পরিমাণ বুদ্ধি প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা 
জনসাধারণের আথিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকদের আখিক 
অবস্থাও তদ্রুপ ছিল। তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। 
ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা 
এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্ট 
করিয়াছিল | 
এইভাবে যখন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী_ মনোভাব ক্রমেই বাড়িয়। 
চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, 
ইংরেজী শিক্ষা, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতিতে ভারতীয়দের 
রেলপথ, টেলিগ্রাফ মনে এই কথাই জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের 
বাবস্থা, সতীদাহ প্রথা সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি প্রণোদিত | 
মিবারপপরহতিরপরবর্তন সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যভিচারও জনসাধারণের মনে 
তাহাদের প্রতি এক Sig দ্বণার স্থষ্ট করিয়াছিল । 
সেই সময়ে খ্ৰীষ্টবৰ্মযাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার 
টি চেষ্টা শুরু করিলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, ব্রিটিশ 
1 সরকার ভারতীয়দের সকলকেই ক্ৰমে খ্ৰীষ্টান করিয়া ফেলিবেন ৷ 
এই ধৰ্ম নৈতিক কারণ হেতুই বহু পূর্বে ভেলোর নামক স্থানে সিপাহী বিদ্ৰোহ ঘটিয়াছিল ৷ 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও ধৰ্মনৈতিক কারণে যখন 
বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এন্‌ফিল্ড, রাইফ ল্‌ ( Enfield 
প্রত্যক্ষ কারণ : Rifle) নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল। এই 
১১১ বন্দুকের টোটা দাত ছারা কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। এগুলি 
প্রস্তুত করিতে চবি ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ রটিয়া গেল যে 
গরু ও শুকর উভয় প্রকার চৰি এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বভাবতই ধর্মভীরু 
ৰারাকপুরের মঙ্গল Ra ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের হুষটি 
পাণ্ডের বিদ্রোহ হইল। ১৮৫৭ Dieta ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর 
(২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্ৰীঃ ) সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ 
বউ Sere বিদ্ৰোহ করিল। অপরাপর সিপাহীও তাহার প্রতি সহানুভূতি 
1১৮৭ কঃ) প্রার্শন করিলে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ বারাকপুরের পণ্টনটি ভাঙ্গিয়া 
দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক FAN পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর! 
হইল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নিৰ্বাপিত হইল না। ইহা মীরাটের 
সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্নেল ফিনিসকে 
দি মীরাটের সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হইলে বিদ্রোহ 
প্রকৃতভাবে শুরু VEN গেল। ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়া ইয়া পড়িল। 
মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহৃকে বিদ্রোহী সৈন্তগণ হিন্ুস্থানের সম্রাট বলিয়া 
ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীরা 


সৈন্যদের অভিযোগ 
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হত্যা করিতে লাগিল। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন ফিরোজপুর, মুজফফরনগর, পাঞ্জাব, 
নৌসেরা, হতনর্দীন, অযোধ্যা ও বর্তমান 
fence, :. উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, 
বিস্তৃতি কানপুর, বাসি, বিহার ও 
cay বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। 
, ঝাঁসিতে ঝাসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ 
জাতীয়া ও ভাতীয়া তোগী, কানপুরে 
কুনওয়ার সিংহ নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার 
প্রভৃতি সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন। বীসির রাণী ব্রিটিশের সহিত 
যুদ্ধ করিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। 
তাহার অনুচর তীতীয়| তোপী পলাইয়! যান। 
পরে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্যলাভ 
করিলেও শেষ পর্যন্ত সার্‌ জন্‌ ল্যরেন্স, 
হেভেলক,. আউট্াম প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতির সামরিক তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, 
নেপালী ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। 
বিদ্রোহীদের পরাজয় দিল্লী পুনরধিকার করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া 
Cael নির্বাসিত করা হয়। 
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১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় 
আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে 
এই বিজ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক 
প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, চার্লস্‌ রেকস্‌ প্রমুখ এঁতিহাসিক ইহাকে সিপাহী 
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বিদ্ৰোহ নামেই বর্ণনা করিয়াছেন.। বস্তুত, ভারতীয় জনসাধারণের দিক হইতে 
বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে 
অংশগ্রহণ করে নাই। ইদানীং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শতবাধিক উপলক্ষে 
১৮৫৭ ষ্টার ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 
বিদ্রোহের প্রকৃতি বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এইসব নূতন তথ্য 
es ee TD এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল-_সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে 
SEIM ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্বের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু 
হইলে ও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনে রূপাস্তরিত, 
হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু 
হইয়াছিল বলিয়! উহাকে গিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে 
রিতা. উহ! জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সম্পূৰ্ণ 
হইবার অহা জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা কর! কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে, 
আরও এঁতিহাসিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হইলে সে-বিষয়ে কোন 
স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয়দের মধ্যে 
জাতীয় তাবোধ যে খুব বেণী প্রবল ছিল একথাও বলা যাইতে পারে A | 
বিফলভার কারণ ( Causes of Failure): ১৮৫৭ Deiat বিদ্রোহের 
অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ ও 
| সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ক্রটি। দ্বিতীয়ত, ETT 
বিদ্রোহের অপাফলোর বিক্ষিপ্ত আন্দোলন স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া 
ete পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহ! একই পন্থা বা একই গতিতে 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়াত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ ও 


অভাব, 
(২) বিক্ষিপ্ত ও আদর্শের পার্থক্য ছিল।  নানাসাহেব হইতে : চাহিয়াছিলেন 
আঞ্চলিক রূপ গ্রহণ, পেশওয়! আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ হইতে চাহিয়া ছিলেন 


(৩) আদৰ্ণের পাৰ্থক্য, পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট। আদর্শের এই 
(৪) নেতৃত্বের অভাব, বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুৰ্বল করিয়া! দিয়াছিল। Ete, 
(৫) বিদ্রোহীদের বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি 
| সা এবং ক্ষমতা সম্পন্ন নেতার 
F fon বিদ্রোহের নেতৃত্ব ক 

bk ie pie অসাফলোর অন্যতম 
কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন নাই। সর্বশেষে, পিপাহীদের অন্তশদ্বের অভাব, 
তাহাদের সামরিক তুলত্রান্তি এবং অপ্রপক্ষে ব্ৰিটিশ 

বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। 
ষ্টাব্বের বিদ্ৰোহ সাফল্যলাভ না 


Effects): কিন্তু ১৮৫৭ খ্ৰী 
ফলাফল ( Effects ) ভার pe 


ৰ দেখ| দিয়াছিল। বহু 
কৰ at ৰল এই বিদ্ৰোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু 


ইংরেজ নরনারী ও সামরিক 
২৪ [ শ্বদেশকথা ] 


৩৭ স্বদেশকথা 


প্রাণনাশের বিনিময়ে কতকগুলি gene পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে 
o ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ 
কোম্পানির শাসন- 

ব্যবস্থার eae একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার ae রাখিবার বিপদ বুঝিতে 
মহারাণীর ঘোষণা পারিয়াছিলেন। ফলে ভারতে ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের 
অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল | 
ইংলগ্ডের মহারাণী এক ঘোষণা ( ১৮৫৮ খ্রীঃ ) দ্বারা ভারতের শাসনকার্ষ পরিচালনার 
EETA ভার তাহার পক্ষে একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হস্তে 
ন্তস্ত করিলেন। ভারতে একজন রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় 
নিযুক্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল। গবর্নর-জেনারেলই ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত 
এ হইবেন স্থির হইল। ইহা ভিন্ন, এই ঘোষণায় ডালহোসী-প্রবতিত 
basa | স্ত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া 
দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতির যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল 
তাহা অপস্থত করা হইল। ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় 
অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল । ইহ! ভিন, ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে এক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন না 
Berte হইতে পারে সেইজন্ত ‘সাম্ৰাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ শুরু 
হইল। এই সময় হইতেই ব্ৰিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে শুরু 
করিলেন। দেশীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর 
1৯৮24 করিতে না হয় সেইজন্য ভারতে অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্ত 
আমদানি করা হইল। লর্ড ক্যানিং ভারতের সর্বপ্রথম গবর্নর- 
ee জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইলেন ( ১৮৫৮ খ্ৰীঃ )। তাহার 
ক্যানি-এর উদারতা উদার ও সহাম্থৃভৃতিসম্পন্ন মনোবৃত্ির ফলে বিদ্রোহিগণ অযথা 
শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার 
মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ 

বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপস্থত হইল। 
লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্ধ 
পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষঙ্গিক সংস্কার ও সংগঠন কাধে 
ব্যয়িত হইল ৷; ভারতের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত 
এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা গঠন করা হুইল। গোলন্দাজ 
বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া, হইল না। 
বিদ্রোহের কালে যে খণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের আয়যৃদ্ধির 
জন্য আয়কর ও আমদানি ws স্থাপন করা হইল। প্রয়োজনের 
ms আইন অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছাটাই করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইল। 
aba ইহ! ভিন্ন, রাজন আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন 
প্রভৃতির সংস্কারসাধন করা হইল। বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ও কলিকাতায় একটি করিয়! 


সংস্কার : সামরিক ও 


সীমান্ত সমস্তা : পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তার ৩৭১ 


হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপপ = হইল। কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পূর্বেই ( ১৮৫৭ খ্ৰীঃ ) 
( ১৮৫৭-৫৮ খীঃ ) স্থাপিত হুইয়াছিল i 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্‌ এ্যাক্ট (Indian Councils Act ) পাস 
করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন 
কি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া VAY) গবর্নর-জেনারেল ও ভাইম্রয়কে 
১... আইন পরিষদ ( কাউন্সিল ) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার 
এবং জরুরী পরিস্থিতিতে অভিন্তান্স পাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল | 


্রয়স্ত্িংশ অধ্যায় 
সীমান্ত সমস্যা: পুর্বাঞ্লে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য festa 


( Frontier Probiems : Expansion of the British Empire 
towards the East ) 


সীমান্ত war (Frontier Problems ); উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর- 

pepe chy পশ্চিম সীমান্ত ও পূৰ্ব-সীমাস্ত সমস্তারও উদ্ভব হইল। এই সময়ের 

সীমান্ত সমস্তাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত AAT (North-Western Frontier 
Problem): উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি প্রথমে নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর দেশের 
মধ্য দিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার আশঙ্কা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্ত 
নেপোলিয়নের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্ত৷ রুশ-সাত্রাজ্য বিস্তারের ভয়ে 
প্রভাবিত হইয়াছিল। রাশিয়ার পারস্ত অভিমুখে অগ্রসর-নীতি ইংলগুস্থ ব্রিটিশ 
সরকারের দারুণ ভীতির সঞ্চার করিলে উহা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপরও 
প্রতিফলিত হইতে লাগিল। গামারস্টোনের অহেতুক রুশ-ভীতি ভারত-সরকারের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। পাছে রাশিয়ার প্রভাব- 
প্রতিপত্তি আফগানিস্তানের উপর বিস্তারলাভ করে সেইজন্ত ইংরেজগণ ভারতের 
অভ্যন্তরে যেমন পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাপূর্ণ 

টা ৰ ব্যবহার করিয়াছিল তেমনি সেই স্থত্ৰেই দোস্ত মহস্মদের সহিত 
মিত্রতা স্থাপনে আগ্ৰহান্বিত হইয়াছিল। দোস্ত মহম্মদ এই 

মিত্রতার বিনিময়ে রঞ্জিং সিংহের নিকট হইতে ইংরেজদের 
মধ্যস্থতার মাধ্যমে পেশোয়ার ফেরত চাহিলে দোস্ত মহম্মদের সহিত ব্রিটিশ মিত্রতা- 
স্থাপন অসম্ভব হইয়া উঠিল। কারণ, ব্রিটিশ সরকার কোন অবস্থাতেই রঞ্জিৎ সিংহকে 


one’ 


৩৭২ স্বদেশকথা 
শত্ৰুতে পরিণত করিতে রাজী ছিলেন না । এই সূত্রে শেষ পর্যন্ত প্রথম ইঙ্গ-আফগান _ 
যুদ্ধের Wal হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্ৰিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্যই লর্ড cafes সিন্ধুদেশের _ 
আমীরদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আফগানিস্তানের রুশ 
প্রভাব বিস্তার বন্ধ করিয়! ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড অক্ল্যাণ্ড দোস্ত _ 
মহম্মদের স্থলে শাহৃহুজাকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি প্রথম _ 
ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে অবতীর্ণ wane কোন স্থুবিধা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী 
- গবর্নর-জেনারেল লর্ড এলেনবরাও এই যুদ্ধ অন্ুদরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত অকৃতকাৰ্য 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-আফগাঁন যুদ্ধের দ্বারা আফগানিস্তানে ব্রিটিশ প্ৰাধান্য _ 
স্থাপনে অকৃতকার্য হইলেও লর্ড এলেনবর! ব্রিটিশ স্থার্থসিদ্ধির জন্য _ 
Prenn সিন্ধু আমীরদের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া সিন্ধুদেশ জয় করিয়া. 
ব্ৰিটিশ মাত্রাজ্ের সীমা লইয়াছিলেন। সিন্ধু-বিজয় ব্ৰিটিশ সরকারের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত" _ 
আফগান-সীমা নীতির অংশ হিসাবেই বিবেচ্য, বলা বাহুল্য । পাঞ্জাবের রাজা _ 
গা বিধ রঞ্জিৎ সিংহ যতদিন বীচিয়াছিলেন ততদিন ইংরেজগণ তাহার সহিত _ 
সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু সিদ্ধু-বিজয়ের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত =_ 
ৰ রক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাইলে এবং রঞ্জিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীদের | 
পরবতী ইঙ্ল-আফগান দুর্বলতার সুযোগে লর্ড ডালহোঁসী পাঞ্জাব ব্ৰিটিশ সাযাজযতুক | 
করিলেন ৷ এইভাবে আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের _ 
উত্তর-পশ্চিম সীমা বিস্তারলাভ করিলে পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইন্দ-আফগান সম্পর্ক অত্যন্ত _ 
তিক্ত হইয়! উঠিয়াছিল॥ পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা কর! হইবে । 
পুর্ব-সামান্ত সমস্যা (Eastern Frontier Problem): এদিকে পূব- 
সীমান্তে ব্ৰহ্ধৱাজ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া আরাকান অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। 
রক্ষদেশের সহিত: পূ্ব-সীমান্তে ব্ৰহ্মদেশের রাজার সাম্ৰাজ্য বিস্তার-নীতি স্বভাবতই 
শান্তি বজায় রাখিবার . ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার স্থাষ্ট করিল। কিন্তু সেই 
চেষ্টা সময়ে ভারতের অপরাপর অংশ নানাবিধ সমস্তায় জড়িত থাকায় 
ইংরেজগণ শাস্তি-নীতি অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইল। এইজন্য পর পর কয়েকজন ' 
দূতকে ব্ৰহ্মদ্বেশে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, উপরন্ত = 
TANS ইংরেজগণ-_অর্থাৎ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক 


রাবি অধিক্কৃত চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুশিদাবাদ, কাশিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চল 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, আরাকান রাজার কর? রাজ্য ছিল সেই অজুহাতে এই সকল স্থান 
মুশিদাবাদ, কাশিম- দাবি করিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজ গবর্নর-জেনারেল ও 
VENA তাহার কাউন্সিল ব্রহ্মরাজের এই দাবি বাতুলতা বলিয়াই = 
রাজ কর্তৃক :. . ধরিয়া লইলেন। ব্রহ্গরাজের দাবি প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্ত 


A aaa ইহাতে মোটেই দমিলেন না। তাঁহার সেনাপতিগণ _ 
সাম্ৰাজ্য বিস্তার-নীতি অঙ্গুসরণ করিয়া আসাম অধিকার করিয়া লইলেন। ব্ৰহ্ধরাজ = 
কতৃক আসাম অধিকারের ( ১৮২১-২২ খ্ৰীঃ ফলে ভারতে ইংরেজ-অধিকৃত রাজ্যসীমার, 


সীমান্ত সমন্তা : পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ৩৭৩ 


উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মদেশ ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। পর বৎসর 
(১৮২৩ খ্ৰীঃ )বরহ্ধরাজ চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ শাতৃপুরী দ্বীপটি অধিকার করিয়া লইলেন। 
এন এই দ্বীপটি ছিল ইংরেজদের aes) ব্ৰহ্মরাজ, এইভাবে 
বাংলাদেশে ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। গবর্নর-জেনারেল লর্ড আমহান্ট৷ ব্ৰহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
বাধা হইলেন। [ এই যুদ্ধের বিশদ আলোচনা ৩৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় wea) ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনী আগাম হইতে ব্ৰহ্মদেশীয় সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত 
নার সি. করিতে সমর্থ হইল। শেষ পর্যন্ত ব্ৰহ্মা এই যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া যান্দাবুর সন্ধির শর্ত অনুসারে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ 
ভিন্ন আরাকান, টেনাসেরিম ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে, ভবিষ্যতে আসাম, 
কাছাড়, জন্তিয়া অঞ্চলে কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য না করিতে এবং মণিপুরের 
স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন. ইংরেজ বণিকদিগকে ব্রন্ধদেশের 
সহিত বাণিজ্যের সুযোগ-স্থবিধা দানেও তিনি স্বীকৃত হইলেন। 
প্রথম SSR যুদ্ধের ফলে আসাম, কাছীড়, মণিপুর প্রন্থুতি রাজ্য ইংরেজদের 
আসাম, কাছাড, = সম্পূৰ্ণ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত ন! হইলেও এগুলি ইংরেজদের 
মণিপুর প্রভৃতির উপর : সংরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল বল! যাইতে পারে। এই 
ইজ প্রভাব সকল রাজ্যের আর ইংরেজ বিরোধিতার শক্তি রহিল না। 
লর্ড ভালহোসীর আমলে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের ফলে স্বভাবতই পূৰ্ব" 
সীমান্তের নিরাপত্তার সমস্তা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করিল। 
দরজার বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে 
প্রয়োজনীয়তা না পারিলে ভারত-সাম্ৰাজ্যের নিরাপত্তা বুজায় রাখা সম্তব ছিল 
প্ৰথম ও দ্বিতীয় ati এইজন্য সামান্য অজুহাতে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বন্ধ যুদ্ধের হৃষ্ট 
seam যুদ্ধ--চটগ্ৰাম হুইল। [ বিশদ আলোচনা ৩৬১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ৷ ] এই যুদ্ধের 
হইতে নিঙ্গাপুৰ পৰ্যন্ত ফলে ব্রিটিশ সরকার পে দখল করিলে চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ 
TENTH করিয়া সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবতীয় সমুদ্ৰোপকূলরেখ| ব্রিটিশ প্রভুত্বাধীন 
সিঙ্গাপুরে সামরিক ও হইল । সিঙ্গাপুরে সামরিক ও নৌ ঘাটি স্থাপন করিয়া নুমাত্রা 
ABAM qea মধ্যবর্তী স্বর্ণ জলপথে বঙ্গোপসাগরে যে-কোন 
শত্রুপক্ষের প্রবেশপথ কন্ধ করা হইল। এইভাবে পূর্বসীমাস্ত রক্ষার VITA করা 
হইতে লাগিল | 
অপরদিকে লর্ড ডালহোসীর সাম্ৰাজ্যবাদী নীতির ফলে ভারতের এক বিশাল 
কিট সাম্ৰাজ্যবাদী অংশ জুড়িয়া ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠিল। ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদী 
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চতস্ত্ৰিংশ অধ্যায় 
ভাইস্ক্লস্থ শশীসনালীন Stas : SHS ste অ্রন্মত্রিক্ষাশ 


( India under the Viceroys : Growth of Political 
Consciousness ) 


ভাইস্ৱয় শাসনাধীন ভারত : TE এল্‌গিন (প্ৰথম ), ১৮৬২- 
৩৪ খ্ৰীঃ (India under the Viceroys: Lord Elgin): লর্ড 
ক্যানিং-এর পর লর্ড এল্গিন ভারতের শাসনভার গহণ করিলেন। . অল্পকালের মধ্যেই, 
তাহার মৃত্যু হইলে সার্‌ জন্‌ ল্যরেন্স গবন্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইলেন। 
সার জন্‌ MITAA, ১৮৩৪-৬৩ Me (Sir John Lawrence ) : 
সার্‌ জন্‌ ল্যরেন্সের শাসনকালে বাংলাদেশের উত্তর-সীমান্তে ভূটান রাজ্যের সহিত 
যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ভূটানীরা বাংলাদেশের সীমায় সর্বদা হানা দিত। এই সীমান্ত 
সমগ্তা সমাধানের জন্য জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীকে পাঠাইলে 
ay ভূটানীরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই wa সার্‌ জন 
ল্যরেন্স ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভুটানের রাজা পরাজিত হইয়া ডুয়ার্স 
অঞ্চল ব্রিটিশকে ছাড়িয়া দিতে এবং বাৎসরিক করদানে বাধ্য হন। জার্‌ জন্‌ 
ল্যরেন্সের শাসনকালে প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতীয় সাআাজ্যে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা 
দেয়। ইহার ফলে এক বিশাল সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সরকারী 
কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে উহার উপশমের জন্য 
afer কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়! স্থির করেন। 
ফলে afer দেখা দিলে উহার প্রশমনার্থে সরকারী কর্মচারীবর্গের দায়িত্ব স্থিরীকৃত 
হুইল। ল্যরেন্সের শাসনকালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তবিরোধ দেখা দিলে ভারতীয় 
তুলার চাহিদ| সর্বত্র বুদ্ধি পায়। সেই সুত্রে ব্যবসায়ীরা ষথেচ্ছভাবে খণ গ্রহণ করিয়া 
তুলার ব্যবসায় শুরু করে । কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন অস্তধিরোধ 
অর্থ নৈতিক RN . মিটিয়া -গেলে হঠাৎ ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। ফলে বহু 
ব্যবসায়ীর দুর্দশা ঘটে । ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি রাজস্ব আইন পাস করিয়া জমিদারগণের 
পক্ষে জমি হইতে রায়তদের উচ্ছেদ কর! নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
WY জন্‌ ল্যরেন্দের শাসনকালে আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের- মৃত্যু 
ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে আমীর-পদ লইয়া সেই দেশে এক অন্তধিরোধ শুরু হয়। সার্‌ জন, 
aman নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া, যখন যে ব্যক্তি 
কণা আফগান আমীর-পদ লাভে সমর্থ হইলেন তখন তাহাকে আমীর বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে তিনি সকল পক্ষেরই আস্থা 
হারাইলেন। শেষ পর্যন্ত শের আলি জয়যুক্ত হইলেও তাহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার 
করিলেন না, কিন্তু তাহাকে কিছু সামরিক উপকরণ উপহার হিসাবে প্রেরণ করিতে 


৩৭৪ 


Ss ------_* 


তাইস্রয় শাসনাধীন ভারত : জাতীয়তার ক্রমবিকাশ Gag 


দ্বিধাবোধ করিলেন al) সার্‌ জন. ল্যরেন্সের আফগান-নীতি দুৰ্বলতা ও অব্যবস্থা 
দোষে দুষ্ট ছিল। ফলে আফগান জাতির নিকটও তিনি ব্রিটিশ সরকারকে হতনমর্ধাদা 
করিয়াছিলেন ৷ 
লৰ্ড মেয়ো, ১৮৬৯-৭২ প্রীত (Lord Mayo ) : 76 মেয়ে ছিলেন 
উদারচেতা, অমায়িক ব্যক্তি । তাঁহার আচরণ দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা 
এ বুদ্ধি করিয়াছিল। শিক্ষার 
ক প্রসারের জন্য তিনি আজমীরে 
ও অর্থনৈতিক মেয়ো কলেজ ভিন্ন লাহোর ও 
সংস্কার + রাজকোটে আরও দুইটি কলেজ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি 
প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মিতব্যয়ী হইতে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন! 
লর্ড মেয়ে প্রথমে আফগানিস্তানের 
প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার অগ্রগতিতে - 
ভীতির সঞ্চার হইলে তিনি শের আলিকে 


আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারান | 
ইহার পর সার্‌ জন, স্ট্যাচী (১৮৭২ খ্ৰীঃ) ও লর্ড নেপিয়ার (১৮৭২ খ্রীঃ ) 
অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল ও তাইস্রয় হিসাবে অৱকাল শাসনকার্ পরিচালন! 
করিয়াছিলেন | ৷ 
লৰ্ড নৰ্থব্ৰুক্‌, ১৮৭২-৭৬ খ্ৰীঃ ( Lord Northbrook ) : পরবর্তী 
গবরর-জেনারেল ও SHR লর্ড TET আমলে সৰ্দেছলনক পরিস্থিতিতে 
paises E বরোদার ব্রিটিশ বেগিভেণ্টের মৃত্যু ঘটিলে লৰ্ড র্থক্ুক সেই 
আভ্যন্তরীণ সময়কার গাইকোয়াড়কে সিংহাসনচ্যুত করেন! তীহারই 
রাজনীতিতে হঙ্ক্ষেপ  শাসিনকালে প্রিন্স-অব-ওয়েলস্‌_অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোবিয়ার 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন ৷ 
লৰ্ড নৰ্থব্ৰুক প্রথমে আফগানিস্তানের প্রতি নিরপেক্ষতার নীতিই অন্থসরণ করেন। 
কিন্তু রাশিয়া RY অঞ্চল দখল করিলে ( ১৮৭৩ খ্ৰীঃ ) তিনি শের আলিকে সামরিক 
সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ইংলণ্ডের সরকারী কর্তৃপক্ষ 
আফগান-নীতি . .. উহ সমৰ্থন করিলেন না। ফলে শের আলি রাশিয়ার সহিত 


মিত্ৰতা স্থাপনের মাধ্যমে দেশরক্ষার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন। 


৩৭৬ স্বদেশকথা 


লৰ্ড লিটন, )৮৭৬-৮০ খ্ৰীঃ (Lord Lytton ); পরবর্তী গবর্নর- 
জেনারেল ও ভাইফ্রয় লর্ড লিটন একজন খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যসেবী ছিলেন। শাসন- 
কার্ধেও তিনি যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্তাবক্রমেই ব্রিটিশ 

প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী Ages 

Renita মহারাণী ভি্টোরিয়াকে 3 
‘ভারত- ভারতের সামাজ্জী 
4৯ ( কাইজার-ই-হিন্দ, ) 
ace উপাধিতে ভূষিত 
করিবার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এক 
মহাসমারোহের মধ্যে IANA- 
ভিক্টোরিয়া ভারতের a 
বলিয়া ঘোষিত হন ৷ 

লর্ড লিটনের শাসনকালে এক 
afer দেখা দিলে, পূৰ্ব-প্রবতিত 
ডি ‘দুভিক্ষ-নীতি’র পরি- 
ia ve Heal 
‘afer করা হইল। লর্ড লিটন 
nl aa সেইজন্ত একটি নৃতন লৰ্ড লিটন 
কমিশন নিযুক্ত করিয়া উহার রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি ‘দুভিক্ষ আইন-বিঞি 
(Famine Code) রচনা করেন। ইহা ভিন্ন, তিনি শুদ্-নীতিরও পরিবর্তনসাঁধন 
করিয়া, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসাহিত করেন। 

লর্ড লিটনের শাসনকালে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিলে ভারতীয় ভাষার 
বাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের কার্ধাদির সমালোচনামূলক কতকগুলি প্রবন্ধ 


দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে দমন __ 
প্রকাশিত সংবাদপত্র করিবার. উদেশ্যে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে _ 
ত গাৰ একটি, আইন (Vernacular Press Act) পাস করেন। 
জে. ) À ইংরেজী ভাষার পত্রিকাগুলির উপর অবশ্য এই আইন প্রযুক্ত 


' হইল না। দেশীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে বাংলা অমৃতবাজার 
পত্রিকা এই আইন এড়াইয়৷ যাইবার উদ্দেশ্যে রাতারাতি ইংরেজী ভাষায় 
রূপান্তরিত হইয়াছিল। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে অমৃতবাজারের দান 
অপরিসীম | 

এদিকে রাশিয়া “বিবা' নামক স্থানটি দখল করিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তদানীন্তন 
ভারত-সরকার কর্তৃক অনুস্থত নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিয়া আফগানিস্তানে 
“হস্তক্ষেপ-নীতি’র অন্সরণ শুরু করিতে নির্দেশ দিলেন। লর্ড লিটন শের আলির 
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সহিত পত্ৰালাপের পর লর্ড ন্থক্ৰকের আমলে শের আলি যে-সকল শর্তে ব্রিটিশ 
সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে রাজী হইয়াছিলেন সেই সকল শর্ত মানিয়া লইবেন 
Bic) জানাইলেন। শেষ পর্যন্ত এ-বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য 
আফগানিস্তানে দূত প্রেরণ করাও স্থির হইল। কিন্তু শের আলি 

হঠাৎ বাকিয়া বসিলেন। তিনি আফগানিস্তানে ব্রিটিশ রেসিডেপ্ট নিয়োগের শর্ত 
মানিতে রাজী হইলেন ন| ৷ লর্ড লিটন ইহাতে অসন্থষ্ট হইলেন এবং শের আলিকে 
শাসাইয়! এক পত্র পাঠাইলেন ৷ ইহাতে বলা হইল যে, শের আলি ব্রিটিশ পক্ষের সহিত 
নি: মিত্রতা স্থাপন করিলে তাঁহার রাজ্যের নিরাপত্তার ভার ব্রিটিশ 
বুদ্ধ সরকার গ্রহণ করিবেন। : নতুবা আফগানিস্তানের ন্যায় দুৰ্বল দেশকে 
ব্রিটিশ শক্তি সহজেই পরাভূত করিবে । তিনি আফগানিস্তানকে 
দুইটি লৌধন্তস্তের-_অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী একটি মাটির পাত্রের সহিত 
তুলনা করিয়া আফগানিস্তানকে নিজ দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিলেন। 
আফগানিস্তান ইহাতে ভীত al হইয়া! বরং ব্ৰিটিশের প্রতি বিদ্বেষপূৰ্ণ হইয়া! উঠিল। লর্ড 
লিটন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কোয়েটা 

TE দখল করিলেন। এদিকে শের আলিকে না জানাইয়াই জনৈক 
রুশ দূত কাবুলে উপস্থিত হইলেন। ছুই পক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। T 
লিটন ইহাতে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং কাবুলে দূত প্রেরণ করিবার চেষ্টা 


MIRAN গাবড্রামুকের বা গণ্ডামুকের সন্ধির দ্বারা শের আলির পুত্র ইয়াকুব 
bo আলিকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইয়াকুব 
আলি আফগান পররাষ্ট্রনীতি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন | 
একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টও কাবুলে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই অপমান আফগান 
জাতির সহ হইল না। তাহারা ব্রিটিশ রেদিডেন্টকে তাহার অন্ুচরগণ-সহ হত্যা 
করিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। এবারও আফগানগণ পরাজিত হুইল। লিটন 
. আফগানিস্তানের শাস্তিবিধানের জন্তু কাবুল ও কান্দাহার অঞ্চলকে পৃথক করিবার 
পরিকল্পন| প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ইহা কার্যকরী করিবার পূৰ্বেই তাহাকে ইংলণ্ডে 
ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ইন্স-আফগান যুদ্ধ আফগানিস্তানের 
উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্ৰিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতারই সরাসরি ফল, 
বল! বাহুলা। একথা সত্য যে, রাশিয়! আফগানিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
EA পারিলে ইওরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে pi: উপর যথেষ্ট চাপ 
গা " সৃষ্টি করিতে পারিত। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের 
নীতির রাত. দিক হইতে বিচার করিলে আফগানিস্তানের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিবার আগ্রহ তেমন সুষৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, পিটনের 
আফগান-নীতি যেমন ছিল ওঁদ্বত্যপূৰ্ণ তেমনি অনুরদর্শা । . আফগানিস্তানকে পদানত 


৩৭৮ স্বদেশকথা 


করিবার মনোবৃত্তি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে তাহার প্রকৃত জ্ঞানের অভাব- 
প্রন্থত বলিয়াই বিবেচিত vem থাকে । তথাপি কোয়েটা ও বোলান গিরিপথের উপর 
ব্ৰিটিশ গ্রাধান্ত স্থাপন করিয়া তিনি সেই অঞ্চলে ব্রিটিশ শক্তিকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন 
একথা অনস্বীকার্য | 
লর্ড লিটনের: অন্যান্ত কার্ধের মধ্যে ভারতীয়দের আই. সি. এস্‌. পদে নিযুক্ত 
করিবার নীতি এবং বিচারালয়ে ইংরেজদের ক্ষেত্রে গুরুপাপে 
৩114১ লঘুদণ্ডের রীতির স্থলে ভারতীয়দের সহিত সম-দণ্ডের নীতির 
প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
লৰ্ড রিপন, ১৮৮০-৮৪ Me (Lord Ripon ): লর্ড লিটনের পর 
উদ্বার-নীতি ও লর্ড রিপন ভারতের গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইয়া 
/ স্বাত্ত্বাদে বিশ্বাস. আসিলেন। তিনি ছিলেন উদ্দার-নীতি ও স্বাতন্থ্যবাদে বিশ্বাসী । 
এ"বিবয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের তিনি fay ছিলেন। 
লর্ড রিপন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই শের আলির পুত্র 
আয়ুব খা কান্দাহারের মইওয়ান্দ নামক স্থানে esd সেনাবাহিনীকে গল 
পরাজিত করেন। সেনাপতি রবাটস্‌ কাবুল 2 
DAE হইতে সসৈন্যে কান্দাহারে 
উপস্থিত হইয়া আয়ুব খাঁকে 
আফগান*নীতি 
পরাজিত করেন। এই জয়লাভে 
শের আলির ভ্রাতুপ্ুত্র আব্দ,র রহ্মানইংরেজ 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন সমগ্ৰ 
আফগান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথমে সুস্পষ্ট 
ধারণালাভ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহার 
পূর্ববর্তী গবর্নর-জেনারেলের ES নীতি 
অনুযায়ী আব্,র রহমানকে আমীর বলিয়া ০2 
স্বীকার করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাবদ্ধ লর্ড রিপন 
হইলেন। আব্দ,র রহৃমানকে বাৎসরিক অর্থসাহাষ্য দানের শর্তের বিনিময়ে আফগান 
পররাষ্ট্রনীতির উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপিত হইল । গাবডামুকের বা গণ্ডামুকের সন্ধি 
দ্বারা যে-সকল রাজ্যাংশ ব্রিটিশদের দেওয়া হইয়াছিল তাহা! আব্দ,র রহমান মানিয়া 
লইলেন। এইভাবে রিপনের আমলে ইন্গ-আফগান ছন্দের সমাধান ঘটিল | 
লর্ড রিপন যখন ভারতের শাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন ভারতীয়দের মধ্যে 
শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের ইচ্ছার সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের 
ভারতীয়দের আশ৷- ফলেই যে এরূপ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। লর্ড রিপন ভারতীয়দের 
atatoa প্রতি এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন। তিনি ages 
সহানুভূতি, ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে জনমতের উপর নির্ভরশীল এবং কতকটা 
গণতান্ত্রিক করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহার আমলে শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের 


| 
| 
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অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হুইয়াছিল। এইজন্য লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসী 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। লর্ড রিপনের সংস্কারমূলক কার্ধাদি ছিল 
বহুমুখী | 
লর্ড রিপন প্রথমেই অর্থ নৈতিক সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সেই 
সময়ে সরকারের আধিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি অবাধ-বাণিজ্যনীতির 
বারি প্রবর্তন করিয়া বাণিজ্যবুদ্ধির সুবিধা করিয়া দিলেন। লবণ, 
সং্ষার-নবাধ- | | মদ CM প্রভৃতি কয়েকটি জিনিসের উপর অতি সামান্ 
বাণিজ্যনীতির প্রবর্তন হারে OS রাখিয়া! অন্যান্য সকল প্রকার শুক্ক তিনি নাকচ করিয়া 
রাজন্ব-নীতি দিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তনসাধন করিতে তিনি 
পরিবর্তনের চেষ্টা বার্থ চাহিয়াছিলেন। * জমির উপস্বতব বৃদ্ধি পাইলে, রাজস্বের পরিমাণ 
বুদ্ধি করিবার নীতি তিনি চালু করিতে চাহিলে ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ 
আপত্তি করিলেন। ফলে তিনি এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। 
ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত 
শাসনতার সম্পূৰ্ণ ভারতীয়দের হস্তে ন্যন্ত করেন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধির 
স্থানীয় শ্বায়ত্বশানন- প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতির ভার তিনি লোক্যাল বোর্ড 
বাহার যাপন: নায়ক একটি গ্রতিনিধিসচার হস্তে ভু করেন ইহা fea 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্ৰাজ প্রেসিভেন্সীতে স্বায়ত্তশাসন- 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া এবং শহর অঞ্চলে উহার ব্যাপক, প্রয়োগ করিয়া স্থানীয় 
স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থার ভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সকল 
সংস্থাকে তিনি অধিকতর দায়িত্বসীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ কর্তবযকার্ধে 
অবহেলা! বা কোনপ্রকার দুর্নীতি দেখা দিলে সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠান নিজ হস্তে 
গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই ক্ষমতা সরকারের ছিল। 
লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক 
* সমালোচনার অধিকার বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রিপন কিন্তু দেশীয় পত্রিকাগুলির সেই. ক্ষমতা পুনরায় 


ফিরাইয়! দেন | 
শিক্ষার উন্নতির জন্য লর্ড রিপন হান্টার কমিশন’ নামে একটি তদন্ত কমিশন গঠন 
করেন। ভারতীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ সুপারিশ করিবার“জন্ই তিনি এই 
কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার তুলনায় 
শিক্ষা স্তন সংস্কার প্ৰাথমিক শিক্ষা অতি সামান্ মাত্ৰায় বিস্তারলাভ করিতেছে, 


৩৮ হ্বদেশকথা 


অরাজকতার কারণে লর্ড cas মহীশূর রাজ্যের শাসনভার কোম্পানির হস্ত 
আশ্রিত রাঙ্ের  : হইতে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন মহীশূর রাজ্যের 
প্রতি উদ্বারতা শাসনভার তথাকার রাজবংশের হস্তে ফিরাইয়! দিয়া আশ্রিত 
রাজ্যের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 
লর্ড রিপন প্রজাস্বত্ব আইনের ছারা প্রজাবর্গের অধিকার রক্ষা করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তিনি এ-বিষয়ে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন উহার উপর 
প্রজাম্বত্ব আইনের. নির্ভর করিয়! পরবর্তাঁকালে carey আইন পাস কর! হইয়াছিল 
পরিকল্পনা, ইহ! few, কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্তু তিনি 
Sra আইন একটি, ‘কারধান| আইন’ পাস করিয়া শিশু-অমিকদের মোট নয় 
ঘণ্টার অধিক না খাটানো, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে ঘেরাও করিয়া রাখা, সরকারী 
কর্মচারীবর্গ কর্তৃক কারথান৷ পরিদর্শন প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
লর্ড রিপনের বিচার্ব্যবস্থ৷ সংক্রান্ত সংস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রচলিত 
ফৌজদারী আইন aA কোন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা দায়রা জজ ( Sessions 
Judge ) ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন at | এই জাতিগত বৈষম্যের 
ৰ উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় বিচারপতিদিগকে  ইওরোগীয়দের 
৪০৭ বিচার করিতে না দেওয়া যেমন ছিল অসঙ্গত তেমনি অপমান- 
জনক। লর্ড রিপন এই বৈষম্য দুর করিবার উদ্দেশ্যে সার 
ইল্বাটের উপর আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। সার্‌ ইল্বার্ট এইজন্য যে আইনের 
খসড়া প্রস্তুত করিলেন তাহাতে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সম-মর্ধাদা ও 
সমান বিচারক্ষমতা দেওয়া হইল । কিন্তু ইওরোপীয়র! ইহা অপমানজনক মনে করিয়া 


‘ইল্‌বাৰ্ট বিল" প্রস্তাবিত এই আইনের তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। অপরপক্ষে 
(bt Bil )— ভারতীয়রা এই আইনের সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিল। 
নান... ইওরোগীয়দের বিরোধিতার তীব্রতার ফলে লর্ড রিপন এই 


আইনের খসড়ার কতক পরিবর্তনসাধন করিতে বাধ্য হইলেন। একা স্থির হইল 
যে, ইওরোপীয় এবং ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজদের বিচারক্ষমতা সম-পর্যায়ভুক্ত 
হইলেও ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা জজের আদালতে বিচারকালে ইওরোপীয়গণ ইচ্ছা 
করিলে অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া গঠিত জুরি গঠনের জন্য দাবি করিতে পারিবে ৷ 
এই মীমাংসার ফলে ভারতীয় ও ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের মধ্যে কোনপ্রকার 
বৈষম্য না রাখিবার আদশ সম্পূর্ণভাবে কার্ষকরী হইল at | কিন্তু ইল্বার্ট বিল 
লইয়া সেই সময়ে যে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা হইতে ভারতবাসী 
বাট বিল’ আন্দোলন করিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা প্রভৃতি দূর 
আন্দোলনের গুরুত্ব : করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। এইভাবে স্বায়ত্তশাসন 

সংক্রান্ত শিক্ষা, গণতন্ত্রের প্রসার, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারী 
কার্যকলাপের সমালোচনা প্রভৃতির সুযোগ দিয়া লর্ড রিপন ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার উদারনৈতিক কার্যকলাপ ইংরেজদের 
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aa কারণ হইয়া উঠিলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে 
ফিরিয়া যান | 
_ লৰ্ড ভাফরিন, ১৮৮৪-৮৮ খ্ৰীঃ (Lord Dufferin ) : ¢ 
রিপনের পর লর্ড ডাফরিন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন | তিনি ছিলেন 
উদারপন্থী শাসক। ইল্বার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে যে তিক্ততা দেখা 
দিয়াছিল তাহার উদার ব্যবহারে উহার উপশম ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা তাহার 
| আমলের সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্ব 
য় পূৰ্ণ ঘটনা | লর্ড ডাফ,রিন 
ভারতীয়দের জাতীয়তা- 
বাদী আশা-আকাজ্জার প্রতি 
সহান্থতৃতিণীল ছিলেন। তিনি সিদ্ধিয়াকে 
গোয়ালিওর রাজাটি ফিরাইয়া দিয়া এবং 
বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের। প্রজাঙবত্ব আইন 
পাস করিয়া তাহার উদারতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন | 
আফগানিস্তানের সীমার নিকটবর্তী 
মার্ত নামক:স্থানটি রাশিয়া দখল করিয়া 
লইলে ভারত-সরকারের TEA ভীতির 
সঞ্চার হয় | রাশিয়া ও আফগানিস্তানের 
সীমারেখা নির্ধারণের প্রয়োজন কিছুকাল 
পূৰ্ব হইতেই AGS হইতেছিল। এই 
লর্ড ore রিন উদ্দেশ্যে লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে 
রুশ ও ভারত-সরকারের কমিশনারদের এক TH তদন্ত শুরু হইলে রাশিয়া আকম্মিকভাবে 
পাঞ্জদে নামক স্থানটি অধিকার করিয়া লইল। এই বিষয় লইয়। ইন্দ-রুশ সম্পর্ক খুবই 
তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্ত লর্ড ডাফ,রিন এই সামান্য বিষয় 
মাপা লইয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহা হউক, শেষ 
পর্যন্ত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইল। ফলে ইঙ্গ-রুশ 
তিক্ততা যেমন gata হইল তেমনি ইঙ্গ-আফগান মৈত্রীও দৃঢ়তর হইল। 
তৃতীয় ইঙ্গ-ব্ৰহ্ম যুদ্ধ (Third Anglo-Burmese War): লর্ড 
ডাফরিনের আমলের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তৃতীয় Besa যুদ্ধ। দ্বিতীয় 
sean যুদ্ধে পেগু ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হুইয়াছিল। তারপর 
তৃতীয় ইগ হম ইংরেজগণ ব্ৰহ্মদেশের উত্তর অংশে-অর্থাৎ THAT শাসনাবীন 
অংশে বাণিজ্য করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধা চাহিলে ব্ৰহ্ম সরকার স্বভাবতই রাজী 
হইলেন ন| ৷ কিন্তু ইংরেজগণ উত্তর অংশও গ্রাস করিতে সচেষ্ট হইল। এমতাবস্থায় 
amare ধিবো ফরাসী সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে দূত প্রেরণ করিলেন। ফলে 
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ব্ৰহ্মদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে ইংরেজদের 
ক্রোধের সীম! রহিল ন| ৷ এমতাবস্থায় ব্রহ্মরাজ একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে সামান্য 
অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার 
ব্ৰহ্মদেশের রাজধানী মান্দালয়ে একজন ব্রিটিশ দূত গ্রহণ করিতে এবং ব্রিটিশ কোম্পানির 
“উপর যে দণ্ডাদেশ দেওয়া! হইয়াছিল তাহ! সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে অনুরোধ 
জানাইলেন ৷ ইহ! ভিন্ন, উত্তর-ব্রহ্মের মধ্য দিয়া চীনদেশের সহিত বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগও চাওয়া হইল। ব্ৰহ্মরাজ এই সকল 
অনুরোধ অগ্রাহ করিলে লর্ড ডাফরিন ব্ৰহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
* ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ব্ৰহ্মদেশীয় সেনাবাহিনী সহজেই পরাজিত হইলে ১৮৮৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ১ল| জানুয়ারী ব্ৰহ্মদেশ ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইল | 
লৰ্ড GHGS, 4৮৮৮-১৪ Mz ( Lord Lansdowne ) : 
পরবর্তী গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে নৃতন নৃতন 
রূপার খনি আবিষ্কৃত হইলে রূপার মূল্য হাস পায়। তাহাতে 
এক ব্যাপক অর্থ নৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। রূপার টাকার মূল্য 
ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিলে লঙ ল্যান্সডাউন waa চালু 
করিলেন__অর্থাৎ সোনার টাকাও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালু হইল। ফলে 
কারখানা আইন, অর্থ নৈতিক দুরবস্থার কতক উন্নতি সাধিত হইল । লর্ড ল্যান্সডাউন 
বিবাহ সংক্ৰান্ত আইন কারখানা আইন পাস করিয়া শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করিলেন। ইহা 
ভিন, স্ত্রীলোকদের স্বেচ্ছায় বিবাহের ন্যুনতম বয়স অন্তত দশ বৎসর হইতে হইবে স্থির 
করিয়! অতি অল্প বয়সের মেয়েদের বিবাহাদির ব্যাপারে দুর্নীতির অবসান ঘটাইলেন ৷ 
লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে আফগানিস্তানের প্রতি পুনরায় ‘অগ্রসর-নীতি’ 
(Forward Policy ) অনুশ্থত হইল। তিনি গিলগিট ও চিত্রালে ব্রিটিশ দুত 
A প্রেরণ করিলেন এবং বোলনি গিরিপথ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ 
৮১০৬ জী করাইলেন। এই সকল কার্যকলাপের ফলে আফগান আমীর 
ব্রিটিশ অভিসন্ধি সম্পর্কে দারুণ আশঙ্কিত ও সন্দিহান হইয়া 
উঠিলেন। আমীর আব. রহমান ও ল্যান্সভাউনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া 
উঠিলে এই তিক্ততার অবসানকল্পে ল্যান্সডাউন ব্রিটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের 
পরস্পর সীমারেখা নির্ধারণের জন্য মর্টিমার ware নামক জনৈক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞকে 
প্রেরণ করিলেন। উভয় দেশের মধ্যে ষে সীমা নির্ধারণ করা হইল উহা “Gang লাইন’ 
(Durand line) নামে পরিচিত। ব্ৰিটিশ সরকার yates লাইনের অপরদিকে 
হস্তক্ষেপ না করিতে এবং সীমাস্তবর্তাঁ কয়েকটি জেলা আফগানিস্তানকে ফিরাইয়! দিতে 
স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর, সোওয়াট ও চিত্রালের উপর আমীর তাহার অধিকার 
_ ত্যাগ করিলেন। ভারতের মধ্য দিয়া আফগানিস্তান গোলাবারুদ আমদানি করিবার 


বহ্মদেশ অধিকার 


অর্থ নৈতিক সঙ্কট -- 
স্বর্ণমানের প্রচলন 


এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার হইতে বাৎসরিক আথিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া 


হইল। - এইভাবে ইন্গ-আফগান মিত্রতা স্থাপিত হইল ৷ 
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সেই সময়ে মণিপুর রাজ্যে উত্তরাধিকার সংক্ৰান্ত we দেখা দিলে লর্ড ল্যান্সভাউন 
উহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি এই অন্তদ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করিবার জন্য কয়েকজন 
ব্রিটিশ কর্মচারী প্রেরণ করিলে মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি তাহাদিগকে হত্যা করাইলেন। 
এই স্থত্রে ল্যান্সডাউন মণিপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন | 
ব্ৰিটিশ সৈন্য মণিপুর রাজ্যের সেনাপতিকে হত্যা করিল এবং ব্রিটিশ তত্বাবধানে মণিপুরের 
মণিপুর, কালাতও রাজার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ল্যাক্সডাউনের 
কাশ্মীর রাজোর শাসনকালে কালাত রাজ্যের খাকে (রাজা) পদচ্যুত করিয়া তাহারই 
oer রাজ- এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ইহা ভিন্ন, কাশ্মীরের 
eRe মহারাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি অপ্রমাণিত অভিযোগ করিয়া 
ল্যান্সডাউন তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া একটি প্রতিনিধি-সভার হস্তে এই রাজ্যের 
শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইংলগ্ডে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলনের 
কৃষ্টি হইলে পুনরায় মহারাজকে তাহার সিংহাসন ফিরাইয়! দিতে হইয়াছিল। 
কাউন্দিলস্‌ এ্যাক্টও ১৮৯২ খ্ৰীঃ (Councils Act, 1892): লর্ড 
ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ১৮৯২ গ্ৰীষ্টাব্দের “কাউন্সিলস্‌ খ্যান্ট পাস করা হইয়াছিল 
এই শাসন তদানীন্তন পেক্রেটারি-অব-স্টেট লর্ড ক্রসের চেষ্টায় পাস হইয়াছিল বলিয়া 
লর্ড wa আইন (Lord Cross’s Act ) নামেও পরিচিত। এই আইন দ্বারা 
কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্তাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। বাজেট প্রভৃতির 
আলোচনার অধিকার দান করিয়া কাউন্দিলগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি 
বা We . কর! হইল। সরকারকে শাসন সংক্রান্ত কার্ধাদি সম্পর্কে প্রশ্ন 
টু করিবার অধিকারও এই আইন দ্বার! স্বীকৃত হইল। এই আইনে 
নির্বাচন-প্রথার দ্বার! সদস্ত নিয়োগের নীতি সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইল না। Ae 
এই আইন ভারতীয় জনসাধারণের দাবি মাত্র আংশিকভাবে মিটাইতে পারিয়াছিল। 
নৃতন আইন IAA গঠিত আইনসভায় গোপালকুষ্ণ গোখেল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
রাসবিহারী ঘোষ, হুরেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন | 
লৰ্ড এল্‌গিন ( দ্বিতীয় ), ১৮৯৪-৯৯ সীঃ Lord Elgin ) : 
লর্ড এল্গিন ( দ্বিতীয় ) ছিলেন উদার-নীতিতে বিশ্বাসী । তাহার শাসনকাল অর্থাভাব, 
দুৰ্ভিক্ষ, মহামারী, সীমান্ত বিরোধ প্রভৃতিতে অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
কাপড় ভিন্ন অপর আমদানি ভ্রব্যাদির উপর শুদ্ধ স্থাপন করিয়া তিনি অর্থ নৈতিক 
অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চাহিলেন। দেশীয় কাপড়গুলির উপর 
bali ad উৎপাদন-প্তন্ধ স্থাপন করা হইল। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন 
adeeb দূরীকরণ... করিয়া! তিনি দেশের অর্থস্কট দুর করিতে সমর্থ হইলেন। ১৮৫৭ 
Ma বিদ্রোহের পর যে সামরিক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা লর্ড 
এন্গিনের শাসনকালে সম্পন্ন হইল। 
পররাষ্টর-ক্ষেত্রে লর্ড এল্গিনের শাসনকালে ইঙ্-রুশ সীমান্ত বিরোধের অবসান 
টিয়া একটি Sart সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে 


Pree স্বদেশকথা 


ব্রিটিশ অগ্রসর-নীতি সেই অঞ্চলের পাঠান উপজাতি দলের মধ্যে অস্বস্তির কারণ 
হইয়া! দাড়ায়। তদুপরি চিত্রাল নামক দেশীয় রাজাটির উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত 
হওয়ার ফলে পাঠানদের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল । সেই সময়ে চিত্রাল রাজ্যের 


| উত্তরাধিকার সংক্ৰান্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য গিল্গিটের 
SN বৈয়াবিকার সংক্ঞান্ত গোলবোগে ৷ 


লা খিনিৰ ব্ৰিটিশ রেসিডেন্ট তথায় উপস্থিত হইলে মোহান্দ, নামক একটি * 


পাঠান উপদল চিন্জাল রাজাটি অবরোধ করে। খাইবার গিরিপথের 
ব্ৰিটিশ ঘাটিগুলির উপরও আফ্রিদি উপদলগুলি আক্রমণ করিতে থাকে | এই সূত্রে সেই 
অঞ্চলে এক বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সৈন্যদল উপদলগুলিকে কতকটা দমন 


করিতে সমর্থ হইয়াছিল | 


লৰ্ড কার্জন, ১৮১১-১৯০৫ খ্ৰীঃ (Lord Curzon): ১৮৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের গবর্র-জেনারেল ও ভাইস্রয় হইয়া আসিলেন। ভারতে 
আসিবার পূর্বেই তিনি ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কতক 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । 

তাহার পূৰ্ব- কারণ, তিনি ছিলেন 
ন উর ব্রিটিশ ভারত ও 
সামাজ্যবাদী পররাষ্ট্র দপ্তরের উপ- 
নীতি সম্পাদক-_অ off < 
Under-Secretary. লর্ড কার্জন 
ছিলেন স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদে 
বিশ্বাসী। তথাপি তাহার কর্মদক্ষতা, 
বিভিন্ন ধরনের সংস্কারকার্ধাদি এবং 
_ বিশেষভাবেতীহার “বঙ্গ-ভঙ্গ' ব্যবস্থা! 
ভারত-ইতিহাসে তাহার নাম 
চিরপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। 

শাদনতার গ্রহণ করিয়াই তিনি 


উত্তর-পশ্চিম Mare সমস্ত সমাধানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম: 


সীমান্তের দিকে অগ্রসর-নীতি অনুসরণ না করিয়া সেই অঞ্চলে ব্রিটিশ-অধিরূত 
স্থানসমূহের সংহতি বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। . তিনি চিত্রাল, কোয়েটা, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত TOIR, মালখন্দ, প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ প্ৰাধান্য বজায় রাখিয়া 
প্রদেশে অগ্রসর-নীতি অপরাপর স্থান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করিলেন। CAEN 
২৯ অঞ্চল তিনি ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে রাখিলেন সেগুলিতে তিনি 
গহ তল তয় অনুসমণ স্থানীয় উপদলীয়দের লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। ইহা 
“ভিন্ন, সেই সকল অঞ্চলের সহিত সহজ যোগাযোগের জন্য জামরুদ্‌ হইতে থাল্‌ পর্যন্ত 
রেলপথ নির্মাণ করাইলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নৃতন 


x 
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প্রদেশ গঠন করিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লর্ড কার্জনের সীমান্ত-নীতি 
যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিলেও সীমান্ত সমস্তার স্থায়ী সমাধান ইহাতে সম্ভব হয় নাই। 
মধ্য-এশিয়া ও tay উপসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে: 
বাঁধা দিবার এবং সেই অঞ্চলে ব্রিটিশ বাণিজ্যস্বাৰ্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন তাঁহার 
আফগান-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আফগান আমীর আব্দ,র রহমানের সহিত 
ইংরেজদের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে 
অর্থসাহাষ্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্ত আব,র রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 
হুবিবউল্লাহ্‌ আমীর হইলে লর্ড কার্জন তাহার সহিত নৃতন চুক্তি 
Sere এর স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন। তিনি হবিবউল্লাহ-এর পিতা আব 
gaa 
সহিত মনোমালিন্য রহ্মানের সহিত চুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়| নৃতন চুক্তি স্বাক্ষর 
` করিতে চাহিলে হবিবউল্লাহ্‌ আপত্তি জানাইলেন। তিনি৷ 
ইংরেজদের সহিত নিজ পিতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের শর্তাদি কার্যকরী রহিয়াছে 
বলিয়া দাবি করিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জনের বহু চেষ্টা সত্বেও 
hale হবিবউল্লাহ্‌ তাঁহার নিজ মতের এতটুকু পরিবর্তন করিতে রাজী 
নি হইলেন al) ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে তিনি কোনগ্রকার 
অর্থসাহাষ্যও লইলেন ন|। পরে হবিবউন্লাহ্‌-এর যাবতীয় দাবি 
যানিয়। লইয়া তাঁহাকে ‘His Majesty’ নামে সম্বোধন করিতে এবং রাজকীয় সন্মান 
দানে স্বীকৃত হইলে হবিবউল্লাহ্‌ ও ইংরেজদের মধ্যে পুনরায় সন্তাব স্থাপিত হইল। 
পারস্ত উপসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন স্বয়ং 
মেখানে উপস্থিত হইলেন (১৯০৩ খ্ৰীঃ )। সেখানে ব্রিটিশ স্বার্থ ward উপযুক্ত ব্যবস্থা 


125 পূরণও দিতে হইল । এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যে (১৯০৭ খ্ৰীঃ ) 
রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তিব্বতে রুশ প্রাধান্ত 
বিস্তারের ভীতি দূরীভূত হইল। 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় সংস্কার 
প্রবর্তন করেন। জমির খাজনা নির্ধারণে জমির গুণাগুণ ও কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে 


২৫ [ স্বদেশকথ| ] 


we স্বদেশকথা 
বিবেচনা করিবার নীতিও তিনি প্রবর্তন করেন। সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষির 
উন্নতির ব্যবস্থা তিনিই প্রবর্তন করিয়! গিয়াছিলেন। ইহ! ভিন্ন, কুষি-জমি যাহাতে A 
efter ক্ষুদ্ৰ খণ্ডে বিভক্ত না হইতে পারে সেইজগ্ত তিনি “ভূমি হস্তাস্তর 
Mb আইন’ নামে একটি আইন পাঞ্জাবে চালু করেন। কৃষির উন্নতির 
জন্য সরকারী কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিয়া সেই বিভাগের দায়িত্ব 
একজন ইন্স্পেক্টর-জেনারেলের হস্তে TS করেন। 
বিশ্ববিস্যালয়গুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়নের জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। কলেজে কোন বিষয় পড়াইবার জন্য অন্গমতি ( Affiliation ) দিবার ভার 
৩ walle তিনি সরকারের হস্তে ন্যস্ত করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি যাহাতে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের কাজ না 
করিয়া অধ্যাপনাও করিতে পারে সেই ব্যবস্থা এবং কলেজগুলি পরিদর্শনের op 
কলেজ-ইন্স্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। 
এঁতিহাপিক চিহ্নাদি সংরক্ষণ, ages বিভাগ স্থাপন, সরকারী বাণিজ্য ও শিল্প 
বিভাগ স্থাপন, আয়কর মকুফের ন্যুনতম পরিমাণ নির্ধারণ, লবণ কর হ্রাস প্রভৃতি 
সংস্কারকার্থ তিনি সম্পন্ন করেন। দেশীয় নৃপতিদের সম্তানসম্ততিদের সামরিক শিক্ষার 
স্থবিধার oo তিনি ‘ইম্পিরিয়্যাল ক্যাডেট কোর’ নামে সামরিক শিক্ষার্থীবাহিনী গঠন 
করেন। দেশীয় রাজগণকে নিজ খরচে এক দল সৈন্য রাখিবার 
অপরাপর সংস্কার নিরম তিনি প্রবর্তন করেন। ব্ৰিটিশ সরকারের প্রয়োজনে এই 
সকল সেনাবাহিনী সাহায্যাৰ্থে অগ্রসর হইবে এই শর্ত দেশীয় নৃপতিগণকে অবশ্য 
মানিতে হইয়াছিল | 
লর্ড কার্জনের আমলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ। বিশাল 
বাংলাদেশের শাসনের অঙ্থৃবিধার - কারণে বাংলাদেশের একাংশ ও আসাম লইয়া 
“ইন্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম’ নামে একটি নৃতন প্রদেশ গঠন করেন। 
বাঙালী জাতিকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবাদী 
এঁক্য বিনাশও লর্ড কার্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই বিষয় লইয়া বাংলাদেশে 
এবং ক্রমে সমগ্র ভারতে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্ট হইলে শেষ পর্যন্ত এই বাবস্থা রদ 
করিতে হইয়াছিল। ( বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা ৩৮৯-৯১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ৷ ) 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতিত, ১৮৮৫ Me ( Establish- 
ment of the Indian National Congress): পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় সমাজ, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে 
জ্ঞান্লাত করিয়া ভারতবাসী গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 
উঠিল। এই  নবজাগরণের সূত্রপাত সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে 
(৩৪৩-৪৭ পৃষ্টা )। আমেরিকার স্বাবীনতালাত, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রভাবও ভারতীয়দের -্রভাবিত করিয়াছিল। ইহা! ভিন্ন মিল, বেস্থাম 
প্রভৃতি, মনীষীর রচনা পাঠের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক উদ্বারনৈতিক 


\ 
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ভাবধারার প্রকাশ শুরু হইল। অন্যায়, অবিচার, বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা ভারতীয়দের মধ্যে জাগরিত হুইল । প্রাচীন ভারতীয় 
7221 শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে ভারতীয় এতিহের মূলা 
জাতীয়তাবাদী স্পৃহা সম্পর্কে পুনরায় ভারতীয়রা অবহিত হইল | “এশিয়াটিক 
মোসাইটি'র অবদান এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য |  শ্রীরামরু্চ পরমহংস 
বাঙালীদের sexe ভাবকে পরিবর্তিত করিয়া sex করিয়া! তুলিলেন। হিন্দুধর্মের 
অন্তর্নিহিত শক্তির কথা তিনি ও তাহার স্থযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের 
সন্মুখে ব্যক্ত করিয়া বাঙালী তথা ভারতবাসীর অগ্রগতির মোড় ঘুরাইয়! দিলেন | 
দেশীয় ধর্ম, সংস্কৃতির মূল্য কতদূর তাহ! জানিবার জন্য বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্য 
এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে যে ন্বজাগরণের 
zea করিয়াছিলেন তাহা এইভাবে সম্পূ্ণতা লাভ করিল। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
রাজনীতি সর্বত্রই এই নবজাগরণের প্রকাশ ঘটিতে লাগিল । রাজনীতি-ক্ষেত্রে শাসন- 
ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ইচ্ছ৷ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশানে'র প্রতিষ্ঠায় 
রূপ লাভ করিল। সকল ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে See 
চস 18 করিয়া ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত 
হুইল। প্রথম শুরু হইল আই. সি. এক্‌ পরীক্ষায় ভারতবাসীকে 
অধিকতর স্থষোগ দানের দাবি সংক্রান্ত আন্দোলন। স্বরেন্্রনাথ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে বক্তৃতা করিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক তীব্র আন্দোলনের we করিলেন। 
আই. সি. এস্‌. পরীক্ষায় ভারতীয়দের হুযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্দোলনকে ভিত্তি 
করিয়া ভারতে এক গভীর একা ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়া 
জাতীয়তাবোধের উঠিল। এই জাতীয়তাবোধ লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত 
ee ংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত Vernacular Press Act-র 
প্রতিবাদে এবং ইল্বার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনে প্রকাশলাত করিল। ইল্বার্ট বিলের 
বিরুদ্ধে ইওরোপীয়গণ তীব্র আন্দোলন শুরু করিলে ভারতীয়গণ সেই বিলের সমৰ্থন 
করিয়া এক পাল্টা আন্দোলন চালাইতে দ্বিধাবোধ করিল না। ইল্বার্ট বিল সংক্রান্ত 
আন্দোলন বাঙালী Sat ভারতীয়দের মধ্যে এক তীব্র জাতীয়তা- 
‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল. বোধের: È করিল৷৷ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হরেন্দ্ৰনাথের চেষ্টায় 
১৯% ‘ইণ্ডিয়ান স্যাশনাল্‌ কন্‌ফারেন্ল' নামে একটি জাতীয় সভা আহত 
হইল । এই বিরাট কন্ফারেন্দে ভারতের সকল অংশের প্রতিনিধিবৰ্গ সমবেত হইয়া 
জাতীয় আন্দোলনের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 
এই সময়ে aa matena হিউম নামে জনৈক বস 
খ্যালান অক্টাভিয়ান প্রাপ্ত আই. সি. এস্‌. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এজ: 
75 লক্ষ্য করিয়া একটি. খোলা চিঠি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে 
ভারভীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া 
তুলিতে উপদেশ দান করিলেন সেই সময়কার ভারতীয় গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় 


৩৮৮ TF) 


লর্ড ডাফ্‌রিন এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এই 
খোল! চিঠির উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দেরৱ ২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন MES হয়। বাঙালী 
জাতীয় কংগ্ৰেদের সের সৰ্বপ্ৰথম অধি য় 


প্রতি ব্যারিস্টার উমেশচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ( Mr. W. C. Bonnerjee) _ 


এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল্‌ কন্ফারেন্স উহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১৮৮৫ 
Here হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের কোন-না-কোন 
স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
ভারত-সরকার প্রথমে জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বটে, কিন্তু 
কংগ্রেস সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের 
সমালোচনা ও সংস্কার দাবি 
হিত করিতে শুরু করিলে সরকার 
কংগ্রেস- স্বভাবতই কংগ্রেসের প্রতি 
বিরোধী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। 
মনোৰুত্তি = এদিকে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ 
সরকারের কার্যাবলী কোনরূপে প্রভাবিত 
করিতে না পারিয়া কেবল ভারতবর্ষে নহে 
ইংলগ্ডেও ভারতবাসীর দাবির সপক্ষে জনমত 
গঠন করিতেসচেষ্ট হইল ৷ জাতীয় আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ইহা একটি অভিনব ও কার্যকরী পন্থা উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংলগ্ডে কংগ্রেসী আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠনের 
hare বা উদ্দেশে ‘ইণ্ডিয়া’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। 
আন্দোলনের সপক্ষে উহার ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে ভারতীয়দের দাবির প্রতি 
ma এ সহানুভূতির সৃষ্টি হইল। পার্লামেন্টের জনৈক সন্ত চাৰ্লস্‌ 
gan IBAF, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান 
করিলেন। ইহার সরাসরি ফল হিসাবেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলস্‌ 
ANS, ( লর্ড ক্ৰসের এযাক্ট, ) পাস করা হইল। এই আইন অনুসারে সুগ্রীম কাউন্সিল ও 
প্রাদেশিক কাউন্সিলের APIA বাড়ানো হইল। এই আইন ভারতীয়দের দাবির 
এক অতি ক্ষুদ্র অংশ স্বীকার করিয়া লইল। fee তাহাতে ভারতীয়দের আশা- 
; আকাঙ্কা মোটেই পরিতৃপ্ত হইল a) কংগ্রেস ক্রমেই সরকার- 
ইটা. বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বাড়াইয়া চলিল। বালগন্গাধর তিলক 
comedy নামক পত্রিক! প্রকাশ করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় 
চেতন! আরও বাড়াইয়! তুলিতে চাহিলেন। ব্ৰিটিশ সরকারের নিকট অন্থরোধ- 
উপরোধের পালা শেষ করিয়! কার্বকরীভাবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা! করিতে 
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চাহিলেন। তাহার কেশরী পত্রিকা এক তীব্র জাতীয়তাবোধের স্থষ্ট করিল। কংগ্রেস 
যখন জাতীয় আন্দোলনের পথে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ঠিক সেই সময়ে গবর্নর- 
জেনারেল ও ভাইস্রয় লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী সাম্ৰাজ্যবাদী 
১1895: নীতি প্রয়োগের ফলে এক তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের 
প্ৰস্তাব স্মুত্ৰপাত হইল। তাহার উদ্ধত আচরণ ও স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি 
ক্রমেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর তিক্ততা! বাড়াইয়া 
চলিল। কলিকাত। কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্রশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়| তিনি ভারতবাসীকে frre করিয়া তুলিলেন। 
এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে শাসনকার্ষের 
স্থুবিধার জন্য বিভক্ত করিয়া তিনি “ইস্টার্ণ 
বেঙ্গল ও আসাম’ নামে 
গর আরও একটি প্রদেশ গঠন 
‘বঙ্গ-ভঙ্ করিলেন। বাংলাদেশ ও 
বাঙালী জাতিকে এইভাবে 
বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে সমগ্র 
বাঙালী সমাজের মধ্যে এক দারুণ 
আন্দোলনের কৃষ্টি হইল। KATAA 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
ZAE বাংলাদেশের সর্বত্র এক তীব্ৰ 
আন্দোলন "গুরু হইল। AANA : 
বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস্‌. পরীক্ষায় নি 
সাফল্যলাত করিয়া ব্রিটিশ আমলে ভারত-সরকারের কর্মচারী পদে যোগদান করেন, 
কিন্তু সামান্য কারণে ব্রিটিশ সরকার তাহাকে কৰ্মচ্যুত করিলে ভারতের জাতীয়তা 
আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন । ব্ৰিটিশ সরকার রাজকর্মচারী হিসাবে 
সুরেন্্রনাথের নিকট হইতে যে সুদক্ষ সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারিতেন, 
ভাগ্যচক্রে তাহা সম্ভব না হওয়াতে, স্থরেন্ত্রনাথের অনন্সাধারণ HFS) ও কর্মক্ষমতা 
জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত হইল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে a কলিকাতায় ‘ইণ্ডিয়ান 
এ্যালোসিয়েশান স্থাপন করেন। এক এক্যবদ্ধ ভারত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই 
এ্যালোসিয়েশান স্থাপিত হইয়াছিল। ইতালির জাতীয়তাবাদী নেতা ম্যাৎসিনির 
আদর্শে অনুপ্ৰাণিত হইয়! স্থরেন্রনাথ এঁক্যবদ্ধ ভারত গঠনে দৃঢ়সঙ্কর হুইয়াছিলেন। 
আই. দি. এস্‌. পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিবার সর্বোচ্চ বয়স ২২ হইতে ২১ পর্যন্ত 
নামাইয়| আনিলে ভারতীয়দের পক্ষে এই পরীক্ষা দিবার স্থযোগ হাস পাইবে_এই 
কারণে স্থরেন্ত্রনাথ সমগ্র ভারতে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। এই সামান্য 
ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোগন শুরু হইলে প্রথম সর্ব- 


ভারতীয় এক জাগরণের স্ষ্টি হই 
জয়লাভ করিয়াছিল | 


৩৯০ স্বদেশ কথ! 


লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভজের প্রতিবাদে বিলাতী পণাদ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশজাত 
সামগ্রী ব্যবহারের এক আন্দোলন ভারতের সৰ্বত্ৰ ছড়াইয়! পড়িল। স্কুল-কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রীর! এই আন্দোলনে ঝীঁপাইয়া 
পড়িল, বিলাতী কাপড়- 
নন চোপড় ওঅন্তান্তজিনিস” 
পু পত্র“বয়কট'কর! হইল। 
ইহা ‘স্বদেশী আন্দোলন’ নামে 
পরিচিত। জাতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির 
ব্যবহার, জাতীয়শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, 
নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিবার 
মনোবৃত্তি বাড়াইয়। দিয়! এই আন্দোলন 
বাঙালী তথা ভারতীয়দের জাতীয়তা- 
বোধকে বহুগুণে শক্তিশালী করিয়া 
তুলিল। ১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের এই বঙগ-ভঙ্গ 
tl / বিরোধী আন্দোলন ভারতের সর্বত্র 
লালা লাজপৎ রায় ছড়াইয়া পড়িল। ‘বন্দে মাতরম্‌ 
প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতে ভারতের শহর-নগর, গ্রামাঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল । সম্রাস্ত 


মূনলমানদের এই আন্দোলনে যোগদান 
বঙ্গ-ভঙ্গ করিলেন। eti 
যোগদান. এরফুলচন্দ্ৰ, শিবনাথ শাস্ত্ৰী 
সুবোধ মল্লিক, আনন্দ- 
মোহন - বহু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
সুন্দরীমোহন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল 
সকলে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী 
করিয়া তুলিলেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল 
কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রভূতিও 
স্থাপিত হইল | 
ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন 
দমনের উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। তাহাদের অত্যাচার 
যতই বাড়িতে লাগিল, আন্দোলনও ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। বালগঙ্গাধর 
তিলক, লাল! লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা “আবেদন- 
নিবেদন’ নীতি ত্যাগ করিয়। ব্ৰিটিশের বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে প্রতিদস্থিতায় প্রবৃত্ত 
হইতে চাহিলেন। ইহার! চরম-পন্থী ( Extremists) বলিয়া অভিহিত হইলেন। 


মিট সর 
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দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, আত্মনির্ভরণীলতা! এবং ভারতীয় এঁতিহের প্রতি 
শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বালগন্গাধর তিলক ‘কেশরী’ নামক একটি পত্রিকা 
ee ne প্রকাশ করিলেন। অপরাপর কংগ্রেসী সদস্ত ছিলেন নরম-পন্থী 
জাত ( Moderates )। তাহারা কোন কার্যকরী পন্থা অনুসরণ না 
গল তব তিলক, করিয়া আবেদন-নিবেদন নীতিরই অনুসরণ করিতে চাহিলেন। 
লাজপত রায়, অরবিন্দ ১৯০৭ গ্রীষ্টাবের স্থরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরম-পন্থী ও চরম- 
প্রভাত পন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। চরম-পন্থিগণ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
প্রাধান্য অর্জন করিতে পারিলেন at বটে, কিন্তু “সন্ধ্যা” ‘যুগান্তর’, “নবশভি”, ‘বন্দে 
মাতরম্‌” প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ 
ছড়াইয়! দেওয়ার চেষ্টা শুরু করিলেন। সরকার এই সকল চরম-পন্থীকে দমন করিতে 
বদ্ধপরিকর হইলে বাঙালী ও পাঞ্জাবী যুবক সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
স্বদেশী আন্দোলনকারীদের উপর ব্ৰিটিশ বিচারপতিদের অন্যায় 
TAPIA উদ্ভব মুলক আচরণের বিরুদ্ধে অঙ্ত্াসবাদিগণ আগ্নেয়াপ্ ব্যবহার করিতে 
শুরু করিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদিরাম বিচারপতি কিংস্‌ফোৰ্ডকে হত্যা করিতে গিয়া 
ভুলবশত কেনেডি নামে অপর একজনকে -. 5277 
হত্যা Ral ধরা পড়িলেন। বিচারে 
তাহার ফাসি হইল। কিন্তু তাহাতে 
সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটিল না। 
১৯৭৮ AAA অরবিন্দ, 
ক্ষুদিরাম প্ৰমুখ বারীন ঘোষ, কানাইলাল 
সন্ত্রাসবাদী 
দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ 
মোট ৪৭ জন চরম-পন্থী সন্ত্রাসবাদী 
ধর! পড়িলেন। বিচারে অরবিন্দ 
মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু বারীন ঘোষ 
ও উল্লাসকর দত্তের দ্বীপাস্তর হইল | 
কিন্তু ইহাতেও সন্ত্রাসবাদ দমিত হইল 
ai | সরকার দমন-নীতির কঠোরতা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিলেন। সভাসমিতি, সংবাদপত্র 
সবকিছুই দমনমূলক আইনের কবলে পড়িল ৷. কিন্তু এই সকল আন্দোলনের তীব্রতা 
শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য করিল (১৯১১ খ্রীঃ)! 

১০৮৫ RA ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হাতে দাহ zim 
যাং paa উদ্ভব পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের এক য় ভাগ 
TE যাইতে পারে। জাতীয় আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিলে ব্ৰিটিশ 
জাতীয় আন্দোলনের সরকার বিভেদ-নীতি আরও তীব্রভাবে অনুসরণ করিতে 
৮২৮৭ লাগিলেন। সাম্প্রদায়িকতার ir phi Ra মারি 
আন্দোল ন করিবার চেষ্টা চলিল। পর কালে সা কতা ও 
আন্দোলনক ইতি সহিত জাতীয় মক AT চলিতে হইল 


ক্ষুদিরাম বসু 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
জাতীস্প আন্দোলনে অগ্রগতি : AARS A সং sts 


( Progress of National Movement : Constitutional Reforms ) 


আলিগড় আন্দোলন ( Aligarh Movement): বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 
বাংলাদেশে তীব্র আকার ধারণ করিয়| ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়াইয়| 
পরার পড়িয়াছিল। এই আন্দোলন দমন করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টার 


বিভেদ-নীতি কোন ক্রি ব্রিটিশ সরকার করেন নাই । তাহাদের দমন-নীতির 
অনুসরণের কঠোরতার প্রত্যুত্তর ' হিসাবেই বাংলাদেশে সঙ্রাসবাদের সৃষ্টি ' 


হইয়াছিল । যাহা হউক, তখন ভারতের জাতীয়তাবাদের 
শক্তিনাশের জন্য কার্ধকরীভাবে বিভেদ-নীতির অনুসরণ প্রয়োজন হইল । ব্রিটিশ 
সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাহিলেন। 
ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদী প্রভাবে পড়িয়া ভারতীয় মুসলমানগণ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিকূল 
আন্দোলনের EA করলেন। সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ হিন্দু সমাজের তুলনায় পশ্চাৎপদ 
পাশ্াত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষাহীন মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন 
রাখিবার নীতি গ্রহণ করিলেন । ইল্বার্ট বিল সংক্ৰান্ত আন্দোলনে 
৯২১১ সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের উপর জোর দিয়া 
আন্দোলনের স্থচন! বলিয়াছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বিশেষ। 
একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আঘাতপ্ৰাপ্ত 
হইতে অপরটিতে আঘাত লাগিবে। কিন্তু তিনি কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা 
করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। তিনি “গ্যাড়ুকেশনাল কংগ্রেস, “ইউনাইটেড 
পেট্ৰিয়টিক এ্যাসোসিয়েশান’ ও “মোহামেডান গ্যাংলো-অরিয়েন্টাল 
mei Ay ডিফেন্স গ্যাসোসিয়েশান অব, ইণ্ডিয়া! নামে তিনটি কংগ্রেস- 
বিরোধী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। আলিগড়ে তিনি একটি 
কলেজ স্থাপন করিলেন। উহার ইংরেজ অধ্যক্ষের প্রভাবে এই কলেজটি সাম্প্র- 
দায়িকতার বিষবৃকষসবরূপ হইয়া উঠিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্ৰদায় - 
‘নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না ভাবিয়াই তিনি এই HAL জাতীয়তাবাদের 
পরিপন্থী নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার 
ব্যবস্থা, করিয়া! গিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি fea জাতি--এই মতবাদ 
( Two-Nation Theory ) মহম্মদ আলি জিন্নাহ-এর মন্তিষ্ষ-প্রস্থত বলিয়া সাধারণ্যে 
o ধারণ! বিস্তমান। বস্তুত, এরূপ চিন্তাধারা সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ হইতেই উদ্ভৃত।* 
_ মুস্লিম লীগের উদ্ভব ( Birth of Muslim League ) : ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে যখন দেশের সর্বত্র এক তীব্র জাতীয়তাবোধের স্থাষ্ট হইয়াছে সেই 
সময়ে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে “মুস্লিম লীগ” নামে এক মুসলমান প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব 
* Majumdar, R. 9; i History of the Freedom Movement in Indio, Vol. I, p. xvi. 
x ৩৯২ 


জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি : শাসনতান্ত্ৰিক সংস্কার _ FON 


বটিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট আগা! খাঁ তদানীস্তন গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় 
লর্ড মিণ্টো (দ্বিতীয় )-র সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 
পাখার নির্বাচনব্যবস্থা দাবি করিলেন। লর্ড মিন্টো ভারতীয় রাজনীতি- 
বিষ নি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার আরও স্থযোগ উপস্থিত 
নদ্লিম লীগের প্ৰতিষ্ঠা হইয়াছে দেখিয়! আগ! খা-র প্রস্তাব সহাহৃভূতির সহিত বিবেচনা 

করিবেন বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন। ইহা সাম্প্রদায়িকতার 
ইন্ধন যোগাইল। ঢাকার নবাব ললিম উল্লাহ্‌ ‘মুম্লিম লীগ’ নামে একটি সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধেই যে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত 
হইয়াছিল তাহ! লৰ্ড মিন্টোর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা! যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“মুসলিগ লীগ কংগ্রেস-বিরোধী একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ৷” 

মোর্লে-মিণ্টো সংস্কার, ১৯০৯ e: কংগ্ৰেণী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার মোর্লে-মিপ্টো ( Morley-Minto ) 
শাসনতান্তরিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন ( ১৯০৯ খ্রীঃ) (১) ইহার দ্বারা 
কেন্দ্রীয় আইনসভার APIS মধ্যে সরকারী মনোনীত এবং সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্য হইতে গৃহীত mama সংখ্যা কমানো হইল। ফলে নির্বাচিত mama 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল । প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইল। 

(২) কিন্তু এই আইনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধান হইল 
সংস্কারদযুহ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্তগণের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। বাজেট ও 
অপরাপর প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কের ক্ষমতা ও নূতন কোন প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সেগুলির 
উপর ভোটদানের অধিকার সদস্তগণকে দেওয়া হইল। (৪) লেফটেনাণ্ট-গবর্নর 
( Lieutenant Governor )-শালিত AMAKI শাসনকার্ষে সহায়তার জন্য কাধ- 
নির্বাহক পরিষদ ( Executive Council ) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল | (৫) কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক শাসন পরিষদে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হইল। 

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার আইন ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাজ্! পরিতৃপ্ত 
করিতে পারিল না । ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি পুনরায় 
উপস্থাপন করা হইল | 

১৯১৬ gea অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! হইল বালগন্াধর তিলক কর্তৃক 
“স্বরাজ. লীগের ( Home Rule League) প্রতিষ্ঠা। এ্যানি ব্যাসাস্তও RAA 

একটি লীগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিলক এ-বিষয়ে আয়ার্ল্যাপ্ডের 
তিলক ও এখনি | Home Rule আন্দোলনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন, 
bli 16 বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, তিলক তাঁহার aa 
মজা ৰল Ata (Home Rule League) মাধ্যমে চরম-পন্থী ও 

নরম-পন্থী উভয়ের মধ্যে এঁক্যের পথ প্রস্তুত করিলেন। 


এই ছুই প্রকার আদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেমী সদস্তগণ এই আন্দোলনে যোগদান 


৩৯৪ 


স্বদেশকথা 


করিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুগ্ম চেষ্টায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধন ছিল 
এই দুইটি লীগের উদ্েশ্য। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষৌতে কংগ্রেপ ও মুস্লিম লীগের 


=| 


পা পল 


৮৮৮০৮, 


a 


অধিবেশন একই সময়ে আহ্বান করা 
হুইল। উভয় দলের মধ্যে এক্যবদ্ধতার 
প্রয়োজন অধিকাংশ সদস্তই অনুভব 
করিলেন। মহম্মদ আলি fange 
সেই সময় হিন্দু-মুদলমান এক্যের 
আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভাষণ দিলেন। 
মহম্মদ আলি জিন্নাই ও অপরাপর 

জাতীয়তাবাদী মুসলমানের 


কংগ্রেসের সহিত PH- 
বদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
অবতীর্ণ হইতে রাজী হইল। উভয় 
দলের মধ্যে ‘লক্ষী চুক্তি’ (Lucknow 
Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত 


হুইল। কংগ্ৰেস ও সুস্লিম লীগ বুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট সংস্কার দাবি 


করিবে স্থির হইল। কংগ্রেস মুদলমান 
সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা মানিয়া 
লইল। ব্রিটিশ সরকারের নিকট হিন্দু ও 
মুসলমান নেতৃবৃন্দ একটি স্মারকলিপি 
পেশ. করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের 
দাবি উপেক্ষা করা নিবুদ্ধিতার কাজ হইবে 
বিবেচনা করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে থোষণ| 
করিলেন ধে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় ভারত- 
বাসীকে ক্রমপর্যায়ে স্বায়ত্ত 
শাসন অধিকার দান করিয়া 
ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে ক্রমে 
গণতান্ত্রিক করিয়া তোলাই হইল ব্রিটিশ 
সরকারের উদ্দেশ্য । ওঁ বৎসরই কলিকাতায় 


“yaya tna 
ঘোষণা 


বালগঙ্গীধর তিলক 


কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ 


দাবি করিল। 


মণ্টাগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার ( Montague-Chelmsford Reforms ) : 
সেক্রেটারি-অব-স্টে মিঃ ABTS এবং তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় 
চেমস্ফোর্ড ভারতীয় শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের তদন্ত করিলেন। তাহাদের রিপোর্ট 


প্রভাবে মুসলিম লীগ _ 


ETT e 
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( মণ্টাপ্ু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট ) অনুসারে ১৯১৯ খ্ৰীষ্টাব্দের সংস্কার আইন পাস করা 
হয়। ইহাতে বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ের 
a _ ভার ভারতীয়দের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপরাপর বিষয় 
te সংস্কার ভাইস্রয় ও তাঁহার কার্ধ-নির্বাহক সভার উপর Te থাকে। 
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায়ও এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই 
আইন দ্বারা শাসনকার্ধাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা! ‘দ্বৈত 
শাসন’ (Diarchy) নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ছুই কক্ষযুক্ত এবং 
প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে, এক FHS আইনসভায় পরিণত করা হয়। Ay 
গবর্নর-জেনারেল ও গবর্ণর নিজ নিজ আইনসভা কৰ্তৃক গৃহীত 
লও), আইন বাতিল করিতে পারিতেন। এই দ্বৈত শাসনের প্রধান 
ক্ৰুটি ছিল যে প্রকৃত শাসনকার্ধের সবকিছুই বিটিশ সরকারের 
হস্তে রহিয়া গিয়াছিল। গণতাস্ত্িকতার কতক উন্নতি সাধিত হইলেও এই ব্যবস্থা 
ভারতীয়দের সন্থষ্ট করিতে পারে নাই। 
গৱৰ্নর-জেনাব্লেল গণ ( Governors-General ) ; ১৯০৫ gera 
লর্ড কার্জনের পর হইতে ১৯২১ খ্ৰীষ্টাৰ্দের মধ্যে লর্ড মি্টো ( দ্বিতীয় )( ১৯০৫-১ খ্ৰীঃ ), 
এ লর্ড zifea ( ১৯১০-১৫ খ্ৰীঃ ), লর্ড চেমস্ফোর্ড ( ১৯১৫-২১ খ্ৰীঃ) 
Re গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়ের কাজ করিয়াছিলেন। লর্ড 
: মিন্টোর শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯*৯ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিলন্‌ ঞ্যাক্ট। ( Indian Councils Act ) Awa এবং 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা। 
লর্ড হাভিপ্রের শাসনকালে সমাট পঞ্চম জর্জ ও maa মেরি ভারত ভ্রমণে 
x6 হাড্ডি আগিয়াছিলেন (১৯১১ খ্রীঃ )। সেই সুত্রে দিল্লীতে এক দরধারে 
(১৯১০-১৫ খ্ৰীঃ ) বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ ঘোষণ| করা হয় এবং কলিকাতা! হইতে ভারতের 
রাজধানী দিলীতে স্থানান্তরিত হইবে সেই ঘোষণাও করা হয়। 
পরবর্তাঁ গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন। হইল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে যেমন 
আধিক দুশ! দেখা দিল অপরদিকে আবার তেমনি শাসনতান্তৰিক 
লৰ্ড চেমস্ফোর্ সংস্কারের দাবিও জোরালো হইয়া উঠিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
(সা T তারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে ষথাসম্তব সাহায্য দান করিয়াছিল। 
তাহাদের আশা ছিল যুদ্ধ অবদানে শাসনতান্ত্রক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ 
সরকার তাহাদের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। কিন্ত ফল হইল 
ব্রিটিশ দমন-নীতি- বিপরীত। খান্ছাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সংস্কার দাবি এই 
রাওল্যাটু খাট, কারণে যখন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতাপূর্ণ 
(১৯১৯ থীঃ ) সকল 
হইয়া! উঠিল তখন ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার শাসনতান্ত্রিক 


দার প্রবর্তন করা ত. দুরের TET নীতি অনুসরণ করিতে 


৩৯৬ স্বদেশকথা 


লাগিলেন। ১৯১৯ ice রাওল্যাই্‌ en, পাস করিয়া সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ 
করা, যখেচ্ছভাবে Feria করা বা দেশবাসীকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা, প্রভৃতি 
বিধান চালু কর! হুইয়াছিল। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন 
শুরু হইল। 
- মহাত্মা গান্ধী এই আইন গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় চেমস্ফোর্ড কর্তৃক 
স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বেই ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
প্রতিবাদ এবং লর্ড চেমস্ফোর্ডকে এই আইনে সম্মতিদান না 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক করিতে অনুরোধ উপেক্ষা! করিয়াও যখন উহা পাস করা হুইল 
রাওলাট্‌ ata 
প্রতিবার তখন মহাত্মা গান্ধী এই আইন অমান্য করিবার জন্য সত্যাগ্ৰহ 
অবলঙ্কন. করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইলেন। Te ও 
faroa এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রতিবাদকে মহাত্মা গান্ধী নামকরণ করিলেন 
‘সত্যাগ্ৰহ’ । শক্তিশালী এবং অস্শস্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সহিত যুঝিবার জন্য 
এ নিরস্ত্র ভারতবাসীকে মহাত্মা 
আন্দোলন-_ গান্ধী এক নূতন পথ ও 
নুতন পথের. নৃতন শক্তির সন্ধান দিলেন। 
vey মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে 
অসংখ্য ভারতবাসী তাহার আন্দোলনে 
যোগদান করিল | 
মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য 
প্রভৃতি নেতা এই আইনের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করিলে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ সভ! অনুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল। ব্ৰিটিশ সরকার দমন-নীতির 
ৰ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে দেশের 
নহৱ গাদা বিভিন্ন স্থানে বহু লোক হতাহত হইল। 
অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক 
প্রতিবাদ সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার সাহেবের 
আদেশে গুলি বর্ষণ করা হইল । চারিশত নরনারী এই গুলিতে 
ER প্রাণ হারাইল এবং অসংখ্য নরনারী আহত হইল। ব্ৰিটিশ 
দমন-নীতি বর্বরতার পর্যায়ে পৌছিল। এই হত্যাকাণ্ডের 
কণ হিসাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক. তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের 
ii 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার-প্রদত্ত 


Knight )- অর্থাৎ Sir) উপাধি ত্যাগ 
আদ ক, $ = ছি) ae ( Sir ) 
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মণ্টাগু-চেমন্ফোৰ্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯১৯ গ্রীষ্টাবের সংস্কার 
আইন পাস করা হইল। কিন্তু ইহাতে 
ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী 
আশা-আকাঙ্কা _ অতৃপ্ত 
বহিয়া গেল। এ-বিষয়ে 
আলোচন! পূবেই করা হইয়াছে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইস্লাম ধর্মের 
সর্বোচ্চ যাজক বা. খলিফার সাম্রাজ্য 
fare, তুরষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে 
আন্দোলন ভারতের মুসলমান, 
মহাত্মা গান্ধীর সম্পরদায়ের মধ্যে. এক 
পরিকল্পণব- তীব্র বিক্ষোভ দেখা 
কংগ্রেসের দিল। খলিফার প্রতি 
সা এই অবিচারের বিরুদ্ধে 
অধিবেশন_ প্রতিবাদ ‘খিলাফত 
মহাত্ম| আন্দোলন নামে 
গান্ধীর নেতৃত্ব পরিচিত। মহাত্মা গান্ধী 
তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া হিন্দু- 
র এঁক্যবদ্ধ চেষ্টায় ব্রিটিশ অত্যাচারী শাপনব্যবস্থাকে অচল afan দিতে 
চাহিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনা ১৯২০ গ্ৰীষ্টাবের গেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ওঁ বত্সরেই নাগপুর 
গ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদিত হইলে মহাত্ম৷ গান্ধী 
_ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন 
পথে চলিল। 


এদিকে আফগানিস্তানের আমীর হুবিবউল্লাহ্‌-এর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্ৰ 
আমানউল্লাহ, আমীর হইলেন। রাশিয়ার সাহায্য লইয়া তিনি ভারতের দিকে 
অভিযান শুরু করিলে ব্রিটিশ বাহিনী তাঁহাকে পশ্চাদপগরণে 
আবী Sy বাধ্য করিল। ব্রিটিশ সরকার আমানউল্লাহকে অর্থসাহায্য দান 
উল্লাহ্‌ ও ব্ৰিটিশ bai 
সরকার বন্ধ করিলেন। ইহার ফলে আফগানিস্তানের পক্ষে শুভ-ই 
হুইল। কারণ, আমীর আমানউল্লাহ্‌ ব্রিটিশের সহিত কোন প্রকার 
যোগাযোগ না. রাখিয়া সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবে নিজ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার স্থযোগ 
পাইলেন। 


পরবর্তাঁগবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় লর্ড রীডি-এর আমলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হইল মহাত্মা গান্ধী কৰ্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের সুচনা । ইহ! ভিন্ন, 


১৯১৯ খীষ্টাবোর 
সংস্কার আইন 


৩৯৮ স্বদেশকথা 


ব্ৰিটিশ বিভেদ-নীতির প্রয়োজনীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষের ফলস্বরূপ মালাবার উপকূলের 
লর্ড রীডিং মোপলা নামক আরবীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও 
( ১৯২১-২৬ বীঃ ) অত্যাচার শুরু করে। ক্রমে পাঞ্জাব, কোহাট, উত্তরপ্রদেশ 
AMM অত্যাচার  প্রভৃতিতেও ছড়াইয়া পড়ে। 

লর্ড রীডিং রাওল্যাট্‌ ats, নাকচ করিয়! দিয়া এবং সমরবিভাগে ভারতীয়দিগকে 
রাওল্যাট একট, অফিসার পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার দান করিয়! তাহার 
বাতিল মানসিক উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন ৷ 


বট্ত্রিংশ অধ্যায় 
অসহুম্যোগ আন্দোলন : স্ম্থীনতা লাভ 


{ Non-Co-operation Movement : Attainment of Independence ) 


মহাত্মা গান্ধী : অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় 
(Mahatma Gandhi : The First Phase of the Non-Co- 
operation Movement ) : খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত সংযুক্তভাবে মহাত্মা . 
গান্ধী কংগ্রেস আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আলি ভ্ৰাতৃদ্বয়--সৌকত আলি ও 
মহম্মদ আলি মহাত্মা গান্ধীর পাশে আসিয়া দাড়াইলেন। মহাত্মা 

সৌকত আলি ও... গান্ধীর আহ্বানে সমগ্র দেশব্যাপী ব্রিটিশ সরকারের সহিত এক 
মহম্মদ আলি অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল। অহিংসভাবে সত্য ও ন্যায়ের 
উপর ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোই ছিল 

RIN গান্ধীর উদেশ্য ও আদৰ্শ ৷ তাই তিনি ভারতবাসীকে চাকরি ছাড়িয়৷ দিতে, F- 
কলেজ, আদালত, আইনসভা সবকিছু ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া 
টি দিতে আহ্বান জানাইলেন। বহু উকিল-মোক্তার, ব্যারিস্টার, 
৬০৮০৯ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী মহাত্মা গান্ধীর এই আহ্বানে সাড়া 
i দিলেন। তাহার! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
করিলেন। দেশের সর্বত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং সরকারের সহিত অনহযোগিতা 
শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। অসংখ্য সত্যাগ্রহীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হুইল। পুলিশের লাঠি, 
বন্দুকের গুলি সর্বরকমের অত্যাচার নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর চালানো হইল। কিন্ত 
এই সবকিছুই উপেক্ষা করিয়া fare ভারতবাসী মহাত্মা! গান্ধীর 

জৌৱিটৌয়ার অগ্নিকাও নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে এক বিস্ময়কর আন্দোলন 
চালাইতে লাগিল । এমন সময় আন্দোলনের উন্মাদনায় গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা নামক 
স্থানের পুলিশ থানায় আন্দোলনকারিগণ অগ্নিসংযোগ করিল। ইহাতে কয়েকজন 


« 


অসহযোগ আন্দোলন : স্বাধীনতা লাভ ৩৯৯ 


পুলিশ কর্মচারী প্রাণ হারাইলে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন অহিংসার পথ ত্যাগ করিয়া 
মহাস্ম| গান্ধী কৰ্তৃক সহিংস হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া উহা থামাইয়া দিলেন। ব্রিটিশ 
আন্দোলন প্রত্যাহত সরকার তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। 
অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেলে পর আইনসভায় যোগদানের কোন বাধা 
রহিল না। অনেকে অবশ্য তখনও 
ব্ৰিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার 
ব্রাত্য পার্ট পক্ষপাতী ছিলেন না। 
ও আইনসভায় কিন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 
ae দাশ, মোতিলাল নেহরু 
প্রভৃতি নেতা স্বরাজ্য পাৰ্টি’ নামে 
একটি নৃতন রাজনৈতিক দল গঠন 
করিয়া ১৯১৯ খ্ৰীষ্টাৰের সংস্কার আইন 
অনুষায়ী গঠিত আইনপভায় যোগদান 
করিলেন। স্বরাজ্য পার্টি বাংলাদেশ ও 
মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনে সাফল্য লাভ 
হা করিলে আইনসভার অভ্যন্তরে ব্রিটিশ 
নিরিহ ean সরকারের বিরোধিতার পৰ্ব শুর 
হইল। স্বরাজ্য পার্টির বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার সন্নন্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় 
লর্ড আর্টইন লর্ড আর্উইন গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় ( ১৯২৬-৩১ খ্রীঃ ) 
(১৯২৬-৩১ খ্রীঃ) নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালে সাইমন কমিশন’ 
( Simon Commission) ভারত 
পরিদর্শনে আসিল। এই. কমিশনের 
ras উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ ্রীষ্টাব্দের 
ৃ সংস্কার আইন কতদূর 
কষিপন ৰ) কার্যকরী হইয়াছে তাহা 
জানিয়া ইংলণ্ডের ব্ৰিটিশ 
কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ কর! । 
কিন্তু এই কমিশনে ভারতীয়দের মধ্য 
হইতে কোন সন্ত গ্রহণ করা হয় নাই 
বলিয়া! ভারতবাসী উহা! বর্জন করিল। 
সেই বত্সরই (১৯২৭ খ্ৰীঃ) মাদ্রাজ 
অধিবেশনে : পূর্ণ - স্বাধীনতা কংগ্রেসের W 
আদর্শ বলিয়া গৃহীত হুইল। ভারতের... 
ভবিস্যং শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে সে-বিষয়ে মোতিলাল নেহর' 
পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য পর বং্সর (১৯২৮ খ্ৰীঃ) একটি সর্ব-দলীয় সম্মেলন আহ্বান 


3৯২ স্বদেশকথা 


এই রিপোর্টে বল! হুইয়াছিল। ব্ৰিটিশ সরকার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের এক সভা! আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস উহাতে যোগদান করিল 
না। তখন ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কারামুক্তির 
গোলটেৰিল বৈঠক — পর মহাত্মা গান্ধী এবং গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় আর্উইনের 
- প্রথম অধিবেশন মধ্যে 'গান্ধী-আর্উইন চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে 
(১৭৩০ খ্ীঃ ) কংগ্ৰেদ বিনা শর্তে সকল জত্যাগ্রহীকে মুক্তি দেওয়া হইল। কংগ্রেসও 
কৰ্তৃক বা গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে ( ১৯৩১ খ্ৰীঃ ) যোগদান 
করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু এই বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন 
তুলিয়া কোনপ্রকার মীমাংসার পথ বন্ধ করিলেন। : মহাত্মা গান্ধী 
গান্ধা-আন্টইন চুক্তি হিন্দু-মুমলমানের এক্যের' মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। ১৯৩১ 
খ্ৰীষ্টাৰের গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরই মহাত্মা 
পচ মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু 
qatata ষোগৰান SREI লাঠি চালনা, গুলিবর্ষণ, পাইকারী জরিমানা, স্ত্রীলোক 
সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার কোনকিছুই করিতে ব্রিটিশ সরকার 
বাদ রাখিলেন না। সেই সময়ে গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় ছিলেন লর্ড উইলিংডন্‌ 
লৰ্ড উইলিংডন্‌ ( ১৯৩১-৩৬ খ্ৰীঃ) ॥ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় 
(১৯৩১-৬৬ খ্ৰীঃ ) অধিবেশন বসিল। কংগ্রেস উহাতে যোগদান করিল না। 
১৯৩২ ধীষ্টাব্বেৰ আইন এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী রাম্জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড “সাম্প্রদায়িক 
অমান্য ও অনহযোগ : বীটোয়ারা” প্রবর্তন করিলেন ( ১৯৩২ খ্ৰীঃ ) | PIA ও অনুন্নত 
টিলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান কর! হইল। 
অনুন্নত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নামকরণ হইল “তপ শীল সম্প্ৰদায়’ ( Scheduled 
Class) | মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের মধ্যে এরূপ বিভেদ স্বষ্টির 
TARRENI বিরুদ্ধে অনশন শুরু করিলে তপন্রীল সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর 
আশ্বেদকার সাম্প্ৰদায়িক বাটোয়ারা অনুসারে যে সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 
তপত্রীল সম্প্রদায় পাইয়াছিল উহার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধিসংখ্যা 
Mele প্রেরণের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার! ত্যাগ করিলেন। এই 
সকল শর্ত-সম্থলিত চুক্তি ‘পুণা চুক্তি’ নামে পরিচিত। 
সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনার 
উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন পাস করা হইল। এই আইন 
| অনুসারে ভারতবর্ষকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা হইল। 
নর পরত, ব্রিটিশের অধীন প্রদেশগুলি লইয়া এই ERT শাসনব্যবস্থা 
1985): ভাৱতে স্থাপিত হুইলেও দেশীয় রাজাগুলিকে নিজ নিজ ইচ্ছাধীনভাবে 
Tea বাবস্থ! স্থাপন ইহাতে যোগদানের সুযোগও দেওয়া হইল। এই শাসনতন্ত্র 
গবর্দর এবং গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়কে আইনসভা ও মন্ত্িগুলীর কার্যকলাপ 
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সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্ৰণ করিবার অধিকার দিয়া গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা 
হইয়াছিল | এইজন্ত কংগ্রেদ এই শাসনতন্ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল ন| ৷ তদানীন্তন 
গবনর ও গবর্ণর গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয় লৰ্ড লিন্লিথগাও ( ১৯৩৬-৪৩ খ্ৰীঃ ) 
জেনারেলের far  আইনগভ! বা! মন্ত্িসভার দৈনন্দিন কার্ষে হস্তক্ষেপ করিবেন না 
melaa  ৰণিয়| ঘোষণা! করিলে কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিল। 
কতৃক এই MASE ৰ ৷ 
গ্রহণ ago: _ ১৯৩৭ খ্ৰীষ্টাবো যে সাধারণ নির্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেস সাতটি 
লিন্লিখগ্রাও (১৯৩১-৪৩ প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। সিন্ধু ও আসাম 
বীঃ)-এর ঘোষণা প্রদেশে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হইলেও কংগ্রেস দলই অপরাপর 
দল অপেক্ষ| অধিক সংখ্যক জদস্তপদ লাভ করিল । ফলে এই ছুই প্রদেশেও কংগ্রেসী 
যুগ্ল-মন্ত্িসভ| গঠিত হইল । মোট এগারটি ভারতীয় প্রদেশের মধ্যে 
crete Taa কেবলমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবে মুস্লিম লীগের সদস্তাসংখ্য| বেশী হইল | 
মুস্লিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস- 
মুসলিম লীগ যুগ্ন-মন্ত্িমতা ( Coalition Ministry ) গঠনের জন্য Beas ছিলেন। 
এই সময়ে বাংলাদেশে কংগ্রেণী HALTS গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু মুস্লিম লীগ 
কর্তৃক কংগ্রেস-আদর্শ গ্রহণ ন! করায় কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজী হইল না । ফলে মহম্মদ 
আলি জিন্নাই সাতটি প্রদেশে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্ৰিদভার এবং সিন্ধু ও আসাম প্রদেশে 
ংগ্রেসী যুগ-মন্ত্রিমভার ( Congress Coalition Ministry ) বিরুদ্ধে বিযোদগীরণ 
গুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি ও তাহার মুস্লিম লীগের সান্তবন্দ সর্বত্র এক 
Sa সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। _ 
এদিকে ROAM মন্ত্রিসভার কার্ধদক্ষতায় 
সর্বত্র কংগ্রেসের জনপ্ৰিয়তা শতগুণে বুদ্ধি 
পাইল। সেই সময়ে কংগ্রেসে স্থভাষচন্দ IRA 
gorse নেতৃত্বে একটি বামপন্থী দলের 
বহুর সহিত উদ্ভব ঘটিল॥ TONDA 
TA জনপ্ৰিয়! এত বেশী ছিল যে, 
eT = গান্ধীজি, রাজাজি, প্যাটেল প্রমুখ 
মতানৈক্য  দ্বক্ষিণ-পন্থী নেতার মনোনীত 
প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে অসংখ্য ভোটে 
পরাজিত করিয়া eT 
শভাবচন্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি- 


ংগ্রেণ-সভা- 
পতিরপদত্যাগ রূপে জয়লাভ করিলেন | 


.. এবং ফরোয়ার্ড কিন্তু ত্ৰিপুৰী কংগ্রেসে দক্ষিণ- 
ব্লক গঠন aoma সহিত তাহার 
মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত সৃতাযচন্দ্ৰকে পদত্যাগ করিতে হইল। 


সুভাষচন্দ্র বঙ্গ 


৪০৪ স্বদেশকথা 


তিনি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া! গিয়| ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ নামে একটি বাম-পন্থী দল 
গঠন করিলেন। ওঁ বংসরই ( ১৯৩৯ খ্ৰীঃ ভারত-সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত 
আলোচন! না করিয়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালির বিরুদ্ধে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত- ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই যুদ্ধে সাহায্য দান করিবার পূর্বে 
১৭ ৯4১৬৯ কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং ভারতে ব্রিটিশ 
পদত্যাগ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধের আদর্শ কি না, সে-বিষয়ে 
জানিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সেই স্থযোগে ভারতের 
কয়েকটি প্রদেশে মুস্লিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে সর্বত্র পরাজিত করিয়া 
চলিয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্ৰিটিশ সরকারের যুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত 
হইল। কিন্তু ইহার শর্ত ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার অন্তত 
বরাত, সাময়িকভাবে একটি জাতীয় ( কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রপভা গঠন করিবেন। 
কিন্তু লিন্লিথ গাও জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। 
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ve আগস্ট একটি ঘোষণায় তিনি একথা জানাইলেন যে, যুদ্ধ অবসানে 
ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা wes হইবে । ইহা! ভিন্ন 
নর তিনি অনতিবিলম্বে তাহার কার্ষ-নির্বাহক সভার সদস্তসংখ্য| বৃদ্ধি 
se এ. করিতে এবং ভারতের সর্বাংশের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুদ্ধ-মন্্রণা 
সভা গঠন করিতে রাজী হইলেন। একমাত্র কংগ্রেসের হস্তে 
তিনি শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরিত করিবেন a একথাও জানাইলেন। ইহার অন্য অর্থ 
ছিল এই যে মুস্লিম লীগকে তিনি বাদ দিয়া কিছু করিবেন না। মহম্মদ আলি 
মহম্মদ আলি জিন্নাই- জিন্নাহ এই ঘোষণায় অত্যধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। 
এর “ছুইজাতি মতবাদ’ তিনি আবিষ্কার করিলেন যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি 
len et পৃথক জাতি। তাহাদের পার্থক্য কেবল ধর্মগত নহে, জাতিগতও 
বটে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের জন্য ‘পাকিস্তান’ নামে 
একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন | 
প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জিন্ন'ই্‌-এর এই “ছুই-জাতি মতবাদ" সমর্থন 
করিলেন ন|। কিন্তু fare জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে 
বিনি চাহিলেন না। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র 
টা মুখপাত্র এই দাবি তিনি করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
‘পাকিস্তান দাবি’ লাহোর অধিবেশনে মুগ্‌লিম লীগ ‘পাকিস্তান দাবি’ পাস 
করিল। সাম্প্রদায়িক মনোযুত্তিসম্পন্ন মুযূলিম লীগের সদস্তবর্গ 
জিন্নাহৃ-এর এই ভারতীয় এঁক্য-বিরোধী প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিয়া! সাম্প্রদায়িকতার 
বিষ ছড়াইতে লাগিল। হিন্দু-সুসলমানদের মতানৈক্যের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার 
ভারত ছাড়িয়া! যাইতে স্বীকৃত হইলেন ন!। মহাত্মা গান্ধী বিটিশ সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় 


৷ 
| 
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জানাইয়া দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আপন! হইতেই ate হইবে । কিন্ত ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস- 
ব্যক্তিগত সত্যাথহ মুসলিম লীগ অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিকিয়া রহিলেন। 
মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন শুরু করিলেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালির মিত্ৰশক্তি হিসাবে জাপান যোগদান করিয়া 
সিঙ্গাপুর ও ব্ৰহ্মদেশ অধিকার করিয়া লইলে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল। ১৯৪২ 
এ i খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰিটিশ প্রধান 
eee মন্ত্রী উইন্স্টন 
চাৰ্চিলের মন্ত্রিসভার 
সদস্য সারু স্ট্যাফোর্ড ক্রীপৃস্‌কে 
(Sir Stafford Cripps ) 
ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গের সহিত 
আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ 
করা হইল। জাপানী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সমর্থন লাভ 
করাই ছিল এই দৌত্যের মূল 
উদ্দেশ্য। স্ট্যাফোর্ড SAY, ভারতীয় 
নেতৃবর্গের নিকট প্রস্তাব করিলেন 
যে, যুদ্ধ অবসানে ভারতবাসীকে 
UU My নিজ সংবিধান গঠনের, স্থযোগ 
সার ষ্ট্যাফোৰ্ড জীগঞ্জ দেওয়া হইবে । এই সংবিধান" 
সভায় দেশীয় রাজাগুলিকেও যোগদান করিতে দেওয়া হইবে সংবিধানসভ কর্তৃক 
রি, গৃহীত সংবিধান ভারতে কার্যকরী কর! হুইবে কিন্তু কোন প্রদেশ 
প্রস্তাব বা দেশীয় ৮৫4 
ন বিধান গঠন করিতে পারিবে। সংবিধানসভার সদস্যগণ প্রাদেশিক আইন- 
nhs oY ‘লেজিস্লেটিভ, এযাসেম্বলী’ কর্তৃক নিৰ্বাচিত হইবেন। ব্ৰিটিশ 
দরকার অবশ্য সংবিধান কার্যকরী করিবার পূৰ্বাবধি ভারতের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজ হস্তে 
রাখিবেন। কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। এ-বিষয়ে মহাত্মা 
গান্ধীর মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি ইহাকে ‘post-dated cheque on a 
কংগ্ৰেন ও wan লীগ crashing bank’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ক্রীপত্‌ মিশন 
কর্তৃক aaia প্রস্তাবিত শাসনতান্তিক ব্যবস্থায় ভাইস্রয়ের সৰ্বাত্মক প্রাধান্য কোন 
অংশে হাস করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কংগ্রেস এই প্রস্তাব অগ্রাহা করিল। পাকিস্তান 
লিয়া স্লিম লীগও ইহা গ্রহণে TASS হইল | 


প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই ব 
Nes জাপানী সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। 


aan মিশনের বিফলতা, বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি, সবকিছুর ফলে ভারতের 


৪০৬ স্বদেশকথ| 


সৰ্বত্ৰ এক নিরাশার সৃষ্টি হইল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত 
ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া তাহার ‘হরিজন’ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ গ্ৰীষ্টাৰোর ১৪ই জুলাই কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ 
“ভারত ছাড় ছবি সম্বলিত প্রস্তাব (Quit India) গ্রহণ করিল। ওঁ বদরের 
আগস্ট মাসের ৮ তারিখে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব 
আগষ্ট আন্দোলন _ অন্থমোদিত হইলে, পরের দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেসী নেতৃবগকে 
( ১৯৪২ খ্ৰীঃ ) কারারুদ্ধ কর! হইল। ফলে ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক গণবিক্ষোভ 
দেখা দিল। মহাত্স! গান্ধীর ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে আদর্শে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্ৰ 
__ ভারতবাসী নেতৃহীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের zE করিল | 
৬০২১৬ THR সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, তারের লাইন, থানা প্রভৃতি নাশ 
করিয়া ভারতীয়র1 ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ 
করিল। পুলিশের অত্যাচার, সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ প্রভৃতির ফলে বহু ভারতবাসী 
প্রাণ হারাইল। আন্দোলনকালে নান! প্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল 
বলিয়া মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশন শুরু করিলেন । 
অনশনকালে তাহার জীবন-সংশয় দেখ! fret! তাহাকে মুক্তি 
দিবার জন্তু অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইলে গবর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়ের 
কার্য-নির্বাহক সভার তিন জন সন্ত পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই 
scones অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে ( ১৯৪৩ খ্ৰীঃ ) 
(১৯৪৩ খ্ৰীঃ ) বাংলাদেশে মুফ্লিম লীগ যন্ত্ৰিদভার স্বার্থপর নীতি ও অকৰ্মণ্যতার 
ফলে এক দারুণ দুভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতার পথে পথে 
অসংখ্য লোক খাগ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। ছিয়াত্তরের ( ১১৭৬ TAH, ১৭৭০ খ্রীঃ) 
মন্বস্তরের পর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন অংশে ঘটে নাই | ঠ 
ওঁ বংসরই TIM ও মালয়ে জাপানী হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া 
নেতাজী TOE বহু তাঁহার আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ গঠন করিলেন ৷ কিছুকাল পূর্বে 
নেতাজী সুভাবচন্দ্ের তিনি ব্ৰিটিশ সরকারের চোখে ধূলা দিয়া! বন্দিদশ! হইতে পলাইয়| 
আজাদ হিন্দ, ফৌজ ও গিয়াছিলেন। জার্মানি ও জাপানের সহায়তায় তিনি “আজাদ্‌ 
RRT, সরকার হিন্দ cole’ গঠন করিলেন এবং সিঙ্গাপুরে ‘আজাদ্‌ হিন্দ, সরকার” 
নামে স্বাধীন ভারতের এক সরকার স্থাপন করিলেন। তাহার এই 
সেনাবাহিনী ও সরকার গঠনে হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই-এর মতই তীহার পাশে 
আসিয়া দড়াইল। তারপর আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ আসামের 
ao সীমার মধ্যে কোহিমা, বিষেণপুর প্রভৃতি দখল করিল কিন্ত 
আন্মত্যাগ _ খান্াভাব হেতু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল | 
২... অবশেষে আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল । মাতৃভূমির 
নন ক নেভাল হাক ও হা আদ হিল, বাহিনীর STE 


aztal গান্ধীর অনশন 


অসহযোগ আন্দোলন : স্বাধীনতা! লাভ 9৭৭ 


জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্ছল অধ্যায় সন্দেহ নাই৷ ব্রিটিশ সরকার 
আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েকজনকে দিল্লীতে বিচার করিয়া ভারতবাসীকে 
ভয় দেখাইতে চাহিলেন। দিল্লীর 
লাল কেল্লায় তাঁহাদের বিচার হইল 
(১৯৪৫-৪৬ খ্ৰীঃ ) | কংগ্রেস আজাদ্‌ 
আজাদ্‌ হিন্দ, হিন্দ, ফৌজের নেতৃবর্গের 
ফৌজের সাহায্যে দণ্ডায়মান 
নেতৃবরগের _ হুইল। মেজর জেনারেল 
28 শাহ্নওয়াজ খান, কর্নেল 
বীলন প্রভৃতি বিচারে মুক্তি পাইলেন। 
নেতাজী স্থভাষচন্ত্রের অবশ্য কোন 
সন্ধান পাওয়া গেল না। ১৯৪৫ 
Jaa ২৩শে আগস্ট এক বিমান 
দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে। 
যুদ্ধ অবসানে কারামুক্তির পর 
প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী জিন্নাহ্‌-এর সহিত 
শেষ সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন ৷ 
কিন্তু মহশ্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তান 
নর্তওয়া্েল দা বি ত্যা গ করিতে 
(১৯৪৩-৪৭ত্রীঃ): রাজীহইলেননা | এদিকে 
মিলা গব নঁ র-জেনারেল ও 
PEA  ভাইস্রয় লর্ড ওয়াতেল 
(১৯৪৩-৪৭ খ্ৰীঃ) ভারতের নূতন 
সংবিধান প্রস্তুতির পূর্বাবধি একটি 
জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। সিমলায় এইজন্ত একটি 
সর্ব-দলীয় কনফারেন্স আহ্বান কর! 
হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ পাঁকি- 
স্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া উহার কর্ণধার 
হইতে বদ্ধপরিকর হইলে সিমলা 
কনফাবেন্দও বার্থ হইল। 
Pa এট্‌লি এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
ইংলগ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল 


মিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করিলে Fad এট্‌লি প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 


লর্ড ওয়াভেল 


তাহাতে অ 


৪০৮ স্বদেশ কথা 


ভারতেও যে সাধারণ নির্বাচন (১৯৪৬ খ্রীঃ) হুইল তাহাতে প্রায় সকল প্রদেশেই 
কংগ্রেস জয়যুক্ত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচিত মুসলমান 
ুদ্ধোত্তর নির্বাচনে প্রতিনিধির অধিকাংশই হইলেন কংগ্রেস সদস্তা। বাংলাদেশ ও 
ইংলণ্ডে অমিক দলের সিন্ধু ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন 
১১% করিলে ব্ৰিটিশ সরকারের আর সন্দেহ রহিল না ষে ভারতবর্ষে 
কংগ্ৰেসই ভারতীয়দের প্রকৃত মুখপাত্র। এমন সময় ( ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ খ্ৰীঃ ) 
বোস্বাই-এ Royal Indian Navy-র ভারতীয় কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে ভারতবর্ষের উপর 

১১৯৮৭ আর প্রতৃত্ব টিকাইয়| রাখা যাইবে না দেখিয়া ক্লীমেণ্ট এট্‌লি 
arte ভারতে শাসনতান্ত্রিক উন্নতিবিধানের জন্য আলাপ-আলোচনা 
করিতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করিবেন এই ঘোষণা 

করিলেন। লর্ড প্যাথিক ল্যরেন্স, সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ও মিঃ আলেক্জাগ্ডার _এই 
ক্যাবিনেট তিন জন ক্যাবিনেট 
মিশন পর্যায়ের মন্ত্রীকে ১৯৪৬ 
(১৯৪৬ খ্ৰীঃ ) Mrara মার্চ মাসে 
(২৩ তারিখে) ভারতবর্ষে পাঠানো 
হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও 
মুসলিম লীগের বিরোধিতায় 
এবারও কোন এক্যবদ্ধ দাবি 
ক্যাবিনেট মিশনের নিকট 
উপস্থাপিত কর! সম্ভব হইল না। 
যাহ! হউক, ক্যাবিনেট মিশন শেষ 
পর্যন্ত পাকিস্তান দাবি অগ্রাহা করিয়া 
4: সর্ব-ভারতীয় একটি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের 

ee সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। 
হিন্দুপ্ৰধান অঞ্চলগুলিরে ‘ক’ শ্রেণী 
আর মুদলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে এ" শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও আসাম প্রদেশকে 
গ' শ্রেণীতে ভাগ করিয়া এই তিন অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের একটি 
সংবিধানমভা গঠিত হইবে স্থির হইল। এই তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকার 
শাসনতন্ত্র স্থির করিবে। তারপর এই সকল বিভিন্ন শাসনতন্ত্রাধীন 

স্তন গ্রহণ অংশ এবং যে-সকল দেশীয় রাজ্য যোগদানে ইচ্ছুক সেগুলিকে 
লইয়া সর্ব-ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে । সংবিধান 

গঠনের কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বাবধি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির 
প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্তরর্তা সরকার গঠন করা হইবে । এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল 


লর্ড পাথিক লারেন্স 


অসহযোগ আন্দোলন : স্বাধীনত| লাভ ৪০৯ 


ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া 
উপায়াস্তরও ছিল না। যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে স্বীকৃত 
হইল না, কিন্তু সংবিধানসভায় যোগদান করিতে রাজী হইল। মুস্লিম লীগ উপরি- 
উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া উহু! গ্রহণ করিল 
রী. এবং GUEST সরকারেও যোগদানে DSS হইল। কিন্তু কংগ্ৰেস 
নস্লিম লাগ POF রাজী 

গহীত না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে স্বীকৃত 
| হইলেন না। মুসলিম লীগ এককভাবে AS সরকার গঠনের জন্য 
লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না তখন সংবিধানসভায় 
যোগদান করিবে al বলিয়া জানাইল। ইহ! ভিন্ন, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করিবে বলিয়া 
নুদলিম লীগের বিঃক্তি ইমুকি দেখাইল। ১১৪৬ Daren সংবিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস 
প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জয়ী হইলে জিন্নাই তাহার সাম্প্রদায়িকতার অস্ত প্রয়োগ করিতে 
ats লাগিলেন। মুস্লিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উদ্কানি দেওয়া 
হইতে লাগিল। বাংলাদেশে তখন কুখ্যাত সুরাব্দি মন্ত্ৰিত| শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
করিতেছিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬ খ্রীঃ) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নামে কলিকাতা 
মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গ৷ ও গুপ্তাবাজি চলিল। প্রথমে হিন্দুদের উপর একতরফা 
আক্রমণ চলিল । দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণ হইতে হিন্দুগণ নিজের আত্মরক্ষার ভার নিজ 

গ্রহণ করিল। কারণ, সুরাব্দি সরকার তখন গুণ্ডাদলের সমর্থকে পরিণত হইয়াছে। 
হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হইল। কলিকাতা 


মহানগরীর পথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। বাংলাদেশের তদানীন্তন 
ব্ৰিটিশ গবর্নর এবং ভারতের গবর্নর“জেনারেল ও ভাইস্রয়ের অকর্মপ্যত! ব্রিটিশ নামে 
কলঙ্ক লেপন করিল | যাহা হউক, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান 


মুস্‌লিম লীগের 
crore আন্দোলন = এইখানেই ঘটিল না। নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুদলমান- 
হিন্দু নরনারীর উপর মুসলমান গুণ্ডাদের 


অমানুষিক বর্বরতা চলিল | ইহার প্রতিক্রিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা 
দিল। সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 
ইতিমধ্যে ( সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রীঃ) জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠন করিয়াছিলেন। জিন্নাই ও মুল্লিম লীগ ইহাতে যোগদান করে নাই। কিন্ত 
টিটি 75151171918 শেষ পর্যন্ত মুসূলিম লীগকে যোগদানে রাজী 
অন্তৰত করাইলেন। অল্পকালের মধ্যেই মুস্লিম লীগের যে-সকল সন্ত 

সরকার গঠন অন্তর্বতণ সরকারে যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা ও লৰ্ড ওয়াভেল 
একপক্ষে চলিয়া গেলেন। ফলে কংগ্ৰেণী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ প্রতি পদেই প্রতিহত 
রিট প্রধান মন্ত্ৰী কর্তৃক হইতে লাগিল । এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্ৰী ক্লীমেণ্ট এট্‌লি 
ভারতের শ্বাধীনতা  ঘোষণ! করিলেন যে, ১৯৪৮ JETA জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল 
পারিনি ভারতীয় নেতৃবর্গের হস্তে ভারত-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া 
ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবেন।  দায়িত্ববোধসম্পন্ন 


করিবার ঘোষণা 
নেতৃবর্গ বলিতে প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃবর্গকেই যে বুঝানো হইয়াছিল সে-বিষয়ে 


৪১০ ব্বদেশকথ। 


মুস্লিম লীগের কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম 
পাঞ্জাবের লীগ হতাশাজনিত ক্রোধের 
aafaa লীগের বশবর্তা হইয়। পাঞ্জাবে শিখ ও 
শিখ ও হিন্দু হিন্দুদের উপর আক্রমণ 
হা চালাইল। | প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও 
শিখ নরনারী পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া অন্যত্ৰ 
AOE ED, আশ্রর গ্রহণে বাধ্য হইল। 
৪1 এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব ও 
ব্যবচ্ছেদ দাবি বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চল- 
গুলির নিরাপত্তার কথ! ভাবিয়া 
হিন্দু ও শিখগণ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের 
ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল | 
qasi কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক জওহরলাল নেহরু 
ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সরকারে মুস্লিম সন্তদের প্রতি AS 
ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শুরু করিলে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি 
হইল । ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের গবন্র-জেনারেল ও 
ভাইস্রয় নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হইল। 
ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা, হস্তান্তরিত 
করিবার ভারও তাহার উপর ন্যস্ত করা 
হইল । লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের 


k লা মাসে ভারতের 
a Wi - শাসনভার গ্রহণ করিয়া, এ 
ঘোষণা মাসেই ঘোষণা করিলেন যে, 


মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি 

ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে 
পারিবে ৷ কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ ও 
পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল হিসাবে 
বিভক্ত করিতে হইবে ৷ উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট 
গ্রহণ করিয়! সেগুলি কোন্‌ রাষ্ট্রে থাকিবে 
x তাহা স্থিরীকৃত হইবে। মুসলমানগণ 
758 পাকিস্তান গঠন করিতে চাহিলে ব্রিটিশ 

সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিবেন, একথাও বলা হয়। 
মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে ইচ্ছুক হইলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ও শ্ৰীহট্ট জেলায় গণভোট গৃহীত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
পাকিস্তানের সহিত সংযুক্তির সপক্ষে ভোট দিল। আর তদানীন্তন আসাম মন্ত্রিসভা 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪১১ 


উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব 

বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলিম সার EY bf 
এ মহকুমার কতকাংশ বাদে A দল। ফলে করিমগঞ্জ 
ভারতের স্বাধীনতা $ সমগ্ৰ হট জেলাও পাকিস্তানের অন্ততু ক্র 
আইন’ হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টান ব্রিটিশ পাৰ্লামেণ্ট “ভারতের স্বাধীনতা 
পি OE p oe 
পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিল। এইভাবে দীর্ঘ প্রায় দুইশত বদরের 
১৫ই আগস্ট (১৯৪৭ খীঃ) ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতবাসী স্বাধীন্তা লাভ করিল, কিন্ত ভারতের 
“i ৫: রাজনৈতিক এঁক্য বিনষ্ট করিয়া ভারত ও পাকিস্তান--এই দুইটি 
গজ স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল ৷ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অপকীতি 
হিসাবে এক্যবদ্ধ ভারতকে ভারতীয় ইতিহাস ও এঁতিহ উপেক্ষা করিয়া দুইটি পৃথক 
বাবচ্ছেদের ভিভিতে:... রাষ্ট্রে ভাগ করা! হইল সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃকষ ব্রিটিশ শাসক্বৰ্গ 
স্বাধীনতা লাভ রোপণ করিয়া ছিলেনতাহা। ভারত ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান করিল। ভারত 

ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতের দুই খণ্ড_ভারত ও পাকিস্তান স্বারীনতা! লাভ করিল। 
স্বাধীন ভারত ( Independent India ) : ্বাবীনতালাভের পরবর্তী 
আরও ছুই বৎসরের অধিককাল চেষ্টার পর ১১৪৯ EITA ২৬শে নভেম্বর ভারত-রাষ্ট 
এক প্রজাতান্তিক সংবিধান পাস করিল। ১৯৫০ DAA ২৬শে জানুয়ারী হইতে 
ভারতের নৃতন সংবিধান চালু হুইয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্তে (Sovereign Democratic 
সা Republic) পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
a Sse ভূর রাজেন্দপ্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
। দীৰ্ঘকাল ব্ৰিটিশ সরকারের সহিত ভারতের 
যোগাযোগ ছিল সেইজন্ত ভারত এখনও কমন্ওয়েল্থের ATI রহিয়াছে বটে, কিন্ত 
ভারত ইংলপ্ডের রাজা বা রাণীর আনুগত্যাধীন নহে ৷ স্বাধীন ভারতকে কমন্ওয়েল্খের 


সভ্য হিসাবে রাখিবার জন্য ব্ৰিটিশ কমন্ওয়েল্থকে এখন 'ক্মন্ওয়েল্থ অব, ন্যাশন্স্‌ 


f Nations ) নামকরণ করা হইয়াছে। কমন্ওয়েল্থের সহিত 


( Commonwealth o 
ভারতের আদর্শ হইল আভ্যন্তরীণ 


ভারতের সম্পর্ক সম্পূৰ্ণ সৌহারদূলক | স্বাধীন 
পুনরুজ্জীবন এবং প্ররাষ্ট্রক্ষেত্রে শাস্তি ও মৈত্রী রক্ষ। করিয়া চল|। 
জপ্তত্রিংশ অধ্যায় 
ব্ৰিটিশ শাসনাধীন ভাব্বতেন্র IH অৰ্থনীতিঃ 
সমাজ? শিক্ষা ও গ্ন্থস্ফুতি 
€ Religious, Economic, Social, Educational and Cultural 
Life of the Indians under the British Rule ) 
ধৰ্মান্দোজন ( Religious Movement): উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
অংশে তারতের জাতীয়তাবাদের টা, রাষ্ট্র চিন্তানায়ক, ধর্ম-গ্রবর্তক 
রে নবচেতনা ' রামমোহন রায় যে নবজাগরণের THT করিয়াছিলেন উহার ফলে 


ভারতের ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নৃতন ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। 


৪১২ ্বদেশকথা 


এই নব যুগের বিকাশ ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আৰ্য সমাজ এবং 
রামরুষ্ণ মিশন স্থাপনে প্রকাশলাভ করিল | 

ব্ৰাহ্ম সমাজ ( Brahmo Samaj ) : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম 
সমাজ পর্দা প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহের প্রচলন,বহু-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, জা তিভেদ প্রথা 


ব্ৰাহ্ম সমাজ দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সকল জাতির লোকের সহিত একত্রে 
রামমোহন বসিয়া খাওয়া-দাওয়া বা সমুদ্ৰযাত্ৰ৷ প্রভৃতিতে কোন দোষ নাই 


এইসব ধারণাও রামমোহন-প্রব্তিত ব্রাহ্ম সমাজ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল | 
প্রার্থনা সমাজ ( Prarthana Samaj ): প্রার্থনা সমাজ নামদেব, 
তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রায় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের 
নিয়শ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক 
৮১0 সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মাধব গোবিন্দ 
রাণাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতাঁ। মানুষে মানুষে 
সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন 
করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আস্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ | 
আৰ্য সমাজ ( AryaSamaj): পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়া ব্ৰাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আৰব সমাজ ও 
রামকৃষ্ণ মিশন ৷ আর্ধ সমাজ ধর্ম-বিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী 
ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্য সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে 
কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ই 
ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা । অহিন্দুকে 
“ofa মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ 
করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
MAIR AIJA 
({ Sri Ramkrishna 
Paramhansa ) : Jaag 
ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতীকম্বরূপ, 
কিন্তু তাহার উদারতা ও মানবতার 
মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্মসমন্থয়ের 
পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 
AEE ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পূৰ্বে Saree 
তাহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-মুক্ত এবং সাধারণ অর্থে 


|) 


আধ সমাজ--দয়ানন্দ 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪১৩, 


অশিক্ষিত এই মহামানব তাহার অকৃত্ৰিম ও হৃদয়ম্পশী বাণী ও ভাবের দ্বারা হিন্দুধর্মের 
অন্তনিহিত শক্তির যেমন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, 
aed সমন্বয়ের বাণী Pare ধর্মের প্রতি সম-পরিমাণ শ্রদ্ধা প্রার্শন করিয়া 
zu হিন্দুধর্মকে সঙ্কীৰ্ণতার গত্ডিমুক্ত করিয়াছিলেন । ১৮৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
তিনি দেহরক্ষা করেন ৷ 

grey বিবেকানন্দ ( Swami Vivekananda): aange ৩ 
তাহার সুযোগ্য শিল্প স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নিজের অস্তরের দিকে দৃষ্টি 
দিতে শিখাইয়াছিলেন। নৱেন্দ্ৰনাথ দত্ত ন 
(পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ) ১৮৬২ 
Praa ১২ই জানুয়ারী জন্মগ্ৰহণ 
করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ Reta মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সিকাগে| শহরে নিখিল বিশ্ব-ধৰ্ম 
গাঁ সম্মেলনে তিনি হিন্দুধর্মের 
মিশন-- আদৰ্শ বিশ্লেষণ করিয়! পাশ্চাত্য 
ange,  জাতিকে হিন্দু তথা ভারতীয় 
বিবেকানন্দ ধর্মের প্রতি যেমন শঅদ্ধাশীল 
করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বাঙালী তথা 
ভাঁরতবাসীকে পরধর্ম অন্থকরণ না করিয়া 
নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। 
ভারতবামী যখনই নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে স্বামী বিবেকানন্দ 
শিখিল তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের garo তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। 
বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মবিস্থতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের পথের 
সন্ধান বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে 
এক নৃতন আদর্শ, এক নূতন চেতনার বিকাশ টিতে লাগিল। ১৯০২ খ্রষ্টাবে স্বামী 
বিবেকানন্দ মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 


gaalan (Sri Arabindo ) : ১৮৭২ খীষ্টাবের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ 

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার 

প্রথম জীবন : পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বরোদ! রাজ্যের সরকারী 
দেশাত্মবোধ 

কলেজের উপ-অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। সেই সময়েই তাহার 


প্রবন্ধাদির মাধ্যমে তাঁহার অদাধারণ মনীষা ও নৃতন চিন্তাধারার পরিচয় ভারতবাসী 
জাতীয়ভাবোধের লাভ করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তো সা t Uia যোগদান এবং 
চব্ম-পহ্থী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, “বন্দে মাতরম্‌ পত্রিকার 


বিস্তারে আীঅরবিন্দের 
অবদান সম্পাদক হিসাবে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি প্রভৃতি নানাভাবে 


্ীঅরবিন্দ তীহার দেশপ্রেম ও স্বাীনতা-ম্পৃহার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের 


$38 স্বদেশকথা 


রোবদৃষ্টির ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হুইয়াছিল। আলিপুর বোমার মামলায় 
অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু অপরাধ 
প্রমাণিত না হওয়ায় সেইবার তিনি খালাস 
পাইয়াছিলেন। ইহারপর হইতে অরবিন্দের 
উপর ধর্মের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি, কিছুকাল 'কর্মযোগিন" পত্রিকার 
সম্পাদন করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
ফরাসী-অধিরুত চন্দননগর যাত্রা করেন। 
ইহার পর চারি.বংসর অজ্ঞাতবাসের পর 
১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দবের আগস্ট মাসে পণ্ডিচেরিতে 
তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ক্রমে শ্রীঅরবিন্দ 
ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক 
বহু গ্ৰন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে ‘The 
Life Divine’ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 
পণ্ডিচেরিতে নিজ আশ্রমে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকিলেও 
Aafia ভারতের সমস্ত| সম্পর্কে সর্বদা অভিহিত থাকিতেন। 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি তাহার মতামত ও উপদেশ দিতে কাৰ্পণ্য করেন নাই। 
অধ্যাত্ম সাধনার মাধ্যমে ভারতের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, হিন্দুধর্মের মূল 
সত্য উপলব্ধি করাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য ৷ 
অৰ্থ নৈতিক অবস্থা (Economic Condition ) : ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের 
বিত্রোহের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী ধরিয়া ইঙ্-বণিক সম্প্রদায়ের শোষণের ফলে ভারতের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা দু্দশাগ্ৰস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে এক অভাবনীয় 
পরিযাণ সোনা ও রূপা ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতবর্ষ 
পূৰ্ব-এশ্বৰ্ধ হারাইয়া দরিদ্র দেশে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। তদুপরি অষ্টাদশ 
14 শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্রবের ফলে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির ইতিহাসে 
2 এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিলাতী পণ্য ভারতের 
বন্দর, বাজার ছাইয়া ফেলিলে ক্রমেই ভারতীয় কুটির শিরগুলি 
পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল। ভারতবাসী ক্রমেই কৃষি-আশ্রমী হইয়া উঠিতে লাগিল, 
দেশীয় বাণিজ্য ক্রমেই বিদেশী, বিশেষত ইংরেজ বণিকদের হস্তে 
বিদেশী বদিকৰের চলিয়া যাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থয়েজ খাল 
257 চালু হইলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুগুণে বাড়িয়া চলিল, 
কিন্তু এই বাণিজ্য-লন্ধ মুনাফার সবকিছুই ইওরোপীয়দের হস্তে 
চলিয়া গেল। পূৰ্বে ভারতবর্ষ কৃষিজাত wifes মধ্যে প্রধানত মসলা বিদেশে রপ্তানী 
করিত? অপরাপর রপ্তানী aH ছিল তুলা, তুলা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকারের বন্দি | 
ইহা ভিন্ন, পশমী ও রেশমী বস্ত্র দি, কাংস্তয-নিমিত পাত্ৰ প্ৰভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে 


প্রীঅরবিন্দ 


পণ্ডিচেরি আশ্রম 


ns 


বিটিশ শাসনাধীন ভারতের বর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪১৫ 


বপ্তানী হইত। কিন্তু ১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাৰোর পর হইতে রেলপথ, খাল, টেলিগ্রাফ, BAN 
প্রভৃতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন 
ঘটিল । বিদেশ হইতে ঘন্ত্রনিমিত পণ্যার্দি ভারতের নিজস্ব শিল্পজাত দ্রব্যার্দিকে 
প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিয়া ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক অবস্থায় এক বিপর্যয় আনিল। 
ইওরোপীয় শিল্জাত দ্রব্যাদির মধ্যে অনেক কিছুই ছিল এঁশ্বৰ্ব-সামঞ্জী। নূতন 
ধরনের রেশমী ও পশমী পোশাকাদি, চামড়া ও চামড়া দ্বারা তৈয়ারি জিনিসপত্র, 
Ee আসবাবপত্র, ঘড়ি, চীনামাটির জিনিসপত্র, কাচ ও কাচ-নিথ্িত 
আরা টি zam, কাগজ, খেলনা, স্থগন্ধ দ্রব্য, সিগারেট, সাইকেল, মোটর- 
গাড়ী, ছাতা, সেলাই-এর কল, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, 
গায়ে-মাখ| সাবান প্রভৃতি ভারতের বাজার-হাট ছাইয়! ফেলিল। এগুলির আমদানী 
একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পের অর্বনাশসাধন করিল অপরদিকে তেমনি ভারতীয়দের 
রুচিজ্ঞানেও আমূল পরিবর্তন আনিল। 
এদিকে ১৮৫৭ গখ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে খণগ্রস্ত হইতে 
হইয়াছিল। এই wires দূরীকরণের জন্য আয়কর, আমদানী-শুন্ক গ্রভৃতি স্থাপিত 
হইয়াছিল। ইহার ফলে জনসাধারণের উপর অর্থ নৈতিক চাপ পূর্বাপেক্ষা বহু বুদ্ধি 
পাইয়াছিল । ভারতীয়গণ ক্রমেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ায় কৃষি-জমির উপর 
চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অথচ উপযুক্ত সেচব্যবস্থার অভাব এবং বৃষ্টিপাতের উপর 
Jet নিভরণীলতার ফলে কয়েক বৎসর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে 
রি 4 লাগিল | জমিদারশ্রেণীর কৃষক-শোষণ ও জমি হইতে উচ্ছেদের ফলে 
pas ise কুষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। বিটিশ সরকার বাধ্য 
হইয়া প্রজান্বত্ব আইন পাস করিলেন। ইহাতে কৃষকদের স্বার্থ আংশিকভাবে 
সংরক্ষিত হইল | ১৮৫৮ KN কোম্পানির হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ 
সরকার সরকারী কর্মচারী ছাটাই, নৃতন নূতন কর স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারের 
আধিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চাহিলেন। ইহার ফলে সরকারের আথিক 
অবস্থার সামান্য উন্নতি সাধিত হইলেও জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া 
পড়িল। ইহার অল্পকালের মধ্যে মার্ষিন অন্তযুদ্ধ শুরু হইলে আমেরিকা-জাত তুলা 
রপ্তানী সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। ফলে ভারতীয় তুলার 
তুলা রণ্ডানী-বাণিষ্য  চাহিদ| খুব বৃদ্ধি পাইল। এই সুত্রে বহু ব্যবসায়ী ও ৰাণিজ্য- 
প্রতিষ্ঠান বিরাট পরিমাণ মূলধন তুলার ব্যবসায়ে খাটাইতে লাগিল 
এবং বোগ্বাই-এর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণকে প্রচুর পরিমাণে খণ দিয়! সাহায্য করিতে 
লাগিল। কিন্তু মাকিন অন্তমু দ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮৬৫ As) তুলার 
বাজার মন্দা হইয়া গেলে বহু ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য-প্রতিটান 
অর্থসহাট দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হইল। বোদ্বাই-এর ব্যাঙ্কও ক্ষতিগ্ৰস্ত হইয়া উঠিয়া 
গেল। এইভাবে নানা দিক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের অর্থ নৈতিক 


অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল | 


৪১৬ স্বদেশকথা 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবাসীর মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নতির আগ্রহ ক্রমে 
দেখা দিতে লাগিল । কেবলমাত্র কাচামাল চালান দিয়া বিদেশ হইতে সেই কীচামালে 
প্রস্তুত সামগ্রী পুনরায় বহুগুণে বেশী দাম দিয়া কিনিবার নিরুদ্ধিতা ভারতবাসী 
উপলব্ধি করিল। স্বভাবতই আধুনিক পদ্ধতিতে নৃতন নূতন শিল্প 
দেশীয় পিতা... গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ দেখা দিল। তারপর হইতে ক্রমেই 
স্থাপনের সুচনা 
নাগপুর, শোলাপুর, আহ্ম্মদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়ের মিল 
স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিলাতী দ্রব্য 
বর্জনের যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা! দিয়াছিল তাহা! অধিকতর সংখ্যায় কাপড়ের মিল স্থাপনের 
উৎসাহ যোগাইয়াছিল। ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের প্রতিযোগিতায় বিলাতী 
কাপড়ের মিলগুলি কোনপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত যাহাতে না হয় সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার 
বিলাতী কাপড় আমদানীর উপর শুল্ক Bren দিলেন। অপরদিকে ভারতীয় 
মিলগুলির কাপড়ের উপর es স্থাপন করিয়া ভারতীয় বন্শিল্পোন্তিতে বাধার সৃষ্ট 
করিতে ব্রিটিশ সরকার দ্বিধাবোধ করিলেন না। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে যখন বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী কর! কঠিন 
হুইয়া উঠিল তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিলেন। এদিকে ভারতীয় জনমতও শিল্প স্থাপনের জন্য চাপ দিতে থাকিলে 
ব্রিটিশ সরকার একটি “শিল্প কমিশন’ স্থাপন করিলেন ( ১৯১৬ খ্ৰীঃ )। এই কমিশনের 
রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী উংসাহদানের নীতি গৃহীত 
হইল । কিন্ত-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে শিল্লোন্নতির উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা দিয়াছিল 
তাহা Yared কালে বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট 
দেশীয় শিল্পোন্তি _ হুইল। পরবর্তী প্রায় বিশ বৎসরে ভারতে পাটকল, চিনিকল, 
কাগজের মিল, লৌহ-ইম্পাত শিল্প প্রভৃতি স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে ভারতের 
বন্ধশিল্প খুবই উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ বুদ্ধি, স্বদেশী 
আন্দোলন প্রভৃতির ফলে Sofia, সাবান, ওষধ প্রভৃতি প্রস্তুতের কার্যাদিও 
উতৎসাহলাভ করিল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পূর্বাবধি ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্ৰে পশ্চাংপদ 
দেশই বহিয়া গেল। এই সকল শিল্প বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে বিদেশীগণ কর্তৃক 
স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে শিল্পজাত জিনিসপত্রের চাহিদা বহুগুণে 
বৃদ্ধি পাইল এবং বিদেশ হইতে আমদানীর Bafta ঘটিলে স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার 
শিল্পোন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। পাট, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি শিল্প ভিন্ন অন্তান্ত 
শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের কারখানা 
স্থাপন যুদ্ধকালের শিল্পোন্নতির আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে থাকিলে শ্রমিকের উপর যাহাতে 
কোনপ্রকার জুলুম না হইতে পারে সেই চেষ্টাও চলিল। শ্রমিকদের কাজের সময় 
বীধিয়া দেওয়া হইল। শিশু ও নারী শ্রমিকদের সর্বাধিক কত ঘণ্টা খাটানো যাইতে 
পারে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ কারখানা-আইন 
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পাস কর! হইল। কারখানা-আইন মানিয়া চলা হইতেছে কি না পরিদর্শনের জন্য 
ফ্যাক্টরী ইন্‌ম্পেক্টর’ নিযুক্ত কর! হইল। এই সকল শ্রমিক-উন্নয়নের আইন-কানুন 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেই প্রবর্তিত হুইয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় 


কৃষিই হুইল ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। ইংরেজ বণিকদের' 


উপজীবিকার একমাত্র উৎসম্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছিল। কিন্ত 
কৃষিব্যবস্থার i উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে ভারতের কৃষির উন্নতির কোন 
উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল কনষিব্যবস্থার 
যাবতীয় ক্রটি কৃষি ও রুষক সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতেছিল | ফসল ভাল ন| হইলেই, 
দুৰ্ভিক্ষ দেখা দিত। ১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৯১ খরষটান্দের মধ্যে অন্ততপক্ষে চারিবার 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ১৯০১ Ja দুভিক্ষের পর লর্ড কার্জন ভারতীয় কৃষির 
প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা সম্পর্কে ore করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিবার জন্য 

একটি সেচ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সুপারিশ 
ee অনুসারে বোম্বাই, মাদ্ৰাজ, বুন্দেলখণ্ড; মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতিতে সেচ 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়। & বতসরই ‘ইন্‌স্পেষ্ট) জেনারেল অব. এগ্রিকালচার 
নামে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সরকারী ক্রধিবিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
কৃষির উন্নতির জন্য ১৯০৪ DA সমবায় খণদান সমিতি সংক্রান্ত আইন পাস করিয়া 

গ্রামাঞ্চলে সমবায় খণদান সমিতির নিকট হইতে অল্প সুদে খণ 
ili etiki গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে একাধিক আইন 


চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি গ্রামাঞ্চলে আশানুরূপ কাজ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যখন কৃষিজাত কাচামালের চাহিদা বৃদ্ধি 

পাইল তখন কৃষিব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি সুস্পষ্টভাবে সরকারের 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধধালে নিকট পরিক্ষুট হইয়া উঠিল। উপযুক্ত পরিবহণব্যবস্থার অভাব, 
৮১4 মূলধন, বিক্রয়কেন্দর, সার ও aera প্রভৃতির অভাব উপলব্ধি 
করিয়া তদানীস্তন ভারত-সরকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ভারতায় কৃষিব্যবস্থার 
উন্নতিসাধনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে কৃষিজাত ড্ৰব্যাদির 


২৭ [ স্বদেশকথ| | 


py স্বদেশকথ| 


দাম বুদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া ক্ুষকগণ অধিক পরিমাণ অর্থ আয় করিতে সমৰ্থ 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাপড়চোপড় ও অন্যান্য শিল্পপাত জিনিসের অভাবে গ্রামাঞ্চলের 
লোকদের দারুণ অস্থবিধাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। 
ব্ৰিটিশ শাসনাধীন ভারতে জনসাধারণের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে খারাপ হইয়া 
পড়িল। স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনা করিয়৷ প্রয়োজনীয় অথ 
রোজগার করা কঠিন হইয়। উঠিল। বিলাতী, জাপানী ও অন্যান্য বৈদেশিক সামগ্রীর 
প্রতিযোগিতার সম্মুখে এই ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্ষুদ্র 
অনসাধারণের অবস্থা ক্ষুদ্র শিল্প বা! ব্যবসায় চালাইবার কোন স্থযোগ রহিল না। 
স্বভাবতই বেকারত্ব, দারিদ্র্য প্রভৃতি জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক শক্তি বিনষ্ট 
করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকারদের 
সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিয় পধায়ে গিয়া 
“পৌঁছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কাগজী মুদ্রার অত্যধিক প্রচলনের ফলে এবং যুদ্ধের 
প্রচুর চাহিদার কলে দৈনন্দিন ব্যবহাধ সামগ্রীর দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের 
ফলে কতক পরিমাণ কর্মসংস্থান হইয়াছিল তথাপি মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
জনসাধারণের দুর্দশার সীমা রহিল না। গ্রামাঞ্চলের লোকদেরও দুর্দশার সীমা ছিল 
না। সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
সামাজিক অবস্থা (Social Condition): পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বিস্তার এবং পাশ্চাত্্যদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী আমদানীর ফলে ভারতীয় সমাজ-জীবনে 
wee পরিবর্তন দেখা দিল। একদিকে সমাজের কুসংস্কার, ধর্ম সংক্রান্ত কুসংস্কারাদি 
দূরীকরণের এক তীব্র আকাঙ্ষা জাগিয়া উঠিল। অপরদিকে 
মির বুয়ার সামাজিক জীবনের রীতিনীতি, পারিবারিক জীবনের ব্যবহার, 
রুচিজ্ঞান প্রভৃতির বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে 
গৃহস্থালীর কার্য ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যে নারীজাতি অংশগ্রহণ করিতে 
অগ্রসর হন। অর্থনৈতিক চাপে নারীজাতি চাকরি গ্রহণ করিতেও বাধ্য হন। 
এইভাবে নারীজাতি ক্রমেই পুরুষদের সহিত সম-পর্যায়ভূক্ত হইতে 
মারীজাতির অধিকার থাকেন। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্ৰাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, 
আৰ্য সমাজ, ase মিশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবদানের কথা পূর্বেই 
আলোচনা করা হইয়াছে। ! 
শিক্ষা ( Education ) 1! আধুনিক ভারতের অত্যুখানের পশ্চাতে পাশ্চাভ্য 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চাটার এযাক্টে 
সর্বপ্রথম শিক্ষাখাতে ব্যয়বরান্দ করা হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষার পুনরুজ্জীবন, উন্নয়ন 
এবং বিজ্ঞানের প্রসার ছিল এই ব্যয়বরাদ্দের* উদ্দেশ্য । রাজা রামমোহন রায় এবং 


ক “Revival and improvement of literature and the improvement of the 
sciences” Thompson and Garratt: Charter Act, 1813, p. 266. 
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সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী মনীষীদের আগ্রহে এবং লর্ড ম্যাকলের চেষ্টায় ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা লউ বেট্টিঙ্কের শাসনকালে প্রচলিত 
টি হয়। এই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা চলিতে 
টে | থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই ও 
মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে প্রধানত 
বেসরকারী সাহায্যের উপর ভিত্তি করিয়া বহু স্থূল ও কলেজ স্থাপিত হইতে থাকে। 
বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রপারকল্পে কলিকাতায় কয়েকটি 
বিশ্ববষঠালয় স্থাপন... বেসরকারী কলেজ এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপ লক্ষৌতে 
ক্যানিং কলেজ, আলিগড়ে আলিগড় কলেজ, বারাণুসীতে হিন্দু কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত 
হয়। পরে এই তিনটি কলেজই লক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নামে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৮২ খ্ৰীঃ) হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টের 
হান্টার কমিশন উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিকতর জোর 
দেওয়া হয়, কারণ ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষার উপরই অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছিল। ফলে বহু সংখ্যক স্কুল গড়িয়া উঠে। 
লর্ড কার্জনের শাসনকাল ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে। লর্ড কার্জন ‘বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন’ স্থাপন করিয়া উহার সুপারিশ 
অনুযায়ী ১৯০৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ‘ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন’ ( Indian 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন Universities Act) পাস করেন। এই আইনের বিধি 
অনুসারে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। ইহাতে এই সকল 
স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠানে সরকারী প্রতিপত্তি 
বুদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
কলিকাতা ও অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের কাধে ব্যাপৃত 
না- থাকিয়া উচ্চ শিক্ষাদানে__অর্থা 
স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা 
হয়। সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
a সরকারী নিয়ন্ত্বৃদ্ধির তীব 
সার্‌ আশু প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতা 
৭২ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে 
সরকারের সহিত দীর্ঘকাল 4 
সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা | 
প্রবর্তনের স্থযোগ তিনি ত্যাগ করেন নাই। সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোভর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া তিনি এই 
বিশ্ববিষ্ঠালয়টিকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় স্থাপন করিতে সমর্থ 


৪২০ স্বদেশকথা 


হুইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে ক্রমে আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয় 
ভারতের বিভিন্ন অংশে গড়িয়! উঠে। এগুলির মধ্যে পাটনা, আগ্রা, দিল্লী, নাগপুর, 
ঢাকা, মহীশূর, হায়দরাবাদ, পুণা, শাস্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী প্রভৃতির উল্লেখ করা 
+ যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বেসরকারী অর্থ ও 
ক্ষার প্রসার. চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্নীশিক্ষার 
জন্ত পৃথক স্থূল, কলেজ প্রভৃতিও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুণায় ধন্দো 
কেশব কার্তে স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে এই 
বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাই-এ স্থানাস্তরিত হয় । ইহা! ভিন্ন, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য গুরু 
ট্রেনিং স্কুল, নর্ম্যাল স্কুল, বি. টি. কলেজ প্রভৃতিও স্থাপিত হয়। আধুনিক ভারত Vw 
পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে একথা অকপটে স্বীকার করিতে হইবে । 
সাহিত্য (Literature): উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্দেশীয় তথ্য 
বহির্জগতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফল হিসাবে ভারতের 
আধুনিক সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি অধিকতর সমৃদ্ধিলাত করিয়াছিল 
স্থানীয় ভাষার উন্নতি বলা! বাহুল্য। স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্য--যথা, বাংলা, হিন্দী, 
উড়িয়া, মারাঠী, উৰু প্রভৃতির বিকাশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের ভাবধারার এক অতি 
স্থন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের 
সকল ক্ষেত্রেই এক নৃতন চেতনা ও সজনী শক্তির প্রকাশ দেখিতে 
নাটক, উপ্ান প্ৰবন্ধ পাওয়া যায় | রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, Pree, 
agers, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যসেবীর দানে বাংলা 
সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার রচনার ছারা বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে ES আসনে স্থাপন 
করিয়াছেন; নাট্য সাহিত্যে মাইকেল মধুস্থদন, 
দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
অমৃতলাল বন্ধ প্রভৃতির অবদান অবিস্মরণীয় । তরু 
দত্ত ও সরোজিনী নাইডুর ইংরেজী ভাষায় কাব্যস্থ্টও 
সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সার্ মহম্মদ ইকবালের 
রচনা By সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র সেন, বিহারীলাল 
চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪২১ 


সাহিত্যসেবার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের বিকাশসাধন করিয়াছিলেন। জাতীয়তাবাদের 
স্থষ্টি ও বিস্তারে সে-যুগের বাঙালী সাহিত্যমেবীদের অবদান ছিল অপরিসীম। 

বাংলার রেনেসাস বা নবজাগরণ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল 
মাইকেল মধুন্দন, দীনবন্ধু মিত্র, খষি বন্ধিমচন্দ্রের রচনায়। দীনবন্ধু মিত্র তাহার 
মধুহদন, দীনবন্ধু, 'নীলদ্পণে ইঙ্গ-বণিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
afena প্ৰভৃতি জানাইয়াছিলেন। আর থবি বন্ধিমচন্দ্রের রচনায় বিশেষভাবে 
তাহার ‘আনন্দমঠ’ গ্রন্থে বাঙালী জাতির স্বাদেশিকত| ও জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি 
দেখা গেল। তাহার ‘বন্দে মাতরম্ঠ মন্ত ভারতবাসীর স্বাদেশিকত| ও জাতীয়তাবোধের 
বীজমন্তস্বূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অপরাপর । 
বহু মনীষী--যথ|, কালীপ্রসয় সিংহ, 
হেমচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, 
নবীনচন্ত্র সেন, রাজেন্্রলাল মিত্র, 
মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি তাহাদের 
সাহিত্যসেবা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা 
বাংলা তথা ভারতীয় রেনেমাসের 
পরিস্ফুটন ঘটাইয়াছিলেন। এই নব- 
জাগরণের সুত্ৰ ধরিয়াই ভারতের শক্তিশালী 
জাতীয় আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। 

বিজ্ঞান ও দর্শন (Science | 
and Philosophy): বিজ্ঞানের 


আলোচনায়ও ভারতীয়রা পশ্চাৎপদ রহিল 
al) পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত পরিচিতির মাধ্যমে ভারতীয়গণ তাহাদের মনীষার 


সার্‌ জগদীশচন্দ্র বসু 


ডক্টর মেঘনাদ Atel 


822 স্বদেশকথা 


পরিস্ফুরণের যে স্থযোগ লাভ করিয়াছিল তাহা বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রকাশ 
পাইয়াছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও 
প্রসারে ভারতবাসীর অবদান নেহাত কম নহে। বিজ্ঞানী 
৬০৭, সার্‌ জগদীশচন্দ্র বহু, আচাধ APER রায়, সার্‌ চন্দ্ৰশেধর CARE 
রমণ, ভক্টর মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্ৰনাথ বস্তু, রায় 
বাহাদুর এস্‌. সি. রায়, ডক্টর ভাবা প্রভৃতি তাহাদের গবেষণার দ্বার| বিজ্ঞানের 


সার্‌ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ শীল সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নৃতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে সার্‌ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ 
শীল, সৰ্বপল্লী রাধাকুষ্ণাণ প্রভৃতি পৃথিবীব্যাপী যশ: লাভ করিয়াছেন ৷ 


চিত্ৰশিল্প ও সঙ্গীত (Art and Music): fafa ভারতীয় 
প্রভাব ও প্রবণতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বন্থর চিত্রকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাহাদের চিত্রকলায় ভারতের নবচেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

১১৫: আব্দুর রহমান চাঘতাই, কুমারস্বামী প্রভৃতির নামও এ-বিষয়ে 
উল্লেখষোগ্য। ভারতের প্রাচীন fasma সহিত আধুনিক 

প্রভাবের সংমিশ্রণে এক নৃতন চিত্রশিল্পরীতির প্রবর্তন করেন মিঃ হ্যাভেল ও 
অবনীন্দ্রনাথ । মিঃ হ্যাভেল কলিকাতা আট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। বোম্বাই চিত্ৰশিল্প 
পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিত্রশিল্পের সঙ্গে ভাস্কৰ্য ও স্থাপত্য শিল্পের 
পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। রাজপুতান! অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাস্কৰ্য ও 
স্থাপত্য শিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষের নিদর্শন রহিয়াছে । অপরাপর অঞ্চলে পাশ্চাত্য 
প্রভাবে প্রভাবিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয় । ইদানীং প্রাচীন 
ভারতীয় শিনীতির পুনরজ্জীৰনের প্রতি ভারতীয় শিরিগণের মনোযোগ উল্লেখযোগ্য৷ 


৪২৩ 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


স্বাধীনতা 


আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী গান বিশেষভাবে বাংলাদেশের 
আকাশ-বাতাস, শহর-নগর, গ্ৰামাঞ্চল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। 


AHA সঙ্গীত 
খাবি বন্চিমচন্দের বন্দে মাতরম্ণ রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণ মন' গান ভারতের সর্ব 


৪২৪ 


নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশ, বিশেষভাবে কলিকাতা, বোম্বাই, পুণা, বরোদা 


স্বদেশকথা 


এবং অপরাপর বিভিন্ন অঞ্চলে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্ৰসঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 


মৃত্যশিল্পের পুনরুজীবন ও অঙ্ুশীলন প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-কলায় পরিলক্ষিত 
হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, ত্রিবান্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসামের প্রাচীন 


মণিপুরী নৃত্য-ভঙ্গিমা 


উল্লেখষোগ্য। মণিপুরী নৃত্য, পাহাড়ী নৃত্য, 
এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


১7 ১34 61511 


tof Extension 


SERVICES 


| 


শৈশুনাগ্ বংশ : 


কাথ বংশ: 


আ্ব€ুম্ণ-পল্লিচস্্র 


মগধের রাজবংশাবলী 

বিদ্বিসার ৫৪৪--৪৯৩ খ্ৰীঃ পূঃ 
অজাতশক্র ৪৯৩--৪৬১ » 
উদয়ভদ্র ৪৬১--৪৪৫ , 
অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড 88৫-৪৩৭ » 
নাগ দাসক ৪৩৭--৪১৩ > 
শিশুনাগ' ৪১৩--৩৯৫ খ্রীঃ পূঃ 
কাকবর্ণ ৩১৫--৩৪৫ » 
মছাপত্মনন্দ ese—? খ্রীঃ পূঃ 
উগ্রসেন বা, 
ধননন্দ ? --৬২৪ , 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ৩২%_৩০০ &: পূঃ 
বিন্দুসার ৩০০-২৭৩ » 
অশোক ২৭৩-_-২৩৬ y 
ক ৯ ক 
যৃহত্ৰথ ? 

১৮৭--৭৫ খ্ৰীঃ পূঃ 
ofa শুদ 
অগ্রিমিত্র 
qb 
qafa 
ভাগভদ্র 
দেবতৃতি 

৭৫-৩০ খ্ৰীঃ পূঃ 
বসুদেব 
ভূমিমিত্র 
নারায়ণ 
TÉ 


৪২৫ 


৪২৬ 


দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ‘বিক্ৰমাদিত্য’ (৩৮১--৪১৩ খ্ৰীঃ ) 


প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫--৪৫৫ খ্ৰীঃ) 
স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫--৪৬৭ খ্ৰীঃ) 
জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয় ) 
থানেশ্বরের পুস্যভূতি বংশ 
প্রভাকরবর্ধন 


sree হৰ্ষবৰ্ধন 


৪২৭ 


বংশ-পরিচয় 


Seats কাজনবৎপ্শ 
পাল বংশ সেন বংশ 
Ne m 
sini a 
pile REE 
Te ma 
রা ppa 
Te লক্ষ্মণ সেন 
114 
প্রথম রা 
| 
দ্বিতীয় মহীপাল, মহীশূরপাল, রামপাল 
'_ দিল্লী সুলতান্সি 
দাস বংশ 
(১) কুতবউদ্দিন অইবক (১২০৬-১০) 
| 
| 
(২) ane (৩) z= arem 
[101 
নামিরউদদিন (৪) তা (৫) (৬) pun (৮) নাসিরউদ্দিন 
মামুদ 7 বাহ্রাম মা 
(a) আলাউদ্দিন মাস্সদ (৯) গিয়াস্উদ্দিন বলবন 
( 751 407) 
টি... 
| 
An al খা 
(১০) মুইজউদ্দিন কুইকোবাদ 


(১১) FHI 


৪২৮ স্বদেশকথা 


(৩) 
( ১২৯৬-১৩১৬ ) 


— mmc 


খিজির খা (৪) TE UA (e) in 
মোবারক 


তুঘ্লক বংশ 


| 
(>) Ass তুঘলক om 
(২) * মহম্মদ-বিন-তুঘলক (৩) ফিরুজ।শাহ্‌ ( ১৩৫১-৮৮ ) 
( ১৩২৫-৫১ ) 


speed 
ARA ont (৬) নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ্‌ 


(6) আবুবকর 
TANO ae oan | 
were ( দ্বিতীয় ) 


(৭) আলাউদ্দিন সিকন্দর (৯) মামুদ শাহ্‌ 


বংশ-পরিচয় Sh: 


মোগল ABS বংশ 
(১) a ( ১৫২৬-৩০ ) 
| | 200৮] | 
(২) হুমায়ুন কামরাণ হিন্দাল ডিকন 


( ১৫৩০-৪০, টন ) 


| ৰ 
(৩) আকবর ( ১৫৫৬-১৬০৫ ) মির্জা he 


(9 জাহাঙ্গীর ( (সেলিম) sar apa 


( ১৬০৫-২৭ ) 


| | | | 
me পর্ভেজ (৫) ঘট ( শাহ্জাহান ) এশার 
| (১৬২৭-৫৯) 
দাওয়ার বক্স ( মৃত্যু, ss ) 


ৰ ae (৬) HRE মুরাদ 


( ১৬৫৮-১৭০৭ ) 


| | | 
মহম্মদ (৭) মোয়াজ্জেম আজম (১৭০৭) আকবর (১৭০৪) RERNE 


ব| প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ 
( প্রথম শাহ্‌ আলম ) 
( ১৭০৭-১২ ) (১৭১৯) 
(৮) জাহান্দার শাহ্‌ আজিমউদ্শান রফি-উপ্‌শান oS 
(১৭১২-১৩) | 
| (১২) রোশন আখতার 
(১৪) আজিজউদ্দিন (১৭১৩-১৯) ( মহম্মদ শাহ্‌) 
(দ্বিতীয় আলমগীর ) ; তে 
( রঃ ) (১০) ate 
(১৫) দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম (১৭৪৮-৫৪) 


(১৭৫৯- -১৮০৬) 


আকবর 
gi bees ৮55 রফি-উদ্-দৌলা তি 


LAE (১৭১৯ (১৭২০) 


৷ ও (১৭১৯) 
রা চিনি 


me: ৫৮, মৃত্যু ১৮৬২) 


৪৩০ ত্বদেশকথ! 


মারাঠা বংশাবলী 
জিজাবাঈ = শাহৃজী = T তুকাবাঈ 
এ slg বা একোজী ( তাঞ্জোর ) 
| ( ১৬২৭-৮০ ) 


প্রথম BRT তারাবাঈ=রাজারাম = রাজস্বাঈ 


(১৬৮০-৮৯) (১৬৯-১৭০০) | 


শাহু শিবাজী 
( দ্বিতীয় শিবাজী ) হন ছি 


(১৭০৮-৪৯) 


| রামরাজ। (১৭১২-৬০) 
(দত্তক) রামরাজা (১৭৪৯-৭৭) | 
শিবাজী 
দ্বিতীয় শাহু ( শি (১৭৭৭-১৮১০) 
বা (১৮১০-৩৯) শাহৃজী sr 
পেশওয়! বংশ 
| 
বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০) 
arash hide lalla eee 
| 
( প্রথম ) বাজী রাও (১৭২০-৪০) লন 
naan Ms f সদ্দাশিব রাও ভাও 
| |. (মৃত্যু, ১৭৬১) 
( দ্বিতীয় ) বালাজী বাজী রাও agaia রাও ( রাঘোবা ) 
( নানাসাহেব ) (১৭৭৩-৭৪) 
(১৭৪০-৬১) | 
meager E PA 8৮৭ 
feed nat apr) keer রাও carne 
(মৃত্যু, ১৭৬১) (১৭৬১-৭২) (১৭৭২-৭৩) | 
( দ্বিতীয় ) মাধব রাও নারায়ণ | 
` Si (১৭৭৪-৯৬) i | i 
অমৃত রাওঁ (দত্তক) দ্বিতীয় বাজী রাও চিমন্জী Ta 
| (১৭৯৬-১৮১৮) (১৭৯৬) 
বিনায়ক রাও বি 


৯.54 


বংশ-পরিচয় ৪৩১ 


নিজাম বংশ 
আবিদ কবজ. খা ( আজমীরের গবর্নর ) 


গালী-উদ-দিন কি ( samba গর 
(১) নিজাম-উল্-মূলক আসফ, জা (১৭১৪-৪৮) 
| 


1111: 
গাজী উন খা ৫) am (9 নালৰ দু (0) নিজম বাণ 
৮-৫০ ১৭৫১-৬১ ১৭৬২-১৮০২) | 
গাজী-উদ-দিন 
ইমাদ-উল্‌-মুলক (৫) Reka al হি ৫১) 
TN Seige -২৯) | 


নাসির-উদ্‌দৌলা আলি খাঁ (১৮২৯-৫৭) 
(৭) 7) (১৮৫৭-৬৯) 
(৮) মির-মহ্বুব আলি খাঁ (১৮৬৯-১৯১১) 
(৯) আলি খা বাহাদুর ৰ 


(১৭০৫-২৭) 
স্ুজাউদ্দিন খাঁ 


| (১৭১৭-৩৯) 


সর্ফরজ খা 
(১৭৩৯-৪০) 
* * * 


আলিবর্দা খা 
চা 

( কন্যা ) আমিনাবেগম মত 
সিরাজ-উদ্‌-দৌল! 


(১৭৫৬-৫৭) 
* * * 


মিরজাফর 
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৪-৬৫) 


| i 
| টাইক-উদ-দ্ল 


(১৭৬৫-৬৬) (১৭৬৬-৭০) 


| 
(কন্তা) ফতেমা বে' 


৮7111 


৪৩২ স্বদেশকথ। 


দুর্রানী শাহ, বংশ 
আহম্মদ শাহ্‌ ( দুর্রানী ) (১৭৪৭-৭০) 


তৈমুর rr (১৭৭৩-৯৩) 
fose: 
E Si wee 
মামুদ জামান শাহ্‌ BA (১৮*৩-০৯, আয়ুব 
(১৮০০-০৩, (১৭৯৩-১৮৭৭) | ১৮৩৯-৪২) (১৮১৮-২৬) 
১৮০৯-১৮) 
অযোধ্যার,নবাব বংশ 
মীর m নাসির 
চিট | 
নিসা বেগম = সফ দর অঙ্গ 
| (১৭৩৯-৫৪) 
হজা-উদ্‌-দৌলাঁ__ 
চি | 
| 
R (৮ | 
ওয়াজির আলি 
(১৭৯৭-৯৮, সিংহাসন্চ্যুত) 
peel (আসফ:উদ্‌-দৌলার ভ্রাতা ) 
(১৭৯৮-১৮১৪) 
| হু l 
গাজীউদ্দিন হায়দর আলী শাহ্‌ 
টিবি (১৮৩৭-৪২) 
নাসিরউদ্দিন হায়দর আমজদ্‌ আলী শাহ্‌ 
(১৮২৭-৩৭) ~ (১৮৪২-৪৭) 
ওয়াজির আলী শাহ্‌ 
টা 
ত্রিজিস্‌ কাদের 


ব্ৰিটিশ আমলে গৰৰ্শর) গবশল্পশজেনাল্লেল ও 
ভাইস্ল্স্রগণ 


(১) বাংলার গবর্নরগণ 
রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭-৬০ 
ভ্যান্সিটাট ১৭৬০-৬৪ 
( লর্ড ) রবার্ট ক্লাইভ ( দ্বিতীয়বার ) ১৭৬৪-৬৭ 
ভেরেল্স্ট, ১৭৬৭-৬৯ 
কাৰ্টিয়ার ১৭৬৯-৭২ 
ওয়ারেন RAN ১৭৭২-৭৪ 


(২) বাংলার গবর্নর-জেনারেলগণ ( ১৭৭৩ খ্রীঃ রেগুলেটিং iY, 


অনুসারে নিযুক্ত ) 
ওয়ারেন RRA ১৭৭৪-৮৫ 
সার্‌ জন্‌ ম্যাক্ফার্সন্‌ ১৭৮৫-৮৬ 
লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬-৯৩ 
সার্‌ জন্‌ শোর ১৭৯৩-৯৮ 
লর্ড ওয়েলেস্লী ১৭৯৮-১৮০৫ 
লর্ড কর্নওয়ালিস ( দ্বিতীয়বার ) ১৮০৫ 
সাবু জর্জ বার্লো | 
আর্ল-অব-মিণ্টো (প্রথম ) 27171 
মাবুকুইস্‌ অব, হেক্টিংস্‌ ঠাস 
লৰ্ড আমহার্ট্ট , ১৮২৩-২৮ 
লর্ড উইলিয়াম বেট্টিঙ্ক Al ag 
৪৩৩ 


২৮ [ শ্বদেশকথা ] 


৪৩৪ ছহুদেশকথা 


= (0), ভারতের গবৰ্নর-জেনারেেলগণ __- 
( ১৮৩৩ খ্ৰীঃ চার্টার এ্যাক্ট, অনুসারে নিযুক্ত ) 


লৰ্ড উইলিয়াম বেট্টিঙ্ক ১৮৩৩-৩৫ 
সাবু চাৰ্লস্‌ ( লৰ্ড ) মেট্‌কাফ, ১৮৩৫-৩৬ 
লর্ড অক্ল্যাণ্ত ১৮৩৬-৪২ 
লর্ড এলেনবর! ১৮৪২-৪৪ 
লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮ 
লর্ড ডালহোসী ১৮৪৮-৫৬ 
লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৫৮ 

(৪) গবর্নর-জেনারেজ ও ভা ইল্রয়গণ ( ১৮৫৮ Ge মহারাণীর 

i ঘোষণাপত্র অনুসারে নিযুক্ত ) 

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮-৬২ 
লর্ড এল্গিন ( প্রথম ) ১৮৬২-৬৪ 
সার্‌ জন্‌ ল্যরেম্দ ১৮৬৪-৬৯ 
আর্ল অব. মেয়ো ১৮৬৯-৭২ 
সাবৃ জন্‌ স্টর্যাচী ১৮৭২ 
লর্ড নেপিয়ার টি ১৮৭২ 
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MODEL QUESTIONS 
CHAPTER I 
1. What is ‘history’? Is it merely the story of emperors and 
empires ? Explain your answer. 
‘ইতিহাস’ কাহাকে বলে ? ইহা কি কেবলমাত্র সম্রাট ও সাত্মাজ্যের কাহিনী? 


বিশ্লেষণ করিয়া Fars | 


2. What part does geography play in the making of the history 
of a country and in determining the character of its people? 


জাতির ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র গঠনে ভৌগোলিক অবদান কি? 

3. Write an essay on the importance of the physical geography 
of India in determining the history and the political destiny of 
the Indians. | ন 

তারত-ইতিহাস গঠনে এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণে ভূগোলের 
গুরুত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখ | l 

4. Discuss the importance of (i) the Himalayas and (ii) the 
Vindhyas in the history of India. =; 

ভারত-ইতিহাসে নিয়লিখিতগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর: (ক) হিমালয়, 
(খ) বিন্ধ্য পর্বত । ৰ 

5. Can there be any purity of races? What different races 
constitute the Indian people ? 

জাতিগত বিশ্তদ্ধতা বর্তমানে পাওয়| সম্ভব কি? কোন্‌ কোন্‌ বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণে ভারতীয়দের উদ্ভব হইয়াছে ? ঠা 

6. How can you justify the remark that there 15 ‘unity in 
diversity’ in India and among the Indians ? 

ভারতে এবং তারতবাসীর মধ্যে “বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা’ বিদ্যমান_-এই উক্তির 
য্থাৰ্থ্যতা কিভাবে নির্ণয় করিতে পার? 

7. Discuss the bonds of union among the Indians. 

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় এঁক্যে স্বত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। 

8. Your friend who isa science student and has not read 
much of History argues that there are different religions, 
languages, manners and customs among the Indians and as such 
there cannot be any question -of unity among them. Can you 
convince him of a fundamental unity among the Indtans ? Give 


your arguments in brief. 
বিজ্ঞানের ছাত্র, এরূপ তোমার কোন বন্ধু বলিল ঘে, ভারতে নানা জাতি, ভাষা, 
ধর্ম, আচার-আচরণের লোক বসবাস করে, সেই হেতু তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার একা 


সম্ভব নহে। তুমি কি কি যুক্তি দ্বারা তাহাকে ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিক Gay সম্পৰ্কে 


বুঝাইতে পারিবে? তোমার যুক্তিগুলি সংক্ষেপে লিখ | 
3 CHAPTER II 
9. What are the diferent source-materlals for the construction 


৪৩৫ 


৪৩৬ i স্বদেশকথা 
of the history of -ancient India? Point out their respective 
importance. 

ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনায় মৌলিক উপাদানগুলি কি কি? সেগুলির 


গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

10, What is the importance of the following source-materials 
for the construction of the history of ancient India? (i) Inscrip- 
tions, (ii) Coins, (ill) Foreigners’ accounts. 

ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনায় নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদানগুলির ere 
কি? (ক) লিপি, (খ) মুদ্রা, (গ) বিদেশীদের বিবরণ। 

11. A student wrote in his answer the following things. 
Correct wherever necessary : 


(i) The account of Megasthenes 19 important for writing 
the history of modern India. (ii) Many details about 
the medieval and modern Indian history can be found in 
Kautilya’s ‘Arthashastra’ and Bana’s ‘Harshacharita’, 


জনৈক ছাত্র তাহার প্রশ্লোত্তরে নিয্মলিখিতরূপ লিখিয়াছে। প্রয়োজনবোধে 
তাহার উত্তর শুদ্ধ কর: (ক) আধুনিক ভারত-ইতিহাস রচনায় মেগাস্থিনিসের 
বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। (4). কৌটিল্যের “অর্থশান্ত্' ও বাণের “হর্ষচরিতে' মধ্যযুগীয় ও 
আধুনিক ভারত-ইতিহীসের বহু তথ্য পাওয়া ষায়। 
CHAPTER Ill 
12. Give in brief a description of the Indus civilisation, What 
is its importance in the Indian history ? 
সিন্ধ-সভ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ৷ ভারত-ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নির্ণয় 


কর। 

13. What impression of the economic and municipal life of 
the Indus Valley people do you get from the historical remains 
found there ? 

সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত এঁতিহাসিক চিহ্নাদি হইতে সিন্ধু অধিবাসীদের অর্থ নৈতিক ও 
নাগরিক জীবন সম্পর্কে কি কি এঁতিহাসিক ধারণা পাওয়া যায়? 

14. What was the relation, if any, of the Indus civilisation 


with other contemporary civilisation of the world? What are 
the possible causes of the ruin of the Indus civilisation ? 


সিন্ধু-সত্যতার সহিত পৃথিবীর অপরাপর কোন্‌ কোন্‌ সভ্যতার সম্পর্ক বিদ্কামান 
ছিল? সিল্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণসমূহ কি কি? 
CHAPTER IV 
15. Who were the ‘Aryans’? Where did they come from ? 


‘ar? কাহার! ছিলেন? তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন? 


a description of the Aryan civilisation with special 
ial, political and economic 1169. bs 3 
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সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাসহ আখ 


সভ্যতার বিবরণ TTS | 
17. Write what you know about th i 
of aoa এসি now about the social and economic life 
বৈদিক আর্ধদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
18, What was the nature of the Political life of the Aryans ? 
Do you notice any change during the later Vedic perlod ? 


আর্ধদের রাজনৈতিক জীবনের চরিত্র কিরূপ ছিল ? পরবর্তী বৈদিক যুগে উহার 


কোন পরিবর্তন লক্ষ্য কর কি? 
19. What are the different Vedas composed by the Vedic 
Aryans? What is their importance ? 
বৈদিক আৰ্যগণ কোন্‌ কোন্‌ বেদ রচনা করিয়াছিলেন ? সেগুলির গুরুত্ব কি? 
20. Give the correct answer £ 
(1) The first of the Vedas was Yajur Veda. (11) Rig Veda was 
written last of all. (ill) The Vedas are two in number. 
(iv) The Vedas were written in the following order : 
Atharva Veda, Sham Veda, Rig Veda and Yajur Veda. 


(ঘ) বেদগুলি নিম্নলিখিত ক্রমে রচিত হইয়াছিল £ অথ্ববেদ, সামবেদ, ঝগ.বেদ এবং 


21. Write a note on the position of women in Vedic India. 
বৈদিক যুগে ভারতে নারীজাতির মর্ধদ সম্পৰ্কে টাকা লিখ । 
CHAPTER ৬ 


22. What led to the rise of Jainism and Buddhism ? 
জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান কি কারণে ঘটিয়াছিল ? 


23. Who was the real founder of Jainism ? Give the life-story 


of Mahavira. 
জৈনধৰ্মের প্রকৃত প্রবর্তক কে ছিলেন? মহাবীরের জীবনী বৰ্ণন| কর। 
24. Give in brief the career of Gautama Buddha. What were 
the tenets of his religion? 
গৌতম বুদ্ধের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর | তাহার ধর্মের মূল সূত্রগুলি কি কি? 
25. What do you understand by the ‘Middle Path’ as 
prescribed by Gautama Buddha ? 
গতম বন্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ‘মধ্য পন্থ’ বলিতে কি বুৰ ! 
26. Why 15 Gautama Buddha regarded as a practical reformer ? 
Where does Buddhism differ from Jainism and Hinduism ? 


৪৩৮ স্বদেশকথা 


গৌতম বৃদ্ধকে বাস্তববাদী ধর্মসংস্কারক কেন বলা হয়? জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম হইতে 
বৌদ্ধধর্ম কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ভিন্ন? 
27. Compare Jainism, Buddhism and Hinduism. 
জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনা কর। 


28. What are the contributions of Buddhism to the thoughts 
and ideas of the Indians ? 


ভারতীয়দের ধ্যান্ধারণায় বৌদ্ধধর্মের অবদান কি কি? 


29, - Write a note on the spread of Buddhism in India and 
account for its decline within India. 


ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের উপর টীকা লিখ এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের 
কারণ নির্ণয় কর | 
CHAPTER VI 


30. Give a short description of Indian political condition in ` 


the age of Sixteen Mahajanapadas. 
ষোড়শ মহাজনপদ যুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ | 


31. What do you know of Alexander’s invasion of India? ~ 


What was the political condition of Northern India at the time 
of his invasion ? 
আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান? আলেকজাগারের ভারত 
' আক্রমণ কালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কি জান? 
32. Describe the part played by Poros in defence of his 
country and with what results. 
পুরু নিজ রাজ্যের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার 
ফলাফল কি হইয়াছিল? 
33. Discuss the effects of Alexander’s invasion of India. 
আলেক্জাগ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা Fe | 
34. Who was the founder of the Maurya Empire? Give a 
- short estimate of his achievements. 
মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? তাহার কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 
35, Describe the Maurya administration, What were the 
Innovations made by Asoka in it? 
মৌর্য শাসনব্যবস্থার বর্ণনা দাও। সেই শাসনব্যবস্থায় অশোক কি কি পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছিলেন ? À 
36. What light do the following throw on the history of the 
Maurya period ? 
(i) Megasthenes’ account. (il) Kautilya’s Arthashastra. 
(1) Asoka’s inscription. 


যুগের ইতিহাসে নিয্নলিখিতগুলির গুরুত্ব কি? 
ক বিবর্ণ : -: == 


সক জল +২০--- 


ya 
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(খ) কোৌটিল্যের seta | 
(গ) অশোকের শিলালিপি। 
37. Write a note on the art and architecture of the Maurya 
period, 
মৌর্য যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর একটি টীকা f | 
38. Determine Asoka’s place in history. 
ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় কর। 


39, Megasthenes remarked: there was no slavery in India, 
there were seven castes among the Indians What are your 


answers to these? 
মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় যে ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না। তখন 
ভারতীয়দের মধ্যে সাতটি শ্ৰেণী ছিল। এই সকল বিষয়ে তোমার উত্তর কি? 
40. What were the steps taken by Asoka for the propagation 
of his Dhamma ? 
ধর্মপ্রচারে অশোক কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ ? 
41. Give a description of the city of Pataliputra and its 
municipal administration on the basis of Megasthenes’ account. 


পাটলিপুত্ৰ নগরের বর্ণনা দাও এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণের ভিত্তিতে তখনকার 


পৌর শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দাও | 
CHAPTER VII 
42, Discuss the causes of the downfall of the Maurya Empire. 
To what extent was Asoka responsible for it ? 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহের আলোচনা কর। অশোক এজন্য কতদূর 


দায়ী ছিলেন? 
43. Write notes on (i) the Satavahanas, (i) Pushyamitra 


Sunga, (ill) Menander. 
টাক! লিখ £ (ক) সাতবাহন বংশ, থে) gafa শুঙ্গ, (গ) মিনাণ্ডার | 
44, What do you know of the Kushanas? Who was their 


greatest king ? ` 
কুষাণদের সম্পর্কে কি জান ? কুষাণদের সৰ্বপ্ৰধান রাজা কে ছিলেন? 
45. Sketch the career and achievements of Kanishka with 
special reference to the religious and cultural activities under him. 
sere arene কাৰ্ষকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি সহকারে কনিফের জীবনী ও 
কার্যকলাপের বিবরণ দাও | 
46. Write a note on the Gandhara art. Can you name any 
school of Indian art that was free from foreign influence ? 


গন্ধার শিল্প সম্পর্কে একটি টীকা লিখ |  সে-যুগে এমন কোন ভারতীয় শিল্পধারার 
উল্লেখ করিতে পার কি যাহা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত ছিল না! 


47. Give in brief an account of the cultural activities under the 
Kushanas- 


৪8০ স্বদেশকথা 


কুষাণদের আমলে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 


48. A student gave the following chronology of the Kushana 
kings. Correct it : 
Wima Kadphises, Kanishka, Kadphises I. 


জনৈক ছাত্র কুষাণরাজগণের নিম্নলিখিত ক্রম লিখিয়াছে। উহা! সংশোধন কর : 
বিম কদ্‌ফিসিস্‌, কনিষ্ক, প্রথম কদ্ফিসিস্‌। 
CHAPTER VIII 
49. Describe the conquests of Samudragupta and examine 
him as a man and a ruler. 
সমূত্রগুের বিজয়সমূহ বর্ণনা কর। মানুষ ও শাসক হিসাবে তাহাকে বিচার কর। 


50, What were the achievements of Samudragupta? Estimate 
him as a ruler, 


সমুভ্ৰগুপ্তের কৃতিত্ব কি কি? শাসক হিসাবে তাহার সম্পর্কে আলোচনা কর। 

51. What were the contributions of Samudragupta and 
Chandragupta Vikramaditya to the greatness and the glory of the 
Gupta Empire ? 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্ৰাধান্য ও গৌরব সম্পর্কে সমুদ্রগুপ্ত ও DESA বিক্রমাদিত্যের 
অবদান কি? 

52. Give in brief a description of the Gupta administration. 
What light does Fa-hien’s account throw on it ? 


গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ফা-হিয়েনের বিবরণ উহার সম্পর্কে 
কি তথ্য সরবরাহ করিয়াছে? 


53. Discuss the importance of Fa-hien’s account and 
Harishena’s Allahabad Pillar inscription in constructing the 
history of the Gupta period. 

গুপ্ত যুগের ইতিহাস রচনায় ফা-হিয়েনের বিবরণ ও হরিসেনের এলাহাবাদ ve 
লিপির গুরুত্ব বর্ণনা কর 

54. Why is the Gupta period called ‘Golden Age’ of Indian 
history ? 

গুপ্ত যুগকে ভারত-ইতিহাসের “Za যুগ’ কেন বলা হয়? 

55. Whom do you consider to’ be the greatest Gupta ruler? 

Give reasons for your answer. 
তোমার বিবেচনায় গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক কে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি 
প্রদর্শন কর। 

56. Fill up the gaps : 

(i) Fa-hien came to India during the reign of——. 
ii) — — — was the greatest of the Gupta Emperors. 


পূরণ কর: (ক) ফা-হিয়েন —— শাসনকালে ভারতে আসিয়ংছিলেন। 
@ = সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 


MODEL QUESTIONS ৪৪১ 


57. Write sh : 
Write shone obra ay Eee meee eT 
টীকা লিখ: (ক) za আক্রমণ, (খ) পুস্তামিত্রগণ, (গ) sed! 

58. Discuss the causes of the downfall of the Gupta Empire. 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ আলোচনা কর। 


CHAPTER IX 
59. Give an account of the achievements of Harshavardhana. 
What were his religious and cultural achievements ? 
হ্ষবর্ধনের কৃতিত্বের বিবরণ HTS | তাঁহার ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কি ছিল ? 
60, What was the extent of Harshavardhana’s empire? Do 
you agree with the view that Harshavardhana’s military achieve- 
ments have been highly exaggerated ? 
হৰ্ষবৰ্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূর ছিল? হর্ষবর্ষনের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে 
অত্যুক্তি করা হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে কর কি? 
61. Write a note on Hiuen-Tsang’s account. 
it throw on the condition of the people? 


হিউয়েন-সাঙের বিবরণ সম্পর্কে টাকা লিখ। জনসাধারণের অবস্থার উপর ইহা 


What light does 


কতদুর রেখাপাত করিয়াছিল? ই 
62. Did Harsha succeed in defeating Sasanka. What was his 
success against Pulakesin If? 
শশান্কের ভীতিতে হৰ্ষবৰ্ধন কতদূর কৃতকাৰ্য হইয়াছিলেন? দ্বিতীয় পুলকেশীর 
বিরুদ্ধে তাঁহার কৃতিত্ব কি? 


63. Wri : 
(1) Erna ee? (ii) Bana, (iti) Nalanda, (iv) Taxila. 

টাকা লিখ : 

(ক) হিউয়েন-সাউ, (খ) বাণ, (গ) নালন্দা, (ঘ) তক্ষশীলা 


64. Who was Vaskaravarman ? What was bis relations with 


Harshavardhana ? ; 
ভাস্করবর্মন কে ছিলেন? হ্ষবৰ্ধনের সহিত তীহার সম্পর্ক কি ছিল? 
CHAPTER X 


of the Rashtrakutas of South India with 


65. Give an account 
special reference to their art and administration. 


রক্ষিণ-ভারতের রাষ্টরকুটদের উল্লেখ করিয়া তাহাদের শিল্প ও শাসনব্যবস্থার বিশেষ 


আলোচনাসহ বিবরণ দাও | 
66. Who were Chalukyas? What do you know of the 


Chalukyas of Vatapi ? 
চালুক্যগণ কাহারা ? বাতাপির চালুক্যদের সম্পর্কে কি জান? 
67. Write a short history òf the Pallavas. What do you know 


of the Pallava art? 


৪৪২ স্বদেশকথা 


পল্লবদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। পল্লব শিল্প সম্পর্কে কি জান? 


68. Give in brief the history of the Cholas with special refer- 
ence to their maritime activities and art, 


চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ ও শিল্প সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাসহ তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ | 
69. Write a note on the Chola administration. 
চোলদের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে টাক! লিখ । 


CHAPTER XI 


70. Describe the political condition of Bengal on the eve of 


the rise of the Palas. Who was the founder of the Pala dynasty ? 
How did he come to the throne ? 


গালবংশের উত্থানের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ 
দাও। পালবংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন? 


71. Estimate the achievements of Dharmapala and Devapala 
with special reference to their cultural activities. 


ধৰ্মপাল ও দেবপালের কৃতিত্ব এবং তাহাদের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি সহকারে আলোচনা কর। 


72. Give in short the story of the popular rebellion under 
Divya during Mahipala II’s reign. 


দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে দিব্য বা দিব্যোকের নেতৃত্বে জনসাধারণের 
বিদ্রোহের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


73. Fill up the gaps: Rajendra Choladeva invaded Bengal 
দি tule, Balaputradeva was the king of ——. 
Vikramaditya was a ——. ——was the greatest Pala king. 


শূন্যস্থান পূরণ কর ; 
রাজেন্দ্র চোলদেব__ --শাসনকালে বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন | 
বালপুত্রদেব — — দেশের রাজ! ছিলেন | 
বিক্রমশীলা একটি — — ছিল। 
-_-_পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। 
74. Trace the history of Bengal under the Senas, What were 
their cultural achievements ? 
O সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনা কর। তাঁহাদের সাংস্কৃতিক 
কার্যকলাপ কি ছিল ? 
75. Write an essay on the socio-economic and cultural condi- 
tion of Bengal under the Palas and the Senas. 
ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিস্থিতি একটি প্রবন্ধ লিখ ৷ 


MODEL QUESTIONS ৪৪৩ 


Fill up the gaps : 
76. —— was the founder of Kulinism. 
নি... Muhammad-bin-Bakhtiyar conquered Bengal 
শূন্যস্থান পূরণ কর : } 
---কৌলিন্ত প্রথার প্রবর্তক ছিলেন। 
ইখ তিয়ার-উদ্‌-দিন মহম্মদ-বিন-বখ.তিয়ার. —— রাজত্বকালে বাংলাদেশ জয় 
করিয়াছিলেন। ৷ 


CHAPTER XII 
77. Write the-history of the colontal enterprise of the Indians. 


ভারতীয়দের ওঁপনিবেশিক বিস্তৃতির ইতিহাস fre | 

78, Describe the cultural influences that spread into the South- 

East Asia and Central Asia as a result of the colonial enterprises 
of the Indians, What remains of these are still to be found ? 


ভারতীয়দের ওঁপনিবেশিক বিস্তৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের বিবরণ TS | উহার কি কি আদর্শ এখনও বিদ্যমান ? 


79. Write notes on: 
(i) Angkorvat, (il) Angkort 


টাকা লিখ ; 
(ক) আক্কোরতাট, (খ) আঙ্কোরথাম, (গ) TT 
CHAPTER XIII 
on of North-Western India on the eve 


hom, (111) Barobodur, 


80. Describe the conditi 
of the Muslim invasion. 

আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পরিস্থিতি বর্ণনা কর। 

81. Write notes on? (i) Ibn Kasim, (it) Dahir, king of Sind. 

টাকা লিখ £ ৷ 

(ক) Baa কাশিম, (খ) সিন্ধুর রাজা দাহির। 

82. Describe the heroic defence put up by the Shahiya kings 
for the defence of their country against the Muslim invasion, 


seers anche: বি শাহীয়া বাজগণের বন পতিরক্ষার কাহিনী 


বর্ণনা কর। 
raids of Sultan Mahmud of Ghazni. 


83. Narrate the chief 
Wint were ae net results of his 19105? 


seam সুলতান মামুদের প্রধান ধান: আক্রমণের বিবরণ দাও, তাহার 
আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল ? 


888 স্বদেশকথা 


84. Would you consider Sultan Mahmud as a bandit? Give 
reasons for your answer. 
সুলতান মামুদকে দস্থ্য বলিয়া মনে কর কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি 
প্রদর্শন কর। 
85, Why did the Hindus fail to check the Muslim invasion ? 
হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার বিফলতার কারণ কি? 
86. Who were the ‘Rajputs’? What were the different princi- 
palities established by the different sections of the Rajputs ? 
‘রাজপুত’ কাহার! ছিল? রাজপুতগণের কোন্‌ কোন্‌ শাখা কোন্‌ কোন্‌ রাজ 
স্থাপন করিয়াছিল? 
87. Estimate the achievements of Muhammad of Ghur. How 
does the compare with Sultan Mahmud as a conqueror? 


মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব বিচার কর। বিজেতা হিসাবে সুলতান মামুদ ও মহম্মদ 
Bala তুলনা কর! ষায় কি? 


88. Write notes on: 
(i) Battles of Tarain (1191, 1192), (ii) Prithviraj Chauhan, 


(iii) Albiruni. 
. টীকা লিখ: 
(ক) তরাইনের বুদ্ধ (১১৯১, ১১৯২ ), (খ) পৃথ্বীরাজ চৌহান্‌, (গ) অল্বিরুণী ৷ 
CHAPTER XIV 
89, Whom would you consider the rea! founder of the Delhi 
Sultanate? Give reasons for your answer. 
frat স্থলতানির প্ৰকৃত স্থাপয়িতা কাহাকে মনে কর? তোমার উত্তরের সমর্থনে 
যুক্তি প্রদর্শন কর। 


90, What were the contributions of Iltutmish and Balban to 
the establishment of the Delhi Sultanate on a firm basis ? 


দিল্লী স্থলতানিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনে ইল্তুৎমিস্‌ ও বলবনের অবদান কি ছিল ? 
CHAPTER XV 


91, Describe the conquests of Alauddin Khalji. Was he 
great as a ruler? Give reasons. 
আলাউদ্দিন খল্জীর বিজয়ের বিবরণ দাও । তিনি কি একজন মহান্‌ রাজা ছিলেন? 
কারণ দর্শাও | 
92. Describe the administrative system of Alauddin Khalji. 


আলাউদ্দিন খল্জীর শীসনব্যবস্থার বর্ণনা দাও | 


93, Examine the character and achievements of Alauddin 
Khalji. What steps did he take against the Mongols ? 


আলাউদ্দিন খল্জীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি কি 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? ~ 


MODEL QUESTIONS ৪৪৫ 


94, Alauddin Khalji has been described th 
Delhi Sultans. Would you agree with this পি না 


আলাউদ্দিনকে দিলী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ট বল! হইয়াছে। তুমি কি cits 
সমর্থন কর? 

95. ‘Muhammad-bin-Tughlaq was a mixture of চি 

Does this remark adequately describe his character ? 481 


‘মহস্ম-বিন্্‌-তুঘ্‌লক পরম্পর-বিরোধী গুণের সংমিশ্ৰণ ছিলেন' এই উক্তি কি মহশ্মদ- 


বিন্-তুথ্‌লকের চরিত্রের পূৰ্ণাঙ্গ বর্ণন! বলিয়া মনে কর? 

96. Estimate the achievements of Muhammad-bin-Tughlaq. 
Were all his attempts and enterprise unwise? To what extent did 
he contribute to the disintegration of the Delhi Sultanate ? 


মহশ্মদ-বিন্‌-তুথলকের কৃতিত্ব বিচার কর। তাহার কার্যকলাপের সব কিছুই কি 
নির্কুদ্ধিতার পরিচায়ক ছিল ? RY স্থলতানির পতনের পশ্চাতে তাঁহার অবদান কতটুকু 1 
97. Examine the success and failure of Firuz Tughlaq. 
ফিরুজ তুঘ্লকের সাফল্য ও বিফলতার বিচার কর। 


CHAPTER XVI 
98. Who was Timur? What were the effects of his invasion 


of India ? 
তৈমুর কে ছিলেন? তাঁহার ভারত আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল! 
99. Discuss the causes of the downfell of the Delhi Sultanate. 


দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ আলোচনা কর! 


CHAPTER XVII 
100, Give an account of Bengal under the Ilyas Shahi rulers. 
ইলিয়াস শাহী কুলতানদের অধীনে বাংলার বিবরণ দাও। 
101, Estimate the achievemen sain Shah with 


special reference to his patronage 
শির ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ উল্লেখসহ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের 


কৃতিত্বের বিচার কর | 
102. Trace in brief the history of the rise and fall of the 
Bahmant kingdom. Describe the administration of the Bahmani 


rulers. 
বহ্মনী রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। বহৃমনী 
রাজগণের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও | 
t Deccan Sultanates that arose 


103, What were the independen 


out of the ashes of Bahmant kingdom ? 
মী জোর wire হইতে কোন্‌ কোন ্াৰীন ছলতানির জান টিয়াছিল t 


দু 


৪৪৬ দ্বদেশকথ! 


| CHAPTER XVIII 

104, Give in brief the history of the rise and fall of the 
Vijaynagar Empire. Who was the greatest king of Vijaynagar ? 

বিজয়নগর সাত্রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও। বিজয়নগরের 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? এ 

105. Narrate the struggle between the Vijaynagar Empire and 
the Bahmani kingdom. 

বিজয়নগর ও বহৃমনী রাজ্যের বিবাদের কাহিনী বর্ণনা কর। 

106. Describe after the foreign travellers the condition of the 
people of the Vijaynagar Empire. 

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের ভিত্তিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর। 

107, Write notes on: 


_ (i) Cultural life in the Vijaynagar Empire, (li) Nicolo 
Conti, 111) Abdur-razzak, (iv) Krishnadeva Ray. 


টীকা লিখ £ 
(ক) বিজয়নগর সাআজ্যের সাংস্কৃতিক জীবন, (খ) নিকোলো কটি, (গ) আব্দ,ররজাক, 
(ঘ) FETI রায়। 
CHAPTER XIX - 


108. Discuss fully the impact of Islam on the Indian society 
and culture. 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ইস্লামের - প্রভাব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনা কর। 1 

109, What do you know of the religious beliefs of the 
following ? x 
i (i) Nanak, (li) Kabir, 010) Sree Chaitanya, 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ধর্ম নৈতিক ধারণা সম্পর্কে কি জান? 

(ক) নানক, (খ) কবীর, (গ) শ্রীচৈতন্ত 

110. What elements of Hindu and Muslim art and literature 
do you notice in the artistic, architectural and literary works of 
the Sultanate Period ? 

হুলতানী আমলের শিল্পকলা স্থাপত্য ও সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান আমলের শিল্প ও 

সাহিত্যের কি কি নিদর্শন দেখিতে পাও ? 

111, Glive a short account of the socio-economic life of the 
people under the Sultanate. 

স্থলতানী শাসনকালে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও। 

CHAPTER XX 


112, Who was the origina) founder of the Mughal rule 10 
India? Give an estimate of is achievements. i 


০২৬৬১ ১১৬২ 
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MODEL QUESTIONS ye 


113, Who 
9113015127৮ Cee ert 
রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ কে ছিলেন ? ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খাহুয়ার যুদ্ধে তাহার 
পরাজয়ের ফলাফল কি হইয়াছিল ? | i 
114, Underline the correct date : l 
The First Battle of Panipat was fought in 1226, 1423, 1326, 
1526, 1512, 1453, 1426. i : 


সঠিক তারিখ নির্ণয় কর £ ' - 

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ১২২৬, ১৪২৩, ১৩২৬; ১৫২৬, ১৫১২, ১৪৫৩) ১৪২৬ Ra 
বটিয়াছিল | z eA 

115, Give an estimate of the character and achievements of 
Babur. itd: ৰ 

বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর । 


116, Narrate the story of the Mughal-Afghan contest during 


Humayun’s reign, What was its result ? 
হুমায়ুনের শাসনকালে মোগল-আফগান: ছন্দের কাহিনী লিখ। উহার ফল কি 


হইয়াছিল ? 
117. Sketch the career and achievements of Sher Shah. 
শের শাহের জীবনী ও কৃতিত্ব উল্লেখ কর । 
118. Describe the administrative system 
what respects was he a forerunner of Akbar ? 
শের শাহের শাসনব্যবস্থার বর্ণনা দাও। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তিনি আকবরের 


of Sher Shah, In 


পূ্বস্থরী ছিলেন? 
CHAPTER XXI ০0 
119. Who was the real founder of the Mughal Empire? 
achievements. 


Sketch his character and 
তি স্থাপয়িতা কে ছিলেন? তাঁহার চরিত্র ও কার্যকলাপ 


মোগল সাম্রাজ্যের প্ৰকৃত 
বর্ণনা কর। 
120. What do you know of the expansion of the Mughal 
Empire under Akbar? 
বিস্তার সম্পর্কে কি জান? 


আকবরের রাজত্বকালে মোগল সাআজোর 

121. Describe the reform measures of Akbar. 

আকবরের সংস্কারগুলি বর্ণনা কর ৷ ; 

.122. What do you mean by Mansabdart System? Explain its 


importance. 
উহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর 


'ন্সবদারী প্রথা” বলিতে FR? 
123, Discuss the religious policy of Akbar, 


আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা ক্র! 


৪৪৮ স্বদেশকথা 


124. What are Akbar’s claims to be regarded as the greatest 
of the Muslim rulers of India ? 

কি কি কারণে আকবরকে ভারতের মুসলমান সম্রাটদের সবশেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা 
করা যাইতে পারে? 

125. Discuss the importance Of (i) the Second battle of 
Panipat, 1556, and (ii) Haldighat, 1576. 

গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর £ 

(ক) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬, 

(খ) হল্দিঘাট, ১৫৭৬। 

126. Examine Rana Pratap as a patriot and defender of his 
country’s independence. 

দেশপ্রেমিক ও দেশের স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে রাণা প্রতাপকে বিচার কর। 

127. In what ways did Jahangir retain the character of 
Akbar’s administration and policies ? 

কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়া জাহাঙ্গীর আকবরের শাসনব্যবস্থা ও নীতির উত্তরসাধক 
ছিলেন? 


128. Give an estimate of the reign of Jahangir and describe 
the influence Nur Jahan exercised on his administration. 


জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের - বিচারমূলক আলোচনা কর। তাঁহার শাসনব্যবস্থার 


উপর নৃরজাহানের প্রভাব বর্ণনা কর। 
129. Give a short sketch of the reign of Shah Jahan and 
describe his Deccan policy. 


শাহৃজাহানের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং তীহার দাক্ষিণাত্য-নীতি বর্ণনা কর | 
130. Write a note on the magnificence of Shah Jahan, and 
his patronage of art, 


NEHA জাকজমকপ্রিয়তা এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে টীকা লিখ | 
131. Write short notes on: 

(i) Dara Sikoh, (ii) Mamtajmahal, (111) Peacock Throne. 
টীকা লিখ £ 
(ক) দারা শিকো, (খ) মমতাজমহল, (গ) ময়ূর সিংহাসন । 


CHAPTER XXII 


132. Examine the character of Aurangzeb. What was his 
religious policy? What was its reaction upon the different sec- 
tions of the people ? 

ওরংজেবের চরিত্র বিচার কর। তাহার ধর্মনীতি কি ছিল? বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার 


| ডিগঙ্গীহার ধর্মনীতির ফলাফল কি হইয়াছিল? 


MODEL QUESTIONS 88> 


133. Describe Aurangzeb’s policy t d t 
compare it with that of Akbar. Peete Hindiy a 


হিন্দুদের প্রতি ওরংজেবের নীতির বর্ণনা দাও এবং আকবরের নীতির সহিত উহার 
তুলনা কর। 

134. Estimate the success and failure of Aurangzeb. 

ওরংজেবের সাফল্য ও বিফলতার বিচার কর। 

135. To what extent was Aurangzeb responsible for the 
downfall of the Mughal Empire ? 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনে ওরংজেব কতদূর দায়ী ছিলেন? 

136. Discuss the Deccan Policy of Aurangzeb. 

ওরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির আলোচনা কর। 


137. Sketch the career and achievements of Shivaji. 


শিবাজীর জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
138. Describe 93101581175 struggle against the Deccan Sultanates 
and the Mughal Empire. What was the ultimate result ? 


দাক্ষিণাত্যের স্থূলতানি ও মোগল সাম্রাজ্যের সহিত শিবাজীর ছন্দের বিবরণ দাও | 


উহার শেষ ফল কি হইয়াছিল? 
139, In what ways did Shivaji weld the Marathas into a 


militant nation ? 
কিভাবে শিবাজী মারাঠাদিগকে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন? 
CHAPTER XXIII 
140, Trace the history of the Maratha Empire under the 
three Peshawas. 


প্রথম তিনজন পেশওয়ার অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
141. What was the effects and importance of the Third Battle 
of Panipat ? 


পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব কি? 
142. Discuss the causes of the downfall of the Mughal 
Empire and assess Aurangzeb’s responsibility for it. 


মোগল সাম্ৰাজ্যের পতনের কারণসমূহের আলোচনা কর। ওঁরংজেব এজন্য কি 
পরিমাণ দায়ী ছিলেন? 
CHAPTER XXIV 


e the Mughal administrative system. 


first 


143. Describ 


মোগল শাসনব্যবস্থার বর্ণনা দাও k ‘ 
144. Give an account © the socio-econ' 
ae ee the Mughal. What light do th 


throw on It? 
মোগল আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। এ 


বিষয়ে বিদেশী পর্যটকগণ কি আলোকপাত করিয়াছেন? 


Be = জন ae শা 


omic condition of 
e foreign travellers 


৪৫০ স্বদেশকথা 


145, Write anote on the patronage of art and literature by 
the Mughal emperors. 

মোগল সমাটগণ কর্তৃক শিল্প ও সাহিতোর পৃষ্ঠপোষকতার উপর টাকা লিখ ৷ 

146. Write short notes on: 

(1) - Thomas Roe, (il) Bernier, (iil) Tavernier, 
টাকা লিখ £ 
(ক) টমাস রো, (খ৷ বাণিয়ে, (গ) তেভানিয়ে। 
CHAPTER XXV 

147. What were the different European trading companies 
that came to India towards the end of the Mughal period ? 

কোন্‌ কোন্‌ বিভিন্ন ইওরোপীয় বণিক কোম্পানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মোগল 
আমলের শেষভাগে ভারতে আসিয়াছিল ? 

148. Describe briefly the Anglo-French rivalry in India during 
the middle of the eighteenth century. 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দের বিবরণ দাও। 


149. Trace the circumstances leading to the Battle of Plassey, 
- 1757. What were its results ? 


কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতির ফলে ১৭৫৭ গ্রষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল ? উহার 
ফলাফল কি হইয়াছিল ? 


150. Sketch the career and achievements of Dupleix. Why 
did he fail to build up a French Empire in India 2 


দুপ্নের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনে তাহার 
বিফলতার কারণ কি? 


151. Sketch the character of Clive. What part did he play 
in the establishment of the East India Company’s rule in Bengal ? 


ক্লাইভের চরিত্র বর্ণনা কর। বাংলাদেশে ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন স্থাপনে 
তিনি কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 


152. What were the reform measures 8 by Lord Clive 
during his Second Governorship of Bengal ? 


. লর্ড ক্লাইভ বাংলার দ্বিতীয়বার গবর্নর হিসাবে শাসনকালে কি কি।সংস্কার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন ? - | 
153. Write notes on: 
(1) Grant of Diwani, 1765 3 (11) Battle of Buxar, 1764. 
টীকা লিখ ? 
(ক) দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫; (খ) TAIA যুদ্ধ, ১৭৬৪ ৷ 


154. What were the relations of Mir Qasim with the English ? 
How far will it be correct to regard Mir Qasim as the last 
independent and patriotic Nawab of Bengal ? 


ইংরেজদের সহিত মিরকাশিমের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? মিরকাশিমকে বাংলার সর্বশেষ 
(প্রেমিক নবাব বলিয়া বিবেচনা করা কতদুর ঠিক হইবে ? 


D 


১৪২১ ০১৯4০০৯৮১২১ 


= 


MODEL QUESTIONS ৪৫১ 


CHAPTER XXVI 

155. What were the problems of Warren Hastings when he 
assumed the Governorship of Bengal? How did he solve them? 

গবর্নর-পদ লাভের পর ওয়ারেন coors কি কি সমস্তার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল? তিনি সেগুলির সমাধান কিভাবে করিয়াছিলেন ? 

156. What were the contributions of Warren Hastings to the 
consolidation of the British rule in India ? 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী করিবার ব্যাপারে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অবদান কি ছিল ? 

157. What were the administrative measures taken by Warren 
Hastings ? ‘ 

ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ কি কি শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন 7 

158. Trace the history of the Anglo-Mysore relations till the 
Treaty of Mangalore. i 

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি অবধি ইন্দ-মহীশূর সম্পর্কের ইতিহাস ITA কর। 

159. Give an estimate of Warren Hastings as. an administrator 
with special reference to his patronage of art and literature. 

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি সহকারে শাসক হিসাবে 
ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার কর | 

160. What were the successive steps taken by the British 
Parliament till 1784 to improve the Company’s administration ? 


কোম্পানির শাসনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ১৭৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ৰমান্বয়ে 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল? 


161. Write notes on: 
(i) Chait Singh affair, (il) Begums of Oudh, (lii) Maharaja 


Nandakumar. ` 
টাকা লিখ £ 
(ক) চৈত সিংহ ঘটনা, (খ) অযোধ্যার বেগমগণ, (গ) মহারাজা নন্দকুমার। 
162. What were the provisions and importance of the 
following : 5 
(i) North’s Regulating Act, 1773, (il) 
Act, 1784? 
নিয়লিখিতগুলির শর্তাদি ও গুরুত্ব কি ছিল: 
(ক) নৰ্থের রেগুলেটিং খ্যাক্ট, ১৭৭৩, (খ) পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪? 
163. Sketch the career and statesmanship of Hyder Ali; 
হায়দর আলির জীবনী ও দুরদিতার বিবরণ দাও। i 
CHAPTER XXVII 


164. Sketch the career and statesmanship of Tipu. 


টিপুর চরিত্র ও দুরদণিতার বর্ণনা দাও। 


Pitt’s India 


৪৫২ স্বদেশকথা 


165. Describe the reforms of Lord Cornwallis. 


লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কারাদির বিবরণ Ws | 
166. What is ‘Subsidiary Alliance’ of Wellesley? What were 
the results of its application ? 


লর্ড ওয়েলেস্লীর ‘অধীনতামূলক মিত্ৰতা’ বলিতে কি বুঝ? এই নীতি প্রয়োগের 
ফলাফল কি হইয়াছিল? 


167. Wellesley was a stout annexationist. Explain the truth 
of this remark. 


ওয়েলেস্লী একজন অতি শক্তিশালী রাজ্যজয়ী ব্যক্তি ছিলেন। এই উক্তির সত্যতা 
বিশ্লেষণ কর | 
168. Discuss the Anglo-Maratha relations under Wellesley. 
 ওয়েলেস্লীর আমলে ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্কের আলোচনা কর। 
169, Write notes on : 
(i) Nepal War, (ii) Suppression of the Pindaris. 


টাকা লিখ : 
(ক) নেপাল যুদ্ধ, (খ) পিগারি দমন। 
CHAPTER XXVIII 


170. Discuss the merits and demerits of the Permanent 
Settlement, 1793. 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ ) গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচন! কর। 

171. Discuss the main features of the Charter Act of 1813. 


১৮১৩ খ্ৰীষ্টাব্দের চার্টার ্যাক্ট, বা সনন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কর। 


CHAPTER XXIX 
172. Describe the social reforms of Lord Bentinck. 
লর্ড বেটিস্কের সামাজিক সংস্কারের আলোচনা কর। 


173, Discuss the effects of the impact of the Western Educa- 
tion on the Indians. 


ভারতীয়দের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। 


174. Write a note on the Bengal Renaissance that began with 
Raja Ram-Mohan Ray. 


._ রাজা রামমোহন রায় হইতে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ শুরু হইয়াছিল সে-সম্পর্কে 
টীকা লিখ । 
175. Write short notes ont 
(i) Macaulay, (li) Vidyasagar, (iii) David Hare, 
টীকা লিখ : 
(ক) ম্যাকলে, (খ) Rama, (গ) ডেভিড, হেয়ার। 


MODEL QUESTIONS ৪৫৩ 


CHAPTER XXX 
176. Sketch the career, stat 
Ranjit Singh, reer, statesmanship and achievements of 
রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী, দূরদশিত ও কৃতিত্বের বর্ণনা কর। 
177. Discuss the Anglo-Sikh relations till th 
che Panjab ahe 28 relations the annexation of 
ব্রিটিশ কর্তৃক পাঞ্জাব দখল পৰ্যন্ত ইন্দ-শিখ সম্পর্কের আলোচনা TA | 
178. Write notes on: 
(1) 7575 of Sind, (11) The First and Second Afgha 
ars. 


টাকা fa: (ক) সিন্ধু অধিকার, (খ) প্রথম ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। 


CHAPTER XXXI 

179. Give an estimate of the administration of Lord Dalhousie. 

লর্ড ডালহোঁসীর শাসনকালের সমালোচনামূলক আলোচনা কর। 

180. What is ‘Doctrine of Lapse’ ? What were the effects of 
the application of this policy ? 

প্ৰত্ববিলোপ-নীতি’ কাহাকে বলে? এই নীতির প্রয়োগের ফলাফল কি 
হইয়াছিল? 

181, Describe the history of the expansion of the Britlsh 
Empire in India under Dalhousie. 

ডালহেণিসীর আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের ইতিহাস বর্ণনা কর। 


182, To what extent was Dalhousie responsible for the 


revolt of 1857 ? 
১৮৫৭ DA বিদ্রোহের জন্তু ভালহোঁসী কতদুর দায়ী ছিলেন? 


CHAPTER XXXII 
183. Discuss the causes and character of the Indian Revolt of 


1857, What were its immediate effects ? 
seen tices ভারতীয় বিদ্রোহের প্রকৃতি ও কারণসমূহের আলোচনা কর। 


বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফলাফল কি হইয়াছিল ? 
3 f the Mutiny of 1857? Will it 


. What were the causes O 
ৰ = as a national struggle ? 


be correct to regard it 
১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি কি কি? ইহাকে জাতীয় আন্দোলন 


বলিয়া আখ্যা করা কতদূর ঠিক হইবে ? 
185, Write notes on: 


(i) Nana Sahib, 
(lil) Tantia Topi. 


টাকা লিখ ঃ 
(ক) নানাসাহেবঃ (4) ঝান্দীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, (গ) তাতিয়া তোপী। 


(if) Rani Laxmi Bai of Jhansi. 


“ 


৪৫৪ mon স্বদেশকথ!| $ 


CHAPTER XXXIII 
186. Trace the history of the British expansion towards the 
East, d 
ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তারের ইতিহাস অনুধাবন কর। 
187. Write notes on: 
(i) Anglo-Burmese Wars, (ii) Annexation of Assam. 


টাকা লিখ: $ 
(ক) ইঙ্গ-ব্ৰহ্ম যুদ্ধ, (খ) আসাম অধিকার । 


CHAPTER XXXIV 


188. Discuss Lord Lytton’s Afghan policy. Estimate its 
` Success. 

লর্ড লিটনের আফগান-নীতির আলোচনা কর। ইহার সাফল্য বিচার কর। 

189, Why is Lord Ripon memorable in Indian history ? 

ভারত-ইতিহাসে লর্ড রিপন ম্মরণীয় কেন? 


190. Trace the history of the national movement from the 
establishment of the Indian National Congress in 1885 till the 
Partition of Bengal, 1905. 


১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলার ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লিখ ৷ 


191. Discuss the frontier policy of Lord Curzon, What were 
his reforms ? 


লর্ড কার্জনের সীমান্ত-নীতির আলোচন! কর। তাহার সংস্কারাদি কিকি? 


192, What led Lord Curzon to partition Bengal in 1905? 
What were its results ? ; 


১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বন্গ-ব্যবচ্ছেদের কারণ কি ছিল ? উহার ফলাফল কি 
হইয়াছিল ? 
193. Write notes on + 


(i), Swadeshi Movement, (11) Anarchist Movement in 
Bengal. 
টীকা লিখ : 
(ক) স্বদেশী আন্দোলন, 
_(খ) বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন | 


194. Name some of the leaders of the movement against the 
Partition of Bengal in 1905, and refer to the parts they played in it. 


১৯০৫, SRC বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
কর এবং তাহার! আন্দোলনে কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ কর। :. 


MODEL QUESTIONS ৪৫৫ 


CHAPTER XXXV 

195, Trace the history of the National Movement from 1885 
to 1919, 

১৮৮৫ Here হইতে ১৯১৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস 
অনুধাবন কর। i : 

196. Who was the leader of the Aligarh Movement? What 
was his aim ? 

আলিগড় আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ? তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল? 

197. Write notes on £ 


(1) Morley-Minto reforms, (li) Khilafat Movement, 
(ili) Rowlat Act, (iv) Jalianwala Bagh, (v) Reforms of 
1919, 


টাকা লিখ : 
(ক) মোর্লে-মিন্টো সংস্কার, (খ) খিলাফত আন্দোলন, (গ) রাওল্যাট আইন, 


(ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগ, (উ) ১৯১৯ DZA সংস্কার | 


CHAPTER XXXVI 
. Trace the history of the National Movement from 1919 
till busing of the Government of India Act, 1935. 
১৯১৯ গ্রীষ্টা হইতে ১৯৩৫ খ্ৰীষ্টাবলে ভাৱত আইন প্রবর্তন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় 


আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবন কর। 
9, Discuss the history of the Indian National Movement 


১ 1905 till the attainment of independence in 1947, 
১৯০৫ ARIA হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় 


আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা কর। ঢা 
Wh the successive Reform measures passed by 
RAT PAI Parliament from 1909 to 1935? Give their main 


provisions. হইতে ১৯৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পর পর কি কি সংস্কার 


১৯০৯ 


আইন প্রবর্তন করিয়াছিল ? সেগুলির প্রধান শৰ্তাদির উল্লেখ কর। 


. Write notes on: 
Mt Si Commission, 1927, (ii) Mohammad Ali Jinnah, 


a Crips Mission, (iv) Cabinet Mission, 
টাকা লিখ £ 
(ক) সাইমন কমিশন, ১৯২৭, (খ) মহম্মদ আলি জিন্নাহ, (গ) ক্রিপস্‌ মিশন, 
'(ঘ) ক্যাবিনেট মিশন। 


ৰ in brief the career of Mahatma Gandhi and his 
political বি in India and estimate his statesmanship. 


মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দুরদশিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


ses / স্বদেশকথ! 


203. Write notes on: 

(1) Pandit Nehru, (ii) Subhas Chandra Bose, (ili) I. N. A. 
টাকা লিখ : 
(ক). পণ্ডিত নেহরু, (খ) সুভাষ চন্দ্র বন, (গ) আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ। 


CHAPTER- XXXVII 


204. Write notes on : 


(1) Brahmo Samaj, (ii) Ramkrishna Paramhansa, 
(ili) Swami Vivekananda, (iv) Sri Aurabindo. 


টাকা লিখ £ 
(ক) ব্ৰাহ্ম সমাজ, (থ) রামকৃষ্ণ পরমহংস, (গ) স্বামী বিবেকানন্দ, (ঘ) শ্রীঅরবিন্দ। 


205. What were the social reforms passed during the second 
half of the nineteenth century ? 


উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কি কি সামাজিক সংস্কার প্রবতিত হইয়াছিল। 


206. Trace the impact of nationalism on art and literature of 
the last quarter of the nineteenth and the first quarter of the 
twentieth centuries. 


শিল্প ও সাহিত্যের উপর জাতীয়তাবোধের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে 
এবং বিংশ শতাব্দীর. গ্রথমপাদে কতদূর হইয়াছিল তাহার বিবরণ Ms | 


W টে 
3 = 
Ba ক er পলু, 


= 


ye 


ডক্টর কিরণচক্দ্র (চীধুরী প্রণীত 
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সবার্থসাধক 
বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 
১। স্বদেশকথা ও পৃথিবীর ইতিহাস 


| স্ৰদেশকথ| ও ইংলণ্ডের ইতিহাস 
|| স্বদেশকথ৷ 


৪। পৃথিবীর ইতিহাস 
| ৫ ॥ ইংলণ্ডের ইতিহাস 


